সার একশত 
বৈজ্ঞানিক আর বাবের কাহিনী 


সুধাৎশু পাত্র 


দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩ 


প্রথম প্রকাশ + 
১লা বৈশাখ ১৩৯৯ 
এাপ্রল ১৯৯২ 


প্রচ্ছদ : গোঁতম রায় 


[58-81-7079-118--9 


মদদ্রাকর : 

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়. %০/- _ 16584 
করুণা 'প্রপ্টার্স 

১৩৮, বিধান সরণী 

কলকাতা-৭০০ ০০৪ 


দামঃ ৫০ টাকা 
Price i Rupees Fifty only. 


বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় 
গৃঁথবীর ফেলে আসা দিন :::- ৯ | লাল সরণ 
চাঁদ ছুটছে দূর আকাশে ১৩ | নক্ষত্রের দৌড় { 
পারব জীবনের উৎস *** ১৬] ডপলার তত্ব 
টাপুর টুপুর বৃষ্টি ***. ২১ | মহাবিশ্বের বয়স-_পাঁথবার 
চুষে খাওয়া চকোলেট ২৪ বস 1." 
লাল রঙ নীল রও ২৮ | ধূমকেতু TR 
হরে মণ মুক্ত ৩০ | মহাকাশে এক্স রাশ্মরসন্ধান '-- 
আকাশের বাজ আর মহাকাশে গামা রশ্মির উৎস" 
বন্দ্রানরোধক ৩৪ | নক্ষত্রজগতের আয়তন 
জপসাম সিমেন্ট ***৩৮ | রাতের আকাশ কেন এত 
স্কার্ভরোগ ও ভিটামিন সি" ৪০ | ধার 
সেফাটরেজার *** 8২ | পাথবীর ও অন্যান্য গ্রহের 
গ্যাসমখোস ***৪& জন্মরহস্য এ 
মাসর্‌মের খাদ্যগ্‌ণ ৪৭ | ভূমিকম্পের কারণ 
অস্থিসন্ধির পুনগ্ঠন *"*- 6১ | পাঁথবীর আবহাওয়ামণ্ডল :." 
নেপোলিয়ানের মৃত্যু রহস্য *** ৫৫ | ঘাড় 28 
সংখ্যার প্রতীক *::. ৫৮ | বিবর্তনের ধারা 
ডাইনোসোরদের অবলযাপ্তর মানুষের পর্বপ/রূষ 
কারণ *** ৬১ | মন্ত্যু রহস্য 
চলমান মহাদেশ ৬৬ | মানুষের মগজ বা মাস্ক *** 
প1থবীর চৌদ্বক ক্ষেত ৭৯ | মানিক রোগ চিকিৎসা 
চাঁদের পৃষ্ঠদেশ ৭২ পদ্ধাত ই. সি. টি, *** 
মহাবশ্বের সৃষ্টি রহস্য. *** ৭৫ | রোবট fe 
নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু ** ৭৮ | কম্পিউটার 
নবতারা-_আঁত নবতারা ৮১ | ইলেকক্রীনকস্‌ 
পালসার নিউট্রন নক্ষত্র *** ৮৩; কোষ রাঃ 
কোয়াসার *** ৮৬ | জ্বণের উৎপাঁত্ত রহস্য 
হ্ল্যাক হোল টেস্ট টিউব বোঁব 
চন্দ্রশেখর লিমিট ৮৯ | বায়োনকস 
শ্ভা্থজ শিল্ড ব্যাস পেসমেকার 


স.চীপন্র 


বিষয় পৃষ্ঠা 
গ্পেয়ার পার্টস সার্জারী *** ১৫৫ 
অঙ্গ সংরক্ষণ *-* ১৫৬ 
অস্ত্রোপচারের আধদীনক 

যন্পাত *ন ১৫৯ 
আঁস্ছর বিকল্প *** ১৬২ 
রক্তের জমাট বাঁধা ১৬৪ 
আকুপাংচার ১৬৬ 
এইডস রোগ ১৬৭ 
ম্যালোরয়ার জীবাণু ১৬৯ 
কলেরার জীবাণু *:* ১৭০ 
ক্যানসারের কারণ ও 

প্রাতরোধ ১৭২ 
রিম্যান জ্যামিতি ১৭৬ 
ESA -- ১০৮ 
কিমিয়াবিদ্যা - ১৮০ 

ইঞ্্োজে, 

আঁক্সজেন ১৮৩ 
হাইড্রোজেন 
জীবদেহে নাইট্রোজেনের 

প্রভাব ১৮৬ 
টাইটেনিয়াম ১১৯০ 
লৌহ | 
ইঞ্পাত bs 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ক্যালাঁসয়াম কার্বাইড ১৯৪ 
রবার ১৯৬ 
নোঙর ১৯৮ 
লাইট হাউস ২০০ 
কাপড় কাচার মোসনা "** ২০২ 
টাইপরাইটার ** ২০৪ 
সন্ধানী আলো-আকল্যাম্প-_ ২০৬ 
ক্রম রন্ত - ২০৯ 
চশমা ** ২১১ 
কুষ্ঠ রোগের জীবাণ? ও 

প্রাতষেধক ২১৩ 
লেখার কালি ২১৬ 
1লাথয়াম ২১৭ 
চক্ষু আধরোপণ ও 

চক্ষদব্যাঙ্ক ২১৯ 
কার্তত অঙ্গের পুনঃ 

সংযোজন ২২২ 
পটাসিয়াম সায়ানাইডের 

শবধাকুয়া দূরীকরণ *** ২২৬ 
যত মৌলিক পদার্থ ** ২২৭ 
পেট্রোলিয়াম -. ২৩৪ 
পৃথিবী থেকে সূর্যের 

দূত ২৩৭ 
স্প“বষের প্রাতষেধক ২৪০ 


ূ আরও একশত 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 'কাহিনী 


এই লেখকের অন্যান্য বই 


একশত বৈজ্ঞানিক আবিচ্কারের কাঁহনা 
চাঁদের দেশ 

ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও আগ্ন 
পশপাখী ও পতঙ্গদের গপ্‌পো 
সভ্যতার আঁদপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা 
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 

জীবজগতের বিস্ময় 

পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র {জিজ্ঞাসা 
মহাকাশ "বিদ্যা ও কীন্রম উপগ্রহ ব্যবস্থা 
বিজ্ঞান? প্রসঙ্গ 

1বজ্ঞানী চারতকথা 
বিজ্ঞানে অমর প্রাতভা 

মনের মতো বৈজ্ঞাঁনক আবিষ্কারের গপ্‌পো 
ভৌগোলিক আঁবজ্কার ও আভিষান 
ছোটদের 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা 

'বিশ্ব পারবেশ ও মানুষ 

জীবনের জয়যান্রায় মানূষ 

আজকের বিজ্ঞান-জজ্ঞাসা 

বিজ্ঞানের সহজপাঠ 

খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু 

মহাসাগরের মহাবস্ময় 


পৃথিবীর ফেলে আসা দিন 


অতীতের পাঁথবী--প্রায় সাড়ে চারশ’ কোট বছর আগে যার জন্ম, 
উত্তপ্ত পারবেশটাকে শীতল করতে যার সময় লেগোঁছল প্রায় দুশ’ কোট বছর, 
যার অঙ্গের লাবাঁণ আর বক্ষের সুষমা আনাতে সাগর তলায় মুখ ঢেকে জীব 
ও টীদ্ভদের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়োঁছল কম করে পণ্টাশ কোট বছর, এক- 
কোষ থেকে বহুকোষীদের আনতে আরও অন্তত, কয়েক কোটি বছর সাধনায় 
{নিমগ্ন হতে হয়োঁছল, সেই সেকাল থেকে সে কী নিজ অক্ষের চারাঁদকে, চাব্বশ 
ঘণ্টায় একবার করে পাক খেয়ে আসছে? সেই প্রথম থেকে কী সূর্যকে 
প্রদাক্ষণ করছে আজকের মত ৩৬৫ $$ দিনে ? 
জবাব দেবে কে? তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষদের সভ্যতা এইতো সোঁদনের 
ঘটনা--আজ থেকে বড় জোর পাঁচ কী সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা ৷ 
তার আগে মানুষ তো একরকম পশুরই সামিল গছল। বনে বনে ঘুরে 
বেড়াতো, কাঁচা ও অর্ধ দগ্ধ মাংস খেতো, লিখতে পড়তে জানতো না, এমনাঁক 
মুখের ভাষাও ছল না পাঁরণত তাহলে এত আগেকার কথা-_সেই কোট 
কোট বছর আগের দনগুলোর কথা কেমন করে জানবে মানব ! 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছল, সেই আদি 
কাল থেকে-_পঠথবশীর একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আজও পর্যন্ত অনন্তকাল 
একই ছন্দে, একই গাঁততে নিজ অক্ষের উপর পাক খেতে খেতে পতৃদেব সূর্যকে 
প্রদাক্ষণ করে চলেছে সুবোধ এক বালিকার মত । কেউ সন্দেহ প্রকাশ 
করেন নি, কেউ ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করেন ন, কেউ ীবজ্ঞান- 
সম্মতভাবে পরথবীর অতাঁত ইতিহাসের পৃঞ্ঠাগুলোর দিকে 'ভজ্ঞাস;- 
{ শyষ্টতে তাকাবার চেষ্টাও করেন নি । 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আবর্ভৃতি হয়োঁছলেন কয়েকজন ধুরন্ধর গবজ্ঞানী । 
তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন স্যার এডমণ্ড হ্যালি ৷ হীন সেই হ্যাল-যান 
ধূমকেতু সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করে মানুষের কুসংস্কারকে দ'র করেছিলেন এবং 


৯ 
আরও একশত-১৯ 


এ'র আঁবজ্কৃত একটি ধূমকেতু আজও হ্যাঁলর ধূমকেতু নামে পাঁরাচিত । 
একাধারে জ্যোতীর্বজ্ঞানী ও গাঁণতজ্ঞ-_1যাঁন নিউটনের অকীন্রম বন্ধু ছিলেন 
এবং িনউটন যাঁর সাহায্য গ্রহণ করে কালজয়ী গ্রন্থ "প্রান্সাঁপয়া প্রকাশ 
করোঁছিলেন। 

প্রায় সারাটা জীবন ধরে হ্যাঁল আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের নিয়ে গবেষণা 
চাঁলয়োছলেন । একবার কী খেয়াল চাপলো তাঁর, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র 
গ্রহণের প্রচালত সত্রগুলোকে খাঁতয়ে দেখতে শুর করলেন । কেলেডাঁয় 
গবজ্ঞানীরা গ্রহণের যে সূত্র নির্দেশ করেছিলেন__সেগুলোর গাঁণাঁতক নিয়ম 
দেখলেন, নিজেও অগুক কষলেন। অপরাঁদকে বর্ত“মানে গ্রহণের কাল এবং 
সময়ও পরীক্ষা করলেন ৷ দেখলেন, পূর্বের সঙ্গে বর্তমানের সময়ের সামান্য 
হলেও অসঙ্গীত রয়েছে । কিন্তু কেন? গণনায় তো অসঙ্গাত হওয়ার কথা 
নয়! অঙ্কের সমাধান সর্বক্ষেত্রে একই হওয়ার কথা ! 

অনেক ভাবলেন, অনেক [চন্তা করলেন হ্যাঁল । শেষে 1সদ্ধান্তে এলেন, 
গাঁণাতক সমস্যার সমাধান হতে পারে-যাঁদ ধরে নেওয়া যায় অতীতে 
পরথবীর আবর্তন বেগটা বেশী ছিল । এ সূত্র থেকে তান উল্লেখ করলেন, 
পাথবীর আবর্তন বেগটা অতীতে বেশী ছিল, একটু একটু করে কমতে কমতে 
বর্তমানে সে ২৪ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে । 

{কিন্তু কেন? অতাঁতে আবর্তন বেগ বেশী ছল; সেই বেগ কমতে শুরু 
করলো কেমন করে? তার প্রমাণ-ই বা কোথায়? 

হ্যাঁল পারলেন না কারণ ব্যাখ্যা করতে, কোন নাঁজর তুলে ধরতে পারলেন 
না। আর পারলেন না তাঁর সমসামায়ক অন্যান্য 'িজ্ঞানীরাও। তবে 
সমস্যাটিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা শর; হলো 'বজ্ঞানীমহলে । 

এই ঘটনার পর থেকে প্রায় আঁশাঁট বছর কেটে গেল । অবশেষে হ্যালির 
সমস্যাঁটকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেন এক দাশশীনক। নাম তাঁর ইমানয্যয়াল 
কান্ট--সব“কালের সেরা দার্শশীনকদের একজন । গাঁণতজ্ঞও গছলেন তান এবং 
বিজ্ঞান [নিয়েও যথেষ্ট চন্তাভাবনা করতেন । পৃথিবীর জন্ম রহস্য, পৃথিবীর 
বয়স, পৃথিবীর আবর্তন বেগ, ইত্যাঁদ অনেক বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মতবাদ 
প্রদান করোছিলেন। যাঁদও তাঁর মতবাদের আঁধকাংশকে জ্ঞান বাঁতল করে 
দিয়েছে, তব? দীর্ঘকাল তাঁর মতকে পবজ্ঞানীীরা বেদবাক্যের মত গ্রহণ করে 
এসোঁছলেন । সেই কান্টই উল্লেখ করোছিলেন, পাাীথবীর আবর্তন বেগ মন্হর 
হওয়ার মূলে পাঁথবীর উপারস্থ বিশাল জলভাগ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ 
পাথবাীর কাছাকাছি অবস্থান করছে। মুলত তারই আকর্ষণে পাঁথবার 
জলভাগে প্রাতাঁদন প্যায়ক্রমে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে । তাতে পাঁথবীর ; 
জলভাগে যে আলোড়ন সর্ট হয়, সেই আলোড়ন বাধা দেয় পাাঁথবীর স্বচ্ছন্দ 


আবর্তনকে ৷ পাঁরমাণটা নিতান্তই কম। প্রত পঞ্চাশ হাজার বছরে মাত্র 
এক সেকেণ্ডের মত । 
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কাল যেখানে পলা সেখানে পঞ্চাশ হাজার বছরে একটি সেকেপ্ড--সে কী 
কম? এক লাখ বছরে দু সেকেণ্ড, এককোট বছরে ২০০ সেকেণ্ড বা ৩উ 
মানট । ১৮ কোট বছরে হবে পুরো এক ঘণ্টা । অথাৎ হিসেব অনুযায়ী 
আজ থেকে ১৮ কোট বছর আগে পৃঁথবীর আবর্তন বেগ ছল ২৪-১-২৩ 
ঘণ্টায় একবার! আরও বলতে হয় যে, ১৮ কোট বছর আগে পাঁথবীর এক 
{দন ও এক রাতের পাঁরমাণ ছিল ২৩ ঘণ্টা । ৩৬ কোট বছর আগে ২২ ঘণ্টা, 
৫৪ কোটি বছর আগে ২১ ঘণ্টা, ইত্যাদি । তেমনই ১৮ কোটি বছর পরে 
পরঁথবীর আবর্তন বেগ হবে ২৫ ঘণ্টায় একবার । 

এই তো গেল তাঁত্তৰক 1সদ্ধান্ত ॥ কিন্তু বৈজ্ঞাঁনক সত্যকে প্রাতাত্ঠত 
করতে গেলে, তাত্তবক সিদ্ধান্তকে সত্য প্রাতপন্ন করতে হলে বাস্তব পরীক্ষার 
সাহায্য গ্রহণ করতে হয় । এক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষার আয়োজন কেমন করে 
করা যাবে? 

শচান্তত হলেন শীবজ্ঞানীরা । যত্ববান হলেন পাঁথবীর বুকে তেমন কোন 
নিদর্শন খুজতে | তাঁদের জানা ছল, বহ:বর্ধজীবী গাছ তার বয়সের ছাপ 
আপন দেহের অভ্যন্তরে রেখে যায় ॥ আশ্চর্য এক প্রাকীতিক ঘটনা যেন। 
বছর বছর গাছ তার গড়তে রেখে যায় এক একাঁট বলয় । গাছের বার্যক 
বলয় বলা হয় তাকে ৷ বলয়গুলো আবার একই ধরনের নয় । আঁতবাঘ্টর 
বছর যে ধরনের বলয় রচনা করে, অনাব্যাষ্টর বছর রাঁচত বলয়ের আকার 
ভিন্ন । তাই বলয় পরীক্ষা করে 'বজ্ঞানীরা অতীতের আবহাওয়ার খবর 
জ্ঞাত হয়ে থাকেন৷ ঠক এই ধরনের অতীতের কোন 'িদর্শন কী পাঁথবীর 
বুকে নেই? 

[বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, এতকাল আগেকার ঘটনা গাছের গর্ণাড়তে 
পাওয়া সম্ভব নয়। কেন না, আজকের উীদ্ভদজগতের আবিভাব হয়োছল 
বড় জোর সাত কোট বছর আগে । আর এমন পরমায়ু কোন গাছের নেই ৷ 
অপরাঁদকে আরও-আরও পূর্ব বের_অন্তত ৫০ কোটি বছর আগের নমননা 
সংগ্রহ করতে হবে ৷ গকন্তু কী সে নমুনা? 

একমাত্র নমুনা হতে পারে, আজ থেকে পঞ্চাশ কোট বছর আগে যারা 
আঁবর্ভূত হয়োছল_-তাদের জীবাশম। সেই জীবাশ্মের ভেতর "দিয়ে হয়ত 
অতাতের ই1তহাসটা পহথবশ িনজেই মুত করে গেছে । 

কে বাকারা এসোঁছল এতকাল আগে? এসোঁছল খোলকধারা প্রাণীরা_ 
যারা নজ দেহের চারাদকে গড়ে তুলতো চুনাপাথরের আন্তরণ বা খোলক । 
এসোঁছল সামযাদ্রক প্রবাল, এসোঁছল সামদদ্রক শঙ্খ ও গুগাঁল--নানা জাতের 
নানা মাপের । 

বিজ্ঞানীদের দাষ্ট প্রথমে এ প্রবালের উপর পাঁতত হলো । এরা কবে 
সেই সদর অতাীঁতে-আজ থেকে পণ্াশ-পণ্ান্ন কোট বছর আগে আঁদম 
জলমগ্ন পঁথবীর বকে এসোছল। এখনও আসে। তবে অতাঁতে এরা 
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আসতো প্রচুর পারমাণে । অকল্পনীয় ছিল তাদের সংখ্যা । সারা সাগরকে 
একেবারে ছেয়ে ফেলেছিল, সহস্র সহস্র কোট একত্রে এক একটা কলোনি 
বাঁনয়েছিল এবং অগ্ভীর সাগর তলায় স্তৃপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতো 1দনের 
পর দন বছরের পর বছর ৷ 

এতকাল ধরে বে'চে নেই ওদের কেউ । তবে বংশধারা টিকে আছে, আর 
[টিকে আছে-_-সোঁদন যারা এসোছিল তাদের কেবল খোলকটাই। শন্ত পাথর 
বলে নষ্ট হয়ে যায়নি, টিকে আছে জীবাশ্মের আকারে ৷ এত জীবা*ম 
অপর কোন জীবের নেই। সেগুলো জমা হতে হতে কোথাও গড়ে উঠেছে 
প্রবাল দ্বীপ, কোথাও বিস্তীর্ণ প্রবাল প্রাচীর । 

প্রবাল কাঁটরা ভার মজার প্রাণী । ছোট্ট কীট। দেহের খোলকটা চুন 
জাতীয় পদার্থ দিয়ে তোর । ওরা নিয়মিতভাবে সারাটা জীবন খোলক তোর 
করে যায় ৷ 'দিনের পর দন, বছরের পর বছর--গাছরা যেমন ?নজের গাড়িতে 
রচনা করে চলে বলয়। তাই তাদের গায়ে থাকে ডোরা ডোরা দাগ। সে 
ডোরা বছরে একাঁট এবং যত বছর বেচে থাকে গায়ে ঠিক ততাঁট ডোরা 
থাকে । অথাৎ ডোরাগদুলো একন্রে তাদের বয়সের মাপকাঠি ৷ 

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, ডোরাগুুলো যতখাণন চওড়া ঠক ততটা কোন একাঁট 
বিশেষ সময়ে গড়ে উঠতে পারে না । তারজন্য লেগেছে পুরো একাঁট বছর ৷ 
প্রাতাদন একটু একটু করে গড়েছে, তারপর এক বছরে সম্পূর্ণ করেছে ডোরাটা ৷ 
এক একাঁটি ডোরাকে ভালভাবে পরাঁক্ষা করলে 'নশ্চয়ই সে সময়ের বার্ধক 
দিন সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে । 

বিজ্ঞানীরা এবার এঁ ডোরাগুলোকে পরীক্ষা করতে যত্ববান হলেন। ৩৬ 
কোটি বছর আগে গঠিত পর্থবীর পালালক শিলাস্তর থেকে গ্রহণ করলেন 
প্রবালের জীবাশম। তারপর শাল্তশালী অন[বাক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখে 
অবাক হলেন। এ-কী?ঃ. চারশশট আঁত সুক্ষ] সুক্ষ বলয়ের সমাবেশে গড়ে 
উঠেছে এক একাঁট বাঁষক বলয় । 

এবার আজকের দনের প্রবালকে নিয়ে শুর করলেন পর্যবেক্ষণ । না, যা 
ভেবেছেন_-তাই ৷ এদের বার্ধক বলয়ের ভেতরে গড়ে ৩৬৫ টি বলয় । 
যা আজকের বছরের দনসংখ্যা । 

এবার বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন, আজ থেকে ৩৬ কোটি বছর 
আগে পরথবীর বছর হতো ৪০০ দনে | পাঁথবীর সূর্য পাঁরকুমার পথ ছোট 
হয়ে আসেনি অর্থাৎ পৃথবী সূর্যের কাছে সরে আসোন ৷ সোঁদন যে বেগে 
পাথিবী সুর্যের চারাঁদকে ঘুরতো এবং যেটুকু সময় ব্যয় করতো আজও তাই 
আছে। অন্য সুত্র থেকে প্রমাণও করেছেন বিজ্ঞানীরা । তাই এক্ষেত্রে হের 
টা হওয়ার মনূলে একটিমাত্র কারণ, পাঁথবীর আবর্তন বেগ আগে বেশী 

ছল। 


আবর্তন বেগ বেশী হওয়ায় কী হয়োছিল ? পণথবনী কম সময়ে নিজ 
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অক্ষের উপর পাক খেতো। আজ যে সময় লাগছে তার চেয়ে কম সময়ে 
একটা আবর্তন পূর্ণ করতো । 

এবার হিসেব করার পালা ৷ ২৪ ঘণ্টায় একবার করে আবর্তন ধরলে 
৩৬৫ই দিনে তথা ৮৭৬৩ ঘণ্টায় পৃথিবী সূর্য প্রদাক্ষণ করে আসছে। সোঁদনও 
সময় লাগতো ওঁ ৮৭৬৩ ঘণ্টা । কেন না সুর্য থেকে পাঁথবীর দ্‌রত্ব একই 
আছে। তাই সংখ্যাঁটকে ৪০০ 1দয়ে ভাগ করলে ভাগফল ২২ এর কাছাকাঁছ 
হয় ॥.. তার মানে ৩৬ কোটি বছর আগে পাঁথবীর আবর্তন বেগ তথা ্দন- 
রাতের পাঁরমাণ ছল কছ: কম ২২ ঘণ্টা ৷ 


চাদ ছুটছে দূর আকাশে 


প:থবীর যত মা, সবাই ডাকেন আয় আয় চাঁদ মামা । দ:ষ্টু খোকারা 
মায়ের সরে. সুর গমালয়ে ডাকে আয় চাঁদ-আয় না। মা আর খোকাদের 
বায়না শুনতে শুনতে চাঁদ যেন ঝালাপালা । পাীলয়ে যেতে চাইছে দুরে 
দুরে_আরও দুরে । 

হ্যাঁ, চাঁদ পালাচ্ছে! একটু একটু করে পা বাড়াচ্ছে মহাকাশের পানে । 
দৃঙ্টাখোকারা যেমন মায়ের চোখকে ফাঁক ঁদয়ে ঘরের বাহরে পা বাড়ায় মায়ের 
বাঁধন ছিড়ে উধাও হয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর জনারণ্যে হায় যেতে চায়, ঠিক 
তেমনই চাঁদও পরথবীকে ফাঁক দিয়ে অনন্ত মহাশনন্যে হাদীরয়ে যেতে চায় । 

1ব*বাস হচ্ছে না? হবেই বা কেমন করে £ আমরা যে সারাটা জীবন চাঁদকে 
একই রকমের দেখাঁছ । আমাদের বাবা-মা দেখেছেন, দাদু-দদারা দেখেছেন, 
পুরুষ পুরুষ ধরে সবাই দেখছেন চাঁদ যেন পৃঁথবী থেকে একটা না্দ্ট 
দূরত্বে রয়েছে । তার আকারের কোন হেরফের হচ্ছে না। 

না, চাঁদের আকারের পাঁরবর্ত'ন হচ্ছে। কিন্তু এত কম যে? হাজার পর ুষেও 
ধরা যায় না৷ তবু বিজ্ঞানীরা বলেছেন? চাঁদ দুরে সরে যাচ্ছে-_একটু একটু 
করে। তাঁদের মতে, এককালে চাঁদ পাঁথবীর অনেক কাছে ছল পাঁথবী 
থেকে তাকে দেখাতো মন্ত বড় এক রুপার থালার মত। আলোও তখন ছল 
জোরালো-_থৈ থৈ বন্যা ৷ 

{কিন্তু সে কবে? কোন: সন্দর অতীতে? 

না, তেমন বড় ও সুন্দর চাঁদকে মানুষের কোন খোকাই দেখোন । দেখোঁছল 
আরশোলাদের খোকারা+ ডাইনোসোরদের খোকারাও গৃকছুটা দেখোঁছল ৷ 
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আর সাগর জলে মন্ত বড় এক ঝ্াড়ির মত প্রাতিবিদ্বটাকে দেখোঁছল আদিম 
অস্ট্রাকোডামি“ মাছরা ৷ 

ডাইনোসোর, অস্ট্রাকোডার্মরা হারিয়ে গেছে কোন্‌ কালে। জীবন্ত 
জীবা*ম আরশোলাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহেরও কোন উপায় নেই। তাহলে 
আজকের মানুষ জানলো কেমন করে? 

হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও সেই সন্দেহ অনুমান, পরে আঁবদ্কার। সন্দেহটা প্রথম 
প্রকাশ করোছলেন সেই হ্যাঁলই। এবং তাঁর সন্দেহ হয়োছিল চন্দ্গ্রহণ সম্বন্ধে 
প্রাচীন গণনাকে মেলাতে গিয়ে । 

প্রবালের খোলক পরাঁক্ষা করে পাথবীর ফেলে আসা দিনগুলোর যখন 
হাঁদস পাওয়া গেল, তখন এই সত্যাঁটও উদ্ঘাটন এবং যাচাই করার জন্য শুরু 
হলো তোড়জোড় খোঁজ-খবর ৷ [বিজ্ঞানীরা খোঁজ-খবর শহর; করলেন প্রবালের 
মত কোন খোলকধারা জীব অতাঁতের চান্দ্রমাসকে নিজ খোলকের ভেতরে 
ধরে রেখেছে কনা ! 

বহ: খোঁজ-খবরের পর এই {বংশ শতাব্দীতেই পাওয়া গেল একটি নমুনা- 
নাম তার নাঁটলাস। 

নাঁটলাসদের আগমন হয়োছিল আদিম সাগর বক্ষে এ প্রবালদের আগমনের 
কিছু পরে পরেই । কম করে চাল্লশ কোট বছর আগে তো বটেই ৷ সাম্‌দ্বক 
খোলকধারী জাঁব-_্কুইড অক্টোপাসদের নিকটতম জ্ঞাত-_শঙ্খ-শামুকদের 
পবভুক্ত । 

এককালে সাগর বক্ষে ওদের বহ: প্রজাতি এসোঁছল। অনেকে হারিয়ে 
গেছে! টিকে আছে কয়েকটি প্রজাতি । যারা হারিয়ে গেছে, আর যারা 
আজও তাদের বংশধারাকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের সবার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে 
পালালক শিলান্তরে । কাঁ ভেবে এ নূটিলাসের উপর পরাঁক্ষা চালাতে সঙ্কজ্প 
গ্রহণ করলেন বজ্ঞানরা। 

হাতের কাছে আনা হলো, চাল্পশ কোট বছর আগেকার নটিলাসের 
জীবামম আর আজকের জীবন্ত নটিলাস। নাঁটলাসদের খোলকের অভ্যন্তরে 
থাকে ছোট্ট ছোট্ট, কুষঠীরর মত । পরাক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলো, ওঁ কুঠারগুলো 
ওরা বানায় এবং বানায় প্রাতমাসে একাঁট একটি করে। দুই কুঠুঁরর ব্যবধান 
কতকগুলো সংক্ষন সুক্ষ্ম ডোরা বা রেখা । সেই প্রবালদের বলয়ের মত কিংবা 
গাছের বাঁষ‘ক বলয়ের মত প্রাতাঁদনে অল্পে অল্পে গড়ে ওঠে । তারপরে 
একমাসে সম্পন্ন হয় একটি কু্ঠুর । 

আজকের নাঁটলাসের কুঠরকে নিয়ে পরাক্ষা করতে দেখা গেল, দুই কুঠুঁরর 
মধ্যে রেখার সংখ্যা কোনটিতে ২৯, আবার কোনটিতে ৩০। গড়ে ২৯.৫-যা 
আজকের এক একটি চান্দ্রমাসের দিন সংখ্যা । অথাৎ পাথবাীর চারাঁদকে 
একবার ঘরে আসতে বত“মানে চাঁদের লাগছে ২৯.৫ দিন । ছোট-বড়, কম 
বয়সের বেশী বয়সের সব নাঁটলাসেরই রেখার সংখ্যা দেখা গেল এ একই অর্থাৎ 
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গড়ে সেই ২৯.৫ টি ৷ 

এবার বিজ্ঞানীরা অতীতে আ'বরভূত নাঁটলাসদের জীবাশ্ম য়ে পরীক্ষা 
করলেন। এবার সত্যসত্যই অবাক হলেন তাঁরা । আড়াইকোটি বছর আগের 
নটিলাসদের জীবাশ্ম পাওয়া গেল ২৫টি রেখা । তার আগেরগনলোতে ধারে 
ধীরে রেখার সংখ্যা কমতে শুর; করেছে। অবশেষে ৪০ কোটি বছর আগে 
আবর্ভূত জীবাশমগনুলোতে সেই রেখার সংখ্যা মাত্র ৯। 

নমূনাগুলো থেকে বিজ্ঞানীরা এবার প্রমাণ করলেন, বতমানে চাঁদ 
পাীথবীর চারাদকে ২৯.৫ "দিনে পরিভ্রমণ সম্পন্ন করলেও অর্থাং আজকের 
চান্দুমাস ২৯.৫ দিনে হলেও আড়াই কোটি বছর আগে চাঁদ ২৫ 'দনে ভ্রমণ 
সম্পন্ন করতো । চাল্লশ কোট বছর আগে চাঁদের ভ্রমণ সম্পন্ন করতে সময় 
লাগতো মাত্র ৯ {দন । 

চাঁদের গাঁতবেগ যে একই আছে বিজ্ঞানীরা অন্য পরীক্ষা [নরাক্ষা থেকে 
তার প্রমাণ পেয়েছেন। অথাৎ আগে সেযে গাঁতবেগ নিয়ে অগ্রসর হতো 
এখনও তার সেই একই বেগ ৷ তাহলে ৪০ কোটি বছর আগে এত কম হওয়ার 
কারণ কাঁ হতে পারে? 

একটাই কারণ, চাঁদ তখন কাছে ছল-_তারপর একটু একটু করে দুরে 
এঁগরে যাচ্ছে। আরও পর্বে সে ছিল আরও কাছাকাঁছ ৷ কত কাছে ছিল 
তার নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না। তবে অনুমান করতে কোন অসঃাঁবধা নেই 
যে, এককালে হয়ত চাঁদের মাত্র একাঁদন লাগতো পাঁথবী পাঁরক্রমা করতে ! 
সে সময় পঁথবীর দিনও ছিল অনেক ছোট ৷ অথাৎ আজকের তুলনায় 
তখন পথবীর আবত'ন বেগ বেশী 'ছিল। 

অতএব কাছে থাকার জন্য চাঁদের পাঁথবা পাঁরক্মার পথটা ছোট ছিল, 
যত দূর সরে গেছে ততই পারক্রমার পথ বেড়েছে। ভাঁবষ্যতে আরও দুরে 
চলে যাবে--আঁত মন্হরভাবে। আজ থেকে ৩০ লক্ষ বছর পরে চাল্দুমাসের 
পাঁরমাণ হবে ২৯.৫ দনের দ্থলে ৩৩ দনের মতন তখন পঠাথবী থেকে চাঁদের 
গড় দুরত্ব মাৰ কয়েক মাইল বাড়বে। কারণ, এই সময়কালের মধ্যে পাঁথবীর 
আবত্ন বেগটাও মন্হর হবে এবং দিনের পাঁরমাণ বাড়বে । 

এই সত্যকে সামনে রেখে একবার পছনের দকে মূখ ফেরানো যেতে 
পারে। সেই কোন সদর অতীতে পরথবীর জন্মমনহ্‌তে” চাঁদ কোথায় 
ছল? সে কী পাাঁথবী থেকে জন্মলাভ করেছে £ 

না, চাঁদ পরথবীর অংশ নয় । যাঁদও আগে অনেকেরই এমন ধারণা ছল । 
আজকে সবাই মনে করেন, পাথবী এবং চাঁদ পৃথক পৃথকভাবে স্বাণ্ট হয়েছে। 
এখন প্রশ্ন আসে চাঁদ পরঁথবীর কতটা কাছে ছিল? যাঁদ খুব কাছাকাছ ওর 
অবস্থান ছল, তাহলে পাঁথবীর আকর্ষণে ওর তো পাঁথবীর বুকে হুমাঁড় 
খেয়ে পড়ে যাওয়ার কথা । তা হয়ান কেন? 

না, হ:মাঁড় খেয়ে পড়ার একটা সর্ত আছে। যাঁদ কোন উপগ্রহ তার 
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নিজস্ব গ্রহের ব্যাসের ২.৪৫ গুণের বেশী দূরে থাকে তাহলে সে হূমাঁড় 
খেয়ে পড়বে না । পাঁথবার ব্যাস ৭৯০০ মাইল । [হিসেব করে দেখা গেছে, জন্ম 
সময়ে চাঁদ পৃখিবাঁর ব্যাসের অন্তত চার গুণেরও বেশী দুরে ছিল। আদিতে 
ওদের উভয়ের আয়তনটাও বড় 'ছিল। পরে সঙ্কুচিত হওয়ায় দুরত্ব বেড়েছে। 


পার্থিব জীবনের উৎস 


কোথায় জীব নেই? জলে, স্থলে, আকাশে, পাহাড় ও মরুভূমির বুকে 
সর্বত্রই জীবের আবাস । আর কত 'বাচন্র ধরনের জীব ! 

পাঁথবীর এই বৌচন্যপূর্ণ জীবজগৎটাকে দেখে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন 
জাগে, পৃথিবীর বুকে এত জীব এলো কোথা থেকে ? কেনই বা এমন বৈচিন্য ? 

মানুষের এ প্রশ্ন চিরন্তন । আদতে সে মনে করতো, পাঁথবীর সমুহ 
জীব ও উদ্ভিদকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন । খস্টান দুনিয়া মনে করতেন, 
ঈশ্বর মান্র ৬ দনের ভেতরেই সমন্ত জীবের এক এক জোড়া-পুরুষ ও ্ত্রী 
নিজ হাতে গড়ে পর্থবাতে পাঠিয়োছলেন। তারাই বংশবিস্তার করে ভাঁরয়ে 
ফেলেছে বি*্বটাকে। সণ্ট থেকে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পাঁরবত'ন 
আসেনি। ভারতীয় আর্য'খাঁষরা মনে করতেন, পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে 
কয়েকজন প্রজাপতি মিলে উৎপাদন করেছেন পাঁথবীর বৌচিন্্যপূর্ণ এই জীব- 
জগৎংটাকে। 

দীর্ঘকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসোঁছল এইসব কথা-_গালগল্প। 
এক কথায় জীব সচ্টর ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর চাপয়ে "দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। 
যেহেতু ঈশ্বর সর্বশাঁন্তমান--তাঁর অসাধ্য কিছ নেই। এমনাঁক উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, জীব ও জৈব পদার্থ 
প্রকীতর অবদান। জীবতো দুরের কথা, কোন জৈব পদার্থকেও মানুষ তোর 
করতে পারে না। উত্ত ধারণাকে প্রথম ওলোট পালট করেছিলেন বিজ্ঞানী 
বাজেশলয়াসের এক তরুণ ছাত্র উইলার। সম্পুর্ণ অজৈব পদার্থ থেকে 
১৮২৮ খনীষ্টাব্দে তোর করেছিলেন ইউারয়া__বাজেীলয়াসেরই ভাষায় যার 
মৌল, উপাদান প্রাণশান্ত। এই প্রথম দোটানায় পড়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা । 
উৎসাহত 'কছু কিছ; বিজ্ঞানী আরও বহ; জৈব পদাথ যখন তোর করলেন, 
তখনই জীব সংষ্টর ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হলো । জীবদেহের 
উপাদানগনুলোকে নিয়েও শুর: হলো পরাক্ষা নিরীক্ষা । 
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একদিন লুইপান্ত;র প্রমাণ করলেন, জীব স্বয়ম্ভু নয়। তাদের প্রত্যেকেরই 
পুব্পতরূষ আছে। মহাত্মা ডারউইন প্রচার করলেন তাঁর ববতনবাদ। 
একটু একটু করে সন্দেহ ঘনীভূত হলো । ঈশ্বরকে ছেড়ে জীবনের উৎস সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হলেন 'বজ্ঞানীরা । বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেউ কেউ উল্লেখ 
করলেন, পৃথিবীর বকে জড়পদার্থ গুলো যেমন অনাঁদ-অনন্তকাল ধরে বিরাজ 
করছে, তেমনই জীবনও । 

কিন্ত; জীবনটা এসোঁছিল কোথা থেকে ? অনেকেই বললেন, জীবনের উৎস 
‘অন্য কোন গ্রহ। বাঁজের আকারে প্রাণশান্ত ভেসে ভেসে এসোঁছল শূন্য পথে । 
তারপর তাদের িছ ক; প্রবেশ করোছিল পাঁথবীর আবহ্মণ্ডলে । সেই 
প্রাণশান্তর বীজ থেকে পাঁথবীতে কালক্রমে সষ্টি হয়েছে জীব । অতঃপর 
1ববতনের ধারায় কোটি কোট বছরের অধ্যবসায়ে আজকের এমন বৈচিত্যপূণ* 
জীবজগৎ । 

জীবের িবত'নের ধারাকে ততাঁদনে মেনে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা । আঁত 
ক্ষুদ্র এককোষা থেকে বহুকোষা, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, জলচর থেকে 
উভচর ও পরে স্থলচর, অণ্ডজ থেকে শ্ুন্যপায়ী ঠিক এইভাবে জীবের হয়েছে 
উত্তরণ । কিন্তু জীবনের বীজ কা সত্যসত্যই ছুটে এসেছিল মহাকাশ 
থেকে? কেউ সন্তুষ্ট হলেন, কেউ হতে পারলেন না। 

১৯১০ খস্টাব্দ | পাঁথবীর আবহমণ্ডলকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে 
বিজ্ঞানীরা এক নতুন তথ্য প্রদান করলেন। তাঁরা জানালেন, সূর্য থেকে 
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে মারাত্মক সব রাশ্ম। বিশেষ করে আলগ্রাভায়োলেট 
রশ্মির সংঘাতে কোন প্রাণ টিকে থাকতে পারে না । পৃথিবীর আবহমণ্ডলের 
উপরের ভ্তরে ওজোন নামক গ্যাসাটির স্তর বিদ্যমান । এই স্তরটা যেন ছাতার 
মত ঘিরে রেখেছে পথবীকে । সেই ছাতাকে ভেদ করে আলগ্রাভায়োলেট 
রাঁশ্ম পাঁথবীপজ্ঠে অবতরণ করতে পারে না বলেই সম্ভব হয়েছে পাথবীতে 
জীবন। তাঁরা আরও জানালেন, আদতে পৃথিবীর উপাঁরভাগে ওজোনের 
স্তর আদৌ [ছল না। তখন সূর্যের ক্ষাতকর রশ্মিগুলো সরাসাঁর নেমে 
আসতো ৷ অনেক পরে ওজোন এসেছে এবং স্তর গঠন করেছে । 

এই গবেষণা গ্রহান্তরের প্রাণশান্তর বীজ থেকে পৃথিবীতে জাবনের যাত্রা 
মতবাদটি অসার প্রতিপন্ন করলো । তখনই অনেকে ভাবতে শর? করলেন 
সচর্য যেহেতু পরীথবীর সব শান্তর মূল উৎস, অতএব জীবনের মূলেও সৌরশান্ত 
থাকা সম্ভব ৷ 

এবার শ;র; হলো অতাঁত পঠথবীর আবহ্মণ্ডলকে নিয়ে গবেষণা । কিন্তু 
গবেষকরা একমত হতে পারলেন না। একদল বললেন, পথবর আদিম 
আবহমণ্ডলের উপাদান ছল মিথেন, আযামোনয়া, হাইড্রোজেন এবং জলগয় 
বাচ্প ; অপর দল বললেন, সোঁদনের আবহমণ্ডলের মনল উপাদান ছল 
নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প, কার্ব'ন ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন 
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মনোক্সাইড ॥ তবে দু-দলের সবাই স্বীকার করলেন, সৌঁদনের আবহমণ্ডলে 
আঁক্সজেন আদৌ ছিল না। 

গবেষকদের মধ্যে একজন ছিলেন কেলাঁভন মিলার । [তান ছিলেন প্রথম 
মতের সমর্থক ৷ ১৯৫৯ খুপস্টাব্দে তান একটা বান্তব পরীক্ষার পাঁরকল্পনা 
করলেন । একটা বড় কাচের পাত্রে আদম পৃথবীর আবহমণ্ডলের উপাদান 
[িথেন, আ্যামোনয়া, হাইড্রোজেন ও জলীয় বাচ্পের মিশ্রণ (এ মতেরই 
সমর্থক ছিলেন [িলার ) নিলেন । আদম পাঁথবার উত্তপ্ত পাঁরবেশ সাঁণ্ট 
করতে পান্ুটিকে উত্তপ্ত করলেন ৷ - তারপর ঘটালেন 'বিদন্যতের স্ফুরণ। 
যেমনটি আদম পথবীর আবহমণ্ডলে সৌর 'বাকরণ হয়েছিল । 

ঠিক এই অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহকাল রেখোঁছলেন কাচের পান্রাটকে ৷ 
সপ্তাহ পরে পাত্রের উপাদানকে নিয়ে পরাক্ষা করলেন । দেখলেন, 1তন 
ধরনের আ্যামিনোআ্যাঁসডের আবভব ঘটেছে । আযামনোজ্যাস্ডগনলো 
যথাক্রমে গ্রাইসিন, আযালানাইন ও আাডেনাইন । 

গীবজ্ঞানশরা জানতেন, জীবনের মূলে রয়েছে কয়েক ধরনের আযামিনো- 
আযাঁসড। মোট কুঁড়াটির আঁধক আযামনোআ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে । 
তবে জীবনের পক্ষে অপাঁরহার্ষ মাত্র ৬াঁট আযাঁমনোত্যাসিড । সেগুলো 
যথাক্রমে গ্রাইসিন, আযালানাইন, থিয়োনাইন, গ্লুটামিক আ্যাসিড, আযাসপাটিক 
আযাঁসড ও সৌরন। 'মলার যখন ?তনটি আযামনোজ্যাঁসড লাভ করলেন, 
তখন ভাবলেন সন্দেহের নিরসন ঘটলো ॥ অর্থাৎ পাীথবীর আদম আবহ- 
মণ্ডলে আযমোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেনের প্রাধান্য ছিল এবং পাঁথবীর 
প্রাণশান্তর বীজ সংশ্লেষণী পদ্ধাততে পাঁথবীর আবহমণ্ডলেই নিহিত 
হয়েছিল । 

অপর মতের যাঁরা সমর্থক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিজ্ঞানী 
আবেলসন ৷ তান শুরু করলেন কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রো- 
জেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিয়ে পরীক্ষা । ১৯৬৬ খশস্টাব্দে প্রমাণ 
করলেন কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে হাইড্রোসায়ানিক 
আযাসিড এবং ফরম্যালাঁডহাইড প্রস্তুত করা যায় । আরও দেখালেন, হাই- 
ড্রোসায়াঁনক আাসিডকে যাঁদ আলগ্রাভায়োলেট রা*মর দ্বারা সংঘাত সংণ্ট 
করা যায় তাহলে ষোল রকমের আ্যশীমনোআ্যাঁসড তোর হয়। অপরদিকে 
প্রমাণ করলেন ফরম্যালাডহাইডকে উত্তপ্ত করলে শকরা পাওয়া যায় এবং 
হাইড্রোসায়াঁনক আযাঁসড ও জলীয় বাপ থেকে পাওয়া যায় পাঁলপেপাঁটিক 
যোগ । মিলার অপেক্ষা জোরালো হলো আবেলসনের পরীক্ষা । দুটি 
দৃষ্টকোণ থেকে দুজনের পরীক্ষাই প্রমাণ করলো, আদম আবহমণ্ডলেই 
প্রথম প্রাণশীন্তর বাজ নাহত হয়েছিল । উৎপন্ন পদার্থ গুলো-যা আবহমণ্ডলে 
সংশ্লোষত হয়োছিল--তা জীবন নয় । জীবনের সম্ভাবনা ভাঁবষ্যং জীবনের, 
উপাদান--কতকগনুলো জৈব যৌগমান্র। 
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আবহমণ্ডলে জৈব যৌগগুলো যেমন উৎপন্ন হচ্ছিল, তেমনই তাদের মধ্যে 
একটা বিব ত'নও চলেছিল । হ্যা, বিবর্তন । যেমনটি জীবের ক্ষেত্রে হয়েছে, 
তেমনাঁট এ যৌগগুলোর ক্ষেত্রেও হয়েছিল ৷ বিজ্ঞানীরা বলেছেন রাসায়নিক 
বিবর্তন বা কোঁমক্যাল ইভোলহ্যসন এবং এই বিবর্তন চলেছিল কোট কোটি 
বছর ধরে । 

আবহমণ্ডলে সংশ্লোষত সেইসব জৈবকণা-_আ্যামিনোআ্যাসিড, শর্করা, 
রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে আযামিনোআ্যাসিডের শৃঙ্খল বা পাঁলপেপাঁটক 
শৃঙ্খল, ইত্যাদি আকাশেই ছিল। পরে পাঁথবার উত্তপ্ত পাঁরবেশটা শীতল 
হলে আবহমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করলো । একদিন 
শুভক্ষণে সেই মেঘ থেকে ঝর ঝর করে ঝরলো বাঁর । সে কী বর্ষণ ! এক- 
নাগাড়ে কম করে ষাট হাজার বছর ধরে ঝরোছিল। পর্াথবী আত্মগোপন 
করোছিল জলের তলায়। সেই ব্ান্ট ধারার সঙ্গে নেমে এসেছিল আকাশে 
সংশ্লোষত জৈব কণাসমূহ । অধিকাংশ আশ্রয়গ্রহণ করেছিল সমুদ্রের তলদেশে । 
পারমাণে কম ছিল না। আদম সমুদ্রের একশ ভাগের একভাগ পূর্ণ 
হয়েছিল এদের দ্ৰারা। নষ্ট হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কালক্রমে 
কোন এক জৈব রাসায়নিক ক্িয়ায় যৌগগনুলো থেকে উদ্ভব হয় প্রাণপঞ্ক_- 
বিজ্ঞানীদের ভাষায় অরগ্যানিক সপ ৷ সেই প্রাণপঙ্কে একাঁদন পঙ্কজের 
মত ফুটে উঠেছিল একটিমাত্র কোষ "দিয়ে গড়া জীবন ৷ 

ব্যাপারটা আজও জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে। তা সত্তেও অনেকে নানা 
ধরনের পরাঁক্ষা নিরীক্ষা চাঁলয়েছেন এবং ছু কিছু আভাসও প্রদান 
করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী ফক্স ও বিজ্ঞান ইয়ং-এর গবেষণা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করার মত। তবে তার আগে জীবদেহ ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে 
দু-এক কথা বলতে হয়। 

পার্থিব জীবদেহের মূল উপাদানগ্‌লোর মধ্যে প্রধাণ কার্বন, হাইড্রোজেন, 
নাইট্রোজেন ও আঁঝ্জেন। এ চারটে মৌলক উপাদান ছাড়া স্বল্প পাঁরমাণে 
থাকে ফসফরাস, সালফার কিংবা পটাসিয়াম । এগুলো বাভিন্ন সংখ্যায় যুত্ত 
হয়ে জাঁটল অণুর আকারে জীবদেহের কাঠামো তোর করে। কেবলমান্ত 
কাঠামো থাকলে জীবন হয় না। তার জন্য দরকার শান্তর উৎস এবং সেই 
শান্তর উৎসের প্রভাবে সে বড় হবে, আর 1নজের মত করে অপত্য গড়ে 
তুলবে [| 

দেহের কাঠামো হচ্ছে প্রোটিন, শান্তর উৎস হচ্ছে শক্রা এবং বংশধারার 
নিয়ামক হচ্ছে জীন। প্রোটিন হচ্ছে আ্যাঁমনোআ্যাঁসড 'দয়ে গাঁঠত 
পাঁলমার বা বহ: যৌগ। অর্থাৎ অনেকগুলো আযামনোভ্যাসিড 
রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠন করে প্রোটিন । আদিম আবহমণ্ডলে 
সংশ্লেষণী পদ্ধাঁততে উৎপন্ন আামনোআযাসিড থেকে প্রোটিন তর হওয়া 
অসম্ভব নয়। উৎপন্ন শক'রা, জৈব ফসফেট এবং সৌরশান্ত--শান্তর যোগান 


১৯ 


শদয়েছিল বলে বি*বাস॥ আর বংশধারার নিয়ামক জানের দায়িত্ব পালন 
করেছিল প্রোটিন ও নিউক্লিক আযাসিড । 

উপরোন্ত য্যান্তগ্ীলকে প্রীতাঘ্ঠত করতে অনেক বিজ্ঞানী বান্তব 
পরাক্ষারও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ফক্স, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, 
অনার্দু আামনোআ্যা[সডকে উত্তগ্ত করলে প্রোটনয়েড পাওয়া যায়। 
প্রোটনয়েড প্রোটিন না হলেও প্রোটিনের মতই এবং এর মধ্যে প্রোটিনের 
অনেকগুলো গণ বিদ্যমান থাকে । এ প্রোঁটনয়েডকে পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও 
শীতল করে জলে নিক্ষেপ করলে এক ধরনের আঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলক তোর 
করে। হলডেন ও পাঁরন প্রভাত বিজ্ঞানী ফক্স এর পরাক্ষাকে সমর্থন করেন 
এবং তাঁরাও লক্ষ্য করেন, কোন কোন অবদ্দুব জাঁটল অণু উৎপাদনের মাধ্যমে 
তোর করে ফাঁপা গোলক ॥ আরও আশ্চর্য, ওঁ ফাঁপা গোলকের মাঝখানে 
থাকে পর্দা__অনেকটা জীবকোষের 1নিউক্রিয়াসের চারাদকে পর্দাটার মত । 

{জ্ঞানী ইয়ং তাঁর পরাক্ষাঁটকে আরও এক ধাপ উপরে এাঁগয়ে নিয়ে 
গেছেন। তান পরাক্ষাগারে আদম পাঁথবীর আবহমণ্ডল সাঁঘ্ট করে লাভ 
করেছেন ঠক সেই ধরনের আঁত ক্ষুদ্রু গোলক । 1তাঁন আরও দেখিয়েছেন, 
অনুরূপ উপায়ে প্রাপ্ত গোলকগরালর প্রত্যেকাঁটর গনউীকুয় পর্দার মত পর্দা 
আছে এবং জীবকোষের অনেকগুলো গুণ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে । এতে 
শান্তর যোগান দেওয়ার মত কোন চার্বর আস্তরণ ছল না ৷ তবে জৈব 
ফসফেট-াঁবশেষ করে আযাডনোসন ট্রাইফসফেটকে বভাঁজত করতে সক্ষম 
হয়োঁছলেন ৷ বিভাজনের ফলেই শান্তর উদ্ভব হয় । আর ঠিক এই উপায়ে 
একটি পুরোপুরি জীবকোষ না হলেও প্রায় জীবকোষের মত ীজীনস লাভ করা 
গেছে। 

কোষের মত 1ীজানস অথচ ঠক কোষ নয়--এমন অবস্থা থেকে পুরো- 
পীর গুণাঁবাশষ্ট পূর্ণ একটা জীবকোষ কেমন করে যে গড়ে উঠোঁছল তা 
এখনও সাঁঠকভাবে বলার কোন উপায় নেই । কোষের অনুরুপ বলা হচ্ছে 
এই কারণে, ওতে কোন নউীরুিক আ্যাঁসড নেই । অথচ জীবকোষ তার 
অনুরূপ আর একাঁট কোষ গঠন করতে গেলে নউাঁরুক আযাঁসডের দরকার 
হয়। গনউীক্লক আযাসড এনজাইম ধর্মী“ এবং অনহঘটকের কাজ করে । 

কেউ কেউ মনে করেন প্রার্থামক পর্যায়ে সাগর তলায় সাঁলকেটগুলোই 
অন:ঘটকের কাজ করোছল ৷ পরের দকে তার আর দরকার হয়নি । 

যাই হোক না কেন, জীবনের উৎস সন্ধান করতে গয়ে এখনও বিজ্ঞানীরা 
দ্বধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই আছেন প্রায় কোষ তাঁরা তোর করতে সক্ষম হয়েছেন 
বটে, 1ন্ত; পুরোপনীর একাঁট কোষ গঠন করতে পারেন ন ৷ তা সত্বেও তাঁরা 
শস্ছর করেছেন, জীবনের বীজ প্রথম পথবীর আবহমণ্ডলেই সংশ্লোষত 
হয়োছল। তার পরের ঘটনা অতাব জাঁটল 'কুয়াকাণ্ড এখনও আলো-আঁধারের 
মধ্যে দোল খাচ্ছে । 


২০ 


টাপুর টুপুর বৃষ্টি 


ভ্যাপসা গরমের পর একপশলা 'রিমাঁঝম বাঁণ্ট কতই না মধুর, কতই না 
মাণ্ট । আঁবশ্রান্ত ও আঁত বর্ষণ হলে বৰ্ষা জীব ও ডীদ্ভদজগতে নতুন 
প্রাণস্পন্দন জাগায়, একটা রোমাঞ্ও। তাইতো বষাঁকে ঘিরে কত গল্প, 
কত কাঁবতা, কত গান । 

গল্প, কাঁবতা ও গানের কথা থাক | যে বাষ্ট এত মনোগ্রাহী, মনোজগতে 
যার এমন স:চরস্থায়ী অবদান, সেই বাষ্ও এক মননের বিষয় । কাব, 
সাহাত্যিক ও ভাবুকের কাছে বর্ষা সৌন্দর্যের পসরা পেতে ধরে, কৃষকদের 
কাছে বয়ে আনে আগামীদনের প্রত্যয়, আর বিজ্ঞানীদের কাছে নয়ে আসে 
1জজ্ঞাসা_আকাশে কেমন করে মেঘ জমে আর সেই মেঘ থেকে কেমন করে 
বারি ঝরে ? 

জিজ্ঞাসাটা আজকের নয়» অনেককালের । কিন্তু সমাধান হয়েছে বিংশ- 
শতাব্দীতে । তব সবটুকু যে সমাধান হয়েছে এমন নয়! কেন না সব রহস্যের 
সমাধান হলে মানুষ কীত্রমভাবে মেঘকে ডেকে আনতে পারতো, ইচ্ছেমত বর্ষা“ 
ঝরাতে পারতো, আঁত বর্ধণেরও মোকাবলা করতে পারতো । যাঁদও 
বিজ্ঞানীরা কীন্রমভাবে ব্যান্টপাত ঘাঁটয়েছেন, তব? পুরোপহীর সফলকাম নন । 
এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। 

বাঁণ্টর পূর্ববর্তী পর্যায় মেঘ । মেঘ সৃণ্টর মূলে আছে জলীয়বাহ্প। 
বাতাসে সবসময় অবশ্য গছ; না কিছ জলীয়বাত্প থাকে । যখনই যথেষ্ট 
পাঁরমাণ জলীয়বাষ্প বাতাসে প্রবেশ করে, তখনই বাতাসে ভাসমান 'বাভন্ন 
ধরনের ক্ষ:দ্র ক্ষুদ্র কণাকে অবলম্বন করে সেই জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং 
ঘনঈভূত জলকণাগনুলো মেঘের রূপ নেয় ৷ 

বষাঁকালেই বেশ করে মেঘের সঞ্চার হয় এবং সেই মেঘ থেকে যখন তখন 
পশলা পশলা বাষ্ট ঝরে । কখনও বা সারাদিন ও রাত টুপুর টাপুর ৷ কেন 
এমন হয়? 

প্রকৃতপক্ষে বরাঁকালটা গ্রীছ্মেরই অংশ । মার্চ মাসে দবা রাত্রি সমান 
সমান হওয়ার পর থেকে দবাভাগ একটু একটু করে বাড়তে থাকে আর রাত 
কমতে থাকে। জ:ুনমাসে 1দিবাভাগ সবচেয়ে বড় হয় এবং রাত হয় ছোট । 
দবাভাগে পীথবী যে তাপটুকু গ্রহণ করে, রাত ছোট বলে [বাকরণ করা সত্বেও 
যথেষ্ট তাপ উদ্বৃত্ত থেকে যায় । অপরাঁদকে প্রখর সূর্যতাপে জলভাগের জল 
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দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে বাছ্পের আকারে বাতাসে প্রবেশ করে। তার উপর 
আছে দাঁক্ষণ-পাঁশ্চম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব ৷ সাগরের উপাঁরভাগ থেকে বয়ে 
আসে প্রচুর পাঁরমাণে জলীয়বাৎ্প। বায়ুর তাপমাত্রা বেশী হওয়ায় 
তখন বারুর জলীয়বাছ্প ধারণ ক্ষমতাটাও বেড়ে যায়। আর্দ্র বায়ু যেহেতু 
হালকা, তাই এগুলো উপরে উঠে গিয়ে আয়তনে বেড়ে যায় আর উপরের 
ভার বায়ু নিচে নেমে আসে। পরে সেও আর্দ্ হয়ে উপরে উঠে যায় । এই- 
ভাবে একটা পাঁরচলন স্রোতের সংণ্ট হয় এবং একটা বিরাট অংশের বায় 
জলীয়বাছ্পে সম্পৃন্ত হয়ে পড়ে । আর মেঘের সুচনা হয় তখনই । 

গৃকন্ত: পীরক্ষা করে দেখা গেছে, জলীয়বাঙ্প পর্যাপ্ত পাঁরমাণে থাকলেও 
অনেক সময় বাষ্ট হয় না। যাঁদ হতো, তাহলে কোন বছরই অনাবষ্ট 
হতো না। কেন হয়না? 

এ বয়ে প্রথমে আলোকপাত করেন কুঁলয়ের এবং এইটসন নামে দুজন 
{জ্ঞানী ৷ বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে তাঁরা প্রমাণ করেন, বায়নতে ধীলকণা, 
গ্যাসকণা, নানা ধরনের আয়ন ইত্যাদি আদৌ না থাকলে সম্পৃক্ত জলীয়বাৎ্প 
ঠাণ্ডা হলেও মেঘ সবণ্ট করে না ৷ মেঘ সাঁষ্টর জন্য চাই সক্ষম সুক্ষ 
কাঁণকা__যাদের অবলম্বন করে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হতে পারবে । 

জলীয়বাষ্প কোনাঁকছুকে অবলম্বন করে ঘনীভূত হলেই জলকণার সষ্টি 
হয়। প্রারথীমক পায়ে ও জলকণার ব্যাস এত কম যে, তা কিছুতেই পাাঁথবীর 
আঁভকর্ষের টানে নেমে আসতে পারে না! মেঘের আকারেই তখন ভাসতে 
থাকে। এইসময় এর ব্যাস থাকে মাত্র দশ মাইক্তনের মত। অর্থাৎ এক 
মটারের এক লক্ষ ভাগের একভাগ ৷ 

মেঘ থেকে ব্ণ্টি হওয়ার মূলে প্রথম তাঁত্তৰক সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা 
করেন অধ্যাপক বাজে'রন। তান উল্লেখ করেন, মেঘ উপরে উঠলে এবং 
তুষারকণার সংদ্পর্শে এলে আকারে বড় হয়। অবশেষে বাঁণ্টর আকারে 
নেমে আসে। 

পরের 'দকে বার্জেরনের এই মতাটকে বিজ্ঞানীরা পুরোপতুর মেনে নিতে 
পারেন ন । তাঁরা দেখলেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্ততঃ ৬ কলোিটার উধ্বেইি 
তুষারকণার সম্ভাবনা রয়েছে । তার 'নচের দিকে বায়ুর তাপমাঘা 0° 
ডিগ্রীর উপরে । অতএব ৬ কিলোমিটারের নিয়ে তুষারকণা জমা সম্ভব নয়। 
{কিন্তু বান্তবে দেখা যায়, যেসব মেঘ থেকে হামেশাই বাচ্ট হয়, তারা ৬ 
{কলো'মটারের অনেক নিচে থাকে । 

বার্জেরনের মতবাদ তাই পাঁরত্যন্ত হয়। তারপর শুর; হয় নতুন করে 
ভাবনা-চন্তা। অধ্যাপক ল্যাংমুর প্রথম প্রমাণ করেন, দুই বা ততোধিক 
আঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে উৎপন্ন করে বড় আকারের 
জলকণা। জলকণাগুলো সংঘর্ষের ফলে আরও যখন বড় হয়ে ওঠে এবং 
এইভাবে বাড়তে বাড়তে ওদের ব্যাস যখন ৫০০ মাইক্রনের মত হয় তখনই 
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নেমে আসে বাঁন্টিশন্দুর আকারে এবং তখনই বৃষ্টি পড়ে টাপুর 
টুপুর । অপরাঁদকে বৃঁণ্টকণাগুলো বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙেও যায় এবং 
অনেক সময় বাম্পীভূত হয়ে পুনরায় উপরেও উঠে যায় । কোন কোন সময় 
উষ্ণ বায়নন্তর ভেদ করে আসবার সময় বাত্পীভূতও হয়ে যায় । তখন সে মেঘ 
থেকে বাঁণ্ট হয় না। মেঘের মধ্যে ৫০০ মাইক্রুন ব্যাস অপেক্ষা অনেক কম 
ব্যাসের যে অসংখ্য জলকণা থাকে, সেগুলোও নেমে আসতে পারে না৷ 

ল্যাংমুরের তত্বুকে ভিত্তি করে ল্যাংমরেরই সহকম অধ্যাপক সেফার 
কাঁত্ৰমভাবে বাণ্ট ঝরানোর একটা তাত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন। তাঁন 
উল্লেখ করেন, যাঁদ কৃত্ৰিম উপায়ে মেঘের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণাকে ছাড়িয়ে 
দেওয়া যায় তাহলে, বৃঘ্টিকণাগুলো ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং 
মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরবে। এমন অবস্থায় তিনি শুষ্ক বরফের নাম প্রস্তাব 
করেন । 

শুষ্ক বরফ হচ্ছে জমাটবাঁধা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস । এ বরফ তরলে 
রূপান্তারত না হয়ে সরাসাঁর গ্যাসে পাঁরণত হয়ে যায়। যেহেতু গ্যাসকে 
শীতলীকরণের মাধামে শহ্ক বরফে পাঁরণত করা হয়, তাই সামান্য পাঁরমাণ 
শহুচক বরফের উপস্থিতিতে অজস্র ক্র ক্ষুদ্র বরফকণা সৃষ্ট হতে পারবে এবং 
জলকণাগুলো তাড়াতাড়ি আয়তনে বেড়ে উঠবে বলে তান আশা প্রকাশ 
করেন। 

সেফারের তাত্বিক 1সম্ধান্তটিকে কাজে লাগানো হয়োছিল ১৯৪৬ খ:বস্টাব্দে। 
বাট অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু আশানুরুপ পাওয়া যায়ান । তখন অপর এক 
বিজ্ঞানী ডঃ ভনেপুট শুষ্ক বরফের পাঁরবর্তে সিলভার ব্রোমাইড নামক একট 
রাসায়ানক পদার্থের নাম প্রস্তাব করেন । এবার ভনেপ?টের প্রস্তাব অনুযায়ী 
কাজ করতে গয়ে শুভ্ক বরফ অপেক্ষা কিছুটা ভাল ফল পাওয়া গেল। 

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পাঁথবার 'বাভল্ন দেশ কাতিমভাবে 
বাঁ্ট ঝরাতে নানা ধরনের গবেষণা শুর করেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য 
্রকাতর নির্মম খেলা অনাবাঁণ্টর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া । এককথায় প্রকাতিকে 
জয় করার প্রচেষ্টা । এই ব্যাপারে পাথবীর নানা দেশ শুরু করোছল 
গবেষণা । এইসব গবেষণার মুল বিষয়বস্তু ছিল মেঘে নানা ধরনের দ্রাবক 
পদার্থ কে ছড়ানো । 

দ্রাবক পদার্থ হিসেবে অনেকেই সাধারণ খাদ্যলবণ বা সোঁডয়াম 
ক্লোরাইডকে বেছে নিয়োছলেন ৷ বেশ সহজলভ্য, দামেও সন্তা । 'কন্ত: খাদ্য 
লবণকে ছাড়িয়ে দুই বিপরীত ফল লাভ করলেন বিজ্ঞানীরা । কোন কোন 
ক্ষেত্রে ভাল বাণ্ট পাওয়া গেল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা মেঘটাই 
উধাও হয়ে গেল। উধাও হয়ে যাওয়ার কারণ “য় করতে দেখা গেল, মেঘের 
আদ্রতা বেশী না থাকার জন্য এমনটি ঘটে। অপরপক্ষে আর্দ'তা বেশী হলে 
খাদ্যলবণ ছাঁড়য়ে কান্রিম বৃঁষ্টপাত ঘটানো যায়। 
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কাঁরম বাঁঘ্টপাতের ক্ষেত্রে এখনও সেই একই পদ্ধাঁত অনুসৃত হচ্ছে। 
সবাঁদক থেকে সিলভার ব্রোমাইডই উপযুক্ত । কিন্ত; দাম বেশী । তবে 
সন্দেহ একটা থেকেই গেছে ॥ যে মেঘ থেকে দ্রাবক পদার্থ ছাঁড়ুয়ে বাঁণ্ট আনা 
হচ্ছে, সে মেঘ থেকে স্যাভাঁবক অবস্থায়ও [কছ;টা বাাণ্টপাত হতে পারতো । 
তাহলে কৃতিত্বটা কোথায় ! খেয়াল-খুশমত মেঘ তো আর সল্ট করা 
যাচ্ছে না। 

এইসব নানা কারণে, কীন্রমভাবে বাণ্টপাত ঘটানো এখনও গবেষণার 
পর্যায়ে আছে। তবে আকাশে সরু নলের মাধ্যমে তীব্র ঠবদন্যৎস্ফুরণ 
ঘাঁটয়ে বর্ষাকে আনানো অনেকখাঁন স্মীবধে হয়েছে । 


চুষে খাওয়া চকোলেট 


চকোলেট ! আহা কী 'মান্ট আর কী মধুর গন্ধ ! দোকানে কাচের 
বা পাঁলাঁথনের স্বচ্ছ জারে থরে থরে সাজানো রঙ-বেরঙের চকোলেটগঢুলোকে 
দেখলে কার না ঁজভে জল আসে? ছোটরাতো হাতে পয়সা পেলে আগে 
ছুটে যায় চকোলেটের দোকানে ৷ বহঁঝ বা ভাবে, কোন: রাঁসক এমন আশ্চর্য” 
সুন্দর জীনসটাকে প্রথম তোর করেছিল? হয়ত আরও ভাবে, এগুলো 
বাড়ীতে যাঁদ তোর হতো তাহলে কী মজাই না হতো? মায়েরা অনেক 
গকছনুতো তোর করেন, এমন লোভনশয় শজাঁনসটাকেই বা তোর করেন না 
কেন? 

অনেকেরই ধারণা, চকোলেট তোঁর হয় চাঁন, গংড়ো দুধ এবং সগাঁন্ধ 
মশলা সহযোগে । 

হণ্যা, এগুলো চকোলেটে থাকে বোক। 'কন্তু আরও একটা জানস 
থাকে যার নাম অনেকেই জানেন না। অথচ চকোলেটের মুল উপাদান 
এঁটই--এক ধরনের গাছের বাঁচি । 

কী সেই গাছ যার বীচ এমন উপাদেয় খাদ্য তোর করতে পারে? 

গাছটার নাম ক্যাকাও। এওঁ গাছের বীঁচির এমন অদ্ভূত গুণটা কেমন 
করে আমরা জ্ঞাত হলাম, কোথা থেকে চকোলেট তোঁরর পদ্ধাত আঁবজ্কৃত' 
হলো, সেই কথাই বলা হচ্ছে এবং সে এক হাতহাস। 

ক্যাকাও গাছের আদ বাসস্হান উত্তর ও মধ্য আমোঁরকায় । বষ;বরেখার 
উত্তরে ও দাঁক্ষণে ২৫” অক্ষাংশের মধ্যে উষ্ণ ও আর্র' অঞ্চলে গাছটা ভালো 
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জন্মায়। এখন আমোরকা থেকে বীজ এনে অন্যত্র চাষ করা হচ্ছে চকোলেট 
তোঁরর জন্য ৷ 

প্রথমে গাছটার কথায় আসা যাক। ওর বৈজ্ঞাঁনক নাম 1থিওরোমা 
ক্যাকাও। এরাশীতন ধরনের । গাছগুলো প্রায় ৩০ ফুটের মত লম্বা হয়, 
ডালপালাগ:লো অনেকটা লালরঙের এবং পাতাগুলো সবুজ ৷ প্রায় ১৫ বছর 
বয়স হলে গাছে ফল ধরতে শুর; করে । ফল ধরে বছরে দুবার ॥ ফলগুলো 
আকারে বেশ বড় সড় ॥ এক একটার ওজন গড়ে &০০ গ্রামের মত । বীচ 
থাকে ৩০ টি থেকে ৪০টি । শাঁসের ভেতর থেকে বীঁচগুলোকে খুবলে খুবলে 
বার করে নতে হয় ৷ হালকা বাদামী রঙের ও বাঁচিগুলো থেকেই তোর 
হয় চকোলেটের উপাদান ৷ 

বীঁচিগুলোকে কাঁচা খাওয়া যায় না। স্বাদে বেশ তেতো! কন্ত; খুব 
পর়্ীষ্টকর ৷ শর্করা, স্নেহ, প্রোটন ও খাঁনজ উপাদানে সমদ্ধ । ফল থেকে 
বীচগুলোকে সাঁরয়ে নেওয়ার পর কয়েকাঁদন ফাঁকা জায়গায় এবং ঠাণ্ডায় 
ফেলে রাখা হয়। তাতে গে'জে উঠে বাঁচগুলো । তবে বর্তমানে ৪৫ 
সোঁণ্টগ্রেড তাপমাত্রায় রাসায়ীনক উপায়ে অঞ্পাঁদনের ভেতরে গাঁয়ে নেওয়া 
হয়। 
গে'জে উঠলে বীঁচগুলো বেশ ফুলে উঠে। রঙটাও হয়ে উঠে গাঢ় বাদামী। 
এবার বাঁচগুলোর খোসা ছাঁড়য়ে শনাকরে নেওয়া হয়। তারপর পেষাই 
করা হয় ভার জানস ঠুকে ঠুকে বা মোঁসনে । 

বাঁচতে থাকে তৈল জাতীয় পদার্থ । ও কারণে ভাল করে পিষে ফেললে 
একটা লেই-র মত 'ঁজানস তোর হয় । লেইকে শীকয়ে কেকের মত করে রেখে 
দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত এঁ কেকের অংশ কেটে 'নয়ে এবং তার সঙ্গে চান, 
গ:ড়ো দুধ, মশলাপাতি ইত্যাদ মিশরে বা কোন মুখরোচক খাবারের সঙ্গে 
মাঁশয়ে চাপ দিয়ে লম্বা দণ্ডের মত করে নেওয়া হয়। বাতাসে ভালভাবে 
দণ্ডটাকে শুঁকয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ও পরে কাগজে প্যাক করে 
বাজারে পাঠানো হয় । 

এবার ওঁ চকোলেটের জন্মবাত্তান্তে আসা যাক। ওকে গনয়ে সভ্য জগতে 
নানান ঘটনা ঘটে গেছে। কত করুণ, কত মজাদার সে সব কাণহনী ! 

আগেই বলা হয়েছে, ক্যাকাও গাছ এককালে কেবল মধ্য ও দাঁক্ষণ 
আমোঁরকাতে জন্মাতো আর এ আমোরকা মহাদেশাঁট ষোড়শ শতাব্দীর 
গ্রথমভাগ পযন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে সম্পূর্ণ অপাঁরাঁচতই ছিল । 
ষোড়শ শতাব্দীতেই ভৌগোলিক আবিৎ্কারকদের দ্বারা আম্োঁরকা তার 
অবগঢণ্ঠন মোচন করতে বাধ্য হয়েছে! 

আমোরকা পাথবীর সভ্য মানুষের কাছ থেকে 
গোপন করে থাকলেও সেখানে জনবসাঁত [ছল । 
দণ্ত;ুরমত এক নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল । তবে ধাতুর 
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দূরে, সমযদ্রুগভে? আত্ম 
তারা অসভ্য ছল না, 
ব্যবহার জানতো নাঃ 


জারও একশত-২ 


জানতো না গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াচ্ত্ের ব্যবহার, একরকম প্রস্তরযুগেই 
পড়েছিল তারা । সেখানকার আঁধিবাসীদের রেড ইশ্ডিয়ান নামে আঁবাহত 
করেছিলেন আবছ্কারক কলম্বাস । 

রেড ইপ্ডিয়ানরা সেখানে যে সভ্যতা গড়ে তুলোছিল তার নাম দেওয়া 
হয়েছে মায়া সভ্যতা । মায়া সভ্যতাকে ধৰংস করোছল ওদেরই এক বিশেষ 
শাখা আজটেক রা। এ আজটেকদের ভেতরেই ক্যাকাও বাচকে গাঁঁজয়ে 
খাওয়ার প্রচলন ছল, ওরা ক্যাকাও বীচ সংগ্রহ করতো, ঠাণ্ঠায় ফেলে রেখে 
গাঁজিয়ে তুলতো, গে'জে যাওয়া বাঁচকে ভেজে খোসা ছাড়াতো, তারপর 1পষে 
কেকের মত টতোঁর করতো ৷ খাওয়ার সময় জলে গুলে ফেলতো, মশলাপাত 
মেশাতো, কখনও বা ছাতুতে গুলে ফেলতো। ভার পছন্দ তাদের এ 
পানীয়তে । অনেক আদবাসী যেমন দলবে'ধে হাড় হাড় পচাই খায়, এরাও 
তেমনই প্রচুর খেতো ৷ পচাইর মত জোরালো নেশা অবশ্য হতো না। তবে এ 
বাঁচিতে সামান্য পাঁরমাণ থিওরোমন ও ক্যাঁফন থাকার জন্য ?কছ;টা মাদকতা 
আসতো ৷ কাঁথত আছে, সেকানকার রাজদরবারেও পানীয়াটর যথেষ্ট খাঁতর 
ছিল। রাজা, আঁভজাতরা, প্রজারা সবাই খেতেন । প্রজারা রাজাকে কর 
{হসেবে দিতেন ক্যাকাও বাচ, বানময়ের মাধ্যম ছল ক্যাকাও বীচ, কাউকে 
অভ্যর্থনা জানাতে দেওয়া হতো ক্যাকাও বনীচির সরবত । 

কলদ্বাসের আমোঁরকা আঁবহকারের পর এবং নতুন দেশ বলে জানাজানি 
হওয়ার পর দলে দলে ইওরোপায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এবং এক একটা 
এলাকাকে দখল করার জন্য হানা 1দতে শুরু করে । দক্ষিণ আমোঁরকার দিকে 
আঁভষান চালিয়োছিল স্পেন । দলপাঁত ছিলেন হেণ“ণ্ডো কোর্টেস। [তান 
যেমন দুঃসাহসী ছিলেন, তেমনই ছিলেন লোভী ও নিষ্ঠুর । আজটেক 
সভ্যতাকে সম্পূর্ণ রুপে তিনিই ধৰংস করেন । কাঁথত আছেঃ কোটে“স এবং 
তার দলবলকে দেখে আজটেকদের রাজা মন্তেজ্‌মা :ভেবোঁছলেন, স্বর্গ থেকে 
দেবতারা নেমে এসেছেন তাঁর রাজ্যে । রাজা ও রাজপুরষ:দের সবাই নতজান? 
হয়ে কো্টে'সদের সামনে প্রার্থনা জাঁনয়োছিলেন এবং বারবার ক্ষমা প্রার্থনা 
করেছিলেন। পান করতে দিয়েছিলেন তাঁদের সবচেয়ে মূল্যবান পানীয়- 
ক্যাকাও-বাঁচর সরবত। 

কোটে'সের 'কিন্তু আদৌ দয়া হয়ান। রাজার আঁতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, 
রাজভোগ খেয়োছিলেন, রাজা ও প্রজাদের প্পরদ্ধাভান্ত কুঁড়য়ছিলেন, শেষে 
আগ্নেয়াস্ দিয়ে হত্যা করেছিলেন তাঁদের ৷ রাজ্য গ্রাস করার পর ১৫১১ 
খনীঘ্টাব্দ থেকে ১৫২১ খনীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক [বিরাট এলাকাকে ধৰংসদ্তুপে 
পারণত করোঁছলেন। 

কোটে' সরা আজটেকদের কাজ থেকে হয়ত কোনাকছুই গ্রহণ করেন নি। 
তাদের হত্যা করেছেন, সভ্যতাকে গ্াড়য়ে দিয়েছেন, কিন্তু পান'য়াটর লোভ 
ছাড়তে পারেন নি। সেখানকার আঁধবাসীদের কাছ থেকে জেনে য়ে নিজেরা 
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বীচ সংগ্রহ করোঁছলেন এবং বাঁচ থেকে পানীয় প্রন্তুত করোঁছলেন। কেবল 
'নজেরা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন ন কাঁচ সংগ্রহ করে দেশেও পাঠিয়েছিলেন । 

সভ্যজগতে একমাত স্পেনই প্রথম ক্যাকাও বশীচর সরবতে অভ্যন্ত হয়োছল 
এবং এ বাঁচি থেকে কেক ও চকোলেট বাঁনয়োছল। তারপর শুর: করে ব্যবসা । 
কল্তু ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করোঁন রহস্যটা ৷ প্রায় একশ বছর ধরে তারা চুটিয়ে 
ব্যবসা করোঁছল এবং সব বাঁচই নিয়ে আসতো আমোঁরকা থেকে । 

এদিকে আমোঁরকায় যখন ইওরোপায়রা বসাঁত স্থাপন করলো, তখন গাজ“ 
স্হাপন করা হলো এবং ধর্মযাজকরাও ছ:টলেন আঁদবাসাদের খতীম্টধর্মে 
দণীক্ষত করানোর জন্য | প্রধান ধর্মযাজক গাীর্জায় থাকতেন এবং তাঁর 
অধীনস্থ তরুণ ধর্মযাজকরা আঁদবাসীদের কাছে ছটোছনাট করতেন । বেজায় 
পাঁরশ্রম হতো তাঁদের। তাই তাঁরা আঁদবাসীদের দেখাদোঁখ পান করতে 
শুরু করেন এঁ সরবত । সরবত পানের পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হতো 
বলে তাঁরা ই সরবত পানে একরকম অভ্যান্ত হয়ে উঠোঁছলেন। 

প্রধান ধর্মযাজক ীকল্তু অতশত জানতেন না । প্রকাশ্যে সবাইকে এ সরবত 
পান করতে দেখে তাঁন খোঁজখবর নেন। সব শুনে বধ হয়ে ওঠেন তান 
এবং সরবত পান সম্পূর্ণরূপে ধুনীষদ্ধ করে দেন । 

ফলটা কন্তু ভাল হয়ান ৷. তরুণ ধমণ্যাজকরা ল্ঁকয়ে লাাঁকয়ে পান 
করতে শুর করলেন এবং যেসব ইওরোপায় পুরুষ ও মাহলা প্রীতাঁদন 
গজবীয় প্রার্থনা করতে যেতেন, আর মনের আনন্দে গরম গরম সরবত পান 
করতেন, তাঁরা বিদ্রোহী হলেন । 1বশেষ করে মাহলারা ৷ তাঁরা গরম সরবত 
ধনয়ে আসতেন আর প্রার্থনা শেষে সবাই মলে পান করতেন! কারও 
কারও মতে এঁ মাহলাদের ভেতরে কেউ একজন প্রধান ধর্মযাজককে বিষ দিয়ে 
গোপনে হত্যা করেছিলেন । ক্যাকাও বীঁচর সরবতের প্রাত এত অনমুরন্ত হয়ে 
পড়োঁছলেন তাঁরা ! 

প্রধান ধর্মযাজকের মত্যুর পর আর কোন বাধা আসোঁন ৷ সবাই এন্তার 
গ্রহণ করতে শুর? করেন এবং দেশেও পাঠাতে শুর করেন | ক্রমে পাশ্চাত্যের 
দেশগুলো ধারে ধীরে আকর্ষণ বোধ করে ক্যাকাওবাচর প্রাত। 

১৬৫৭ খীঞ্টাব্দে আমোরকা থেকে ক্যাকাও বশীচ সংগ্রহ করে প্রথম 
লণ্ডনেই তোঁর হয় কেক এবং এর রহস্য গোপন না রেখে প্রকাশ্যেই বাক করা 
হয় ৷ ফ্রান্স কন্তু এ বীঁচর মাঁহমা জানত না। সেখানে ক্যাকাও কেকের 
প্রচলন করেন সম্রাট চতুর্দশ লুইর পড়ী রাণী মাঁরয়া থেরেসা। ইনি স্পেনের 
রাজকন্যা ছিলেন এবং ছেলেবেলা থেকেই ক্যাকাও বাঁচর সরবতে অভ্যন্ত হয়ে 
পড়ছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রচলন {ছল কেক থেকে সরবত বানয়ে 
খাওয়া । ওঁ সরবত গরম কিংবা ঠাণ্ডা যাঁর যেমন অভ্যাস তেমনই খেতেন 
এবং যে কেউ ইচ্ছেমত মুখরোচক খাবারেও গলে খেতেন ॥ ওর চমৎকার রঙ 
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গন্ধ ও স্বল্প মাদকতা সবাইকে আকৃষ্ট করতো । এবং পান করার রাঁতিটা 
ইওরোপাঁয় দেশগুলোতেই একরকম সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭২৮ খনীষ্টাব্দে 
ইংলশ্ডের এক ব্যবসার প্রাতঙ্ঠান ওকে নিয়ে একটা বড় রকমের ব্যবসা 
ফাঁদলেন। কেক বিক্রি না করে চুষে চুষে খাওয়ার জন্য বানালেন চকোলেট। 
কেকের সঙ্গে দুধ, মাণ্ট মশলা ইত্যাঁদ মিলিয়ে তোর করা চকোলেট দুঁদনেই 
বাজার মাং করে ছাড়লো । 

চকোলেটের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা দেখে এবার এগিয়ে এলেন লণ্ডনের আর 
একটি ব্যবসায়ী প্রাতণ্ঠান। আরও মহ্খরোচক চকোলেট উপহার দিলেন । 
এ প্রাতজ্ঠানই বিখ্যাত ক্যাডবোর কোম্পানী । ক্যাডবোর চকোলেট বলতে 


আজকে অনেকেই অজ্ঞান। অবশ্য এখন ও চকোলেট সব দেশেই 
তোর হচ্ছে । 


লাল রঙ নীল রঙ 


রঙের সমাবেশ কার না ভাল লাগে! গোধূলির অন্তরাগ, অশোক- 
পলাশের রাভমা, আমাদের মনে যেন আগুন ধরিয়ে দেয় ; আকাশের নগীলমা, 
অশ্রসন্ত ডাগর ডাগর চোখের মত শিশির ভেজা অপরাজিতা মনকে করে 
উদাসীন; লাল লাল প্রবাল, ময়;রের গলায় নীল নীল আভা মনকে. 


সাত্য, বড় ভালবাসি আমরা রঙকে। তাইতো পোষাকে পারচ্ছদে 
জৌলস আনাতে, অঙ্গের সোঁণ্টব বাড়াতে, খাদ্য ও পানীয়কে নয়নরগ্ক করতে 
রঙের শরণাপন্ন হই । 

রঙের নেশা মানুষের যেন চিরন্তন॥। অনেক জীবজন্তু বণণন্ধ বলে রঙের 
বাহার তাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু মানুষের চোখে আতবেগুন এবং 
অবলোহিত ছাড়া সব রঙই ধরা গড়ে। ধরা পড়ে বলেই যোঁদন মানুষ বনে 
বনে বিচরণ করতো, গণনচম” পাঁরধান করতো, কাঁচা মাংস খেতো, সোদিনও 
সে অঙ্গের শোভাবর্ধন করানোর জন্য গায়ে রঙ মাখতো । হয়ত রঙ্গীন কোন 
কিছুকে দেখলে দু্দণ্ড তাকিয়ে থাকতো, হাতে নিয়ে পরথ করতো, যত্ন করে 
ছিল বলেই সেকালেও তারা 
লাল প্রবাল, নীল স্ফাটক পাথর ইত্যাঁদকে সংগ্রহ করেছিল। এমনও হতে 
পারে, রঙের প্রাত মান্রাতিরিস্ত আকর্ষণ তাদের প্রস্তর যুগ থেকে টেনে এনেছিল 
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তান্ত যুগে । তবে অনেকের মতে সোঁদনের মানুষের নিরাপত্তা বলতে ছুই 
ছল না, মৃত্যু সবই প্রতীক্ষা করে থাকতো, তাই সংস্কারবশে অশৃভকে 
দূর করতে গায়ে রঙ মাখতো এৱং রঙবেরঙের পাখীর পালক দিয়ে মুকুট 
বানিয়ে মাথায় পরতো ৷ পরের 'দিকে গ্‌হাগাত্রে ছবি আঁকতে গিয়েও রঙের 
ব্যবহার করেছিল । 

মানুষ যোঁদন কাপড় বূনতে শখোঁছল, সেইদিন থেকে কাপড়কে আরও 
জমকালো করার জন্য খংজোঁছল প্রাকৃতিক রঙ। খ্ঠজতে খজতে হয়ত 
পেয়োছিল মাঞ্জঘ্ঠা নামে এক ধরনের লতানে গাছ ॥ যার শৈকড় থেকে লাভ 
করেছিল সুন্দর হলুদ রঙ । পরে কোন শিল্পী এ হল:দ রঙের সঙ্গে ফটাঁকাঁর 
মাঁশয়ে লাভ করোছিল চমৎকার লাল রঙ | সম্ভবতঃ মাঞ্জষ্ঠা প্রাচীন ভারতেই 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল--সতীবস্বরের রঞ্জক হিসেবে এবং পরের দিকে 
এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছিল মিশরে ও গ্রীসে । 

রঞ্জকের জন্য সেকালের সমূহ সভ্য দেশ মাঞ্জষ্ঠার চাষ করতো ৷ একরকম 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল মাঁ্জঘ্ঠার চাষ। এ 
উনাঁবংশ শতব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন কৃঁত্রমভাবে তোর জৈব যৌগসমূহ 
একের পর এক আসতে শুরু করে তখনই কোন কোন রাসায়নাবজ্ঞানীর ধারণা 
হয়, প্রাণীজ এবং উদ্ভল্জ পদার্থগুলোকে কৃত্রিমভাবে তোর করা অবশ্যই 
সম্ভব হবে। তাই সেই থেকে জৈব যৌগগনুলোর গঠন রহস্য উদ্ঘাটনে 
যত্তবান হয়োৌছলেন অনেকে । তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত জার্মান রসায়নাবদ হফম্যান 
ভিলেন অন্যতম ৷ তাঁরই এক তরুণ ছাত্র পাঁক্ন একাঁদন আকাঁস্মকভাবে 
সম্পূ্ণে অজৈব পদাৰ্থ থেকে তোর করে ফেললেন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ । 

এবার চারাঁদকে সাড়া পড়ে গেল। রসায়নাবিদদের পুর্ব ধারণা হলো 
বদ্ধমুূল। অনেকেই বসে গেলেন পরাঁক্ষানরণক্ষা করতে । তারই ফলস্বরূপ 
১৮৫৯ খণষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানী ভেরকুইন কৃত্রিম উপায়ে তোর করে ফেললেন 
আশ্চর্য স[ন্দর লাল রঙ ম্যাজেন্টা ৷ 

ক্রম রঞ্জক পদার্থ তোর ক্ষেত্রে প্রখ্যাত রসায়নীবদ আযাডলফ ফন 
বেয়ারের অবদান র্বনাঁধক গুরত্বপূর্ণ | দীর্ঘকাল ধরে তান কীন্রমভাবে 
রঙ উৎপাদনের জন্য গবেষণা করছিলেন এবং বহ: ছাতকে উৎসাহিত করোছলেন। 
জামণনগতে একটা গবেষণাগারও স্থাপন করেছিলেন তাঁন । তাঁরই 
গবেষণাগার থেকে লিবারম্যান এবং কার্লগ্রীব নামে দুজন রসায়নাবজ্ঞানী 
সর্বপ্রথম আযালিজারিন অণুর গঠন সাঁঠকভাবে নির্ণয় করেন। আযাঁলজারন 
সেই লতানে গাছ-_মাঁ্জষ্টার শেকড়ের রাসায়ীনক উপাদান। বাজারে এর 
চাহিদা বথেষ্ট ছল বলে অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করাঁছলেন। কার্ল'গ্রীব 
ও ধীলবারম্যানের গবেষণা এবার আযালজারিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার 
দৃক উদ্বাঁটত করলো ৷ সংগ্লেষনী পদ্ধীততে টতোঁর করার একটা উপায়ও 
আঁবদ্কৃত হলো ৷ কিন্তু তোর করতে {গয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বাজারে 
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প্রচালত আ্যাঁলজাঁরন থেকে এর দাম পড়লো অনেক-অনেক রেশ । গকছন্তেই 
প্রাতযোঁগতা করা গেল না। বাধ্য হয়ে অন্য উপায় চিন্তা করতে হলো । 

গৃকম্তু খুব বেশীদন অপেক্ষা করতে হলো না। সেই কালঘগ্রীব এবং 
[িলবারম্যান অপর এক সহজতম উপায় উদ্ভাবন করলেন। দেখা গেল, এই 
উপায়ে আযাঁলজারন তোর করতে খরচ পড়লো অনেক কম । ৯৮৭১ সালে 
তাঁরা এই রঙ বাজারে ছাড়লেন এবং গুণগত বোশল্ট্য ও অল্প দামের জন্য 
সঙ্গে সঙ্গে বাজার মাৎ করে দিল । পেছ:ু হঠতে বাধ্য হলো মাঞ্জন্ঠা। আঁত 
অক্পাঁদনের ভেতরে ওর চাষ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 

নীল রঙের বেলায়ও মানুষ প্রকীতর উপর পুরোপণ্র 'নর্ভরশীল ছিল। 
এঁশয়া মহাদেশের নানান-জারগায় নীলগাছের চাষ হতো এবং এ নীল চাষ 
থেকেই বাজারে নীল রঙের চাঁহদা পূরণ হতো । 

সেকালে নীলচাষ ছিল লাভজনক ব্যবসা । কে না জানেন, বাংলায় 
নীলচাষকে কেন্দ্র করে নীলকরদের অত্যাচারে বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার 
উঠোছল ! আর এও সত্য যে, নঈলকররা এদেশ পাঁরত্যাগ করেছিল নীল- 
বিদ্রোহের জন্য নয়, বাজারে তার পাঁরপুরক অজ্পমূল্যের রাসায়ীনক নীল 
আমদানর জন্য । 

কৃত্রিমভাবে নীল রঙ তোরর প্রচেষ্টা চাঁলিয়োছিলেন সেই রসায়নাবজ্ঞানী 
আযাডলফ ফন বেয়ার । ১৮৬০ খীষ্টাব্দেই শুর: করোঁছলেন গবেষণা । 
সুদীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত পাঁরশ্রমের পর নীলের রাসায়ীনক সংযত নির্ধারণ 
করেন এবং একট বিশেষ পদ্ধাঁততে নীল রঙ তোর করতে সমর্থ হন ॥ 

আযালজারনের মত প্রার্থামক অবস্থায় কাঁত্রম নীল রঙও জনাপ্রয়তা অর্জন 
করতে পারেনি । কারণ সেই একই-_খরচ পড়তো বেশী । তাই জ্বজ্প দামে 
বাজারে পাঠাবার জন্য নতুম উপায়ের অনুসন্ধান শুরু হয়। পাঁরশেষে 
১৮৯০ খনীম্টাব্দে বিজ্ঞানী হফম্যান নীল রঙ তৈরির সহজ উপায় উদ্ভাবন 
করেন এবং কীন্রম নীলে বাজার ছেয়ে যায় । 

কৃত্রিম উপায়ে লাল ও নল রঙ তোঁরর ক্ষেত্রে অসমান্য অবদানের জন্য 
বেয়ারকে ১৯০৫ খ-ম্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে । 


হীরে মণি যুক্তে। 


সাত রাজার ধন এক মাঁণক! ঠিক তাই । ওকে সহজে পাওয়ার কোন 
উপায় নেই। দামটা এমন আকাশছোঁয়া যে, বহ; অর্থবান ব্যান্তরও ক্রয় 
ক্ষমতার বাহিরে । তাই আঁধিকাংশের ধরা ছোঁয়ার বাঁহরে মাঁণক বা মাঁণ ৷ 
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এমনাঁক অনেকের জীবনে একবার দেখার সৌভাগ্যও ঘটে না। তাছাড়া মাঁণর 
কদর জহুরার কাছে। যান কখনও মাঁণ দেখেন নি তাঁর হাতে মাঁণ খণ্ড তুলে 
[দলে তান এক টুকরো কাচ বলেই ভাববেন ৷ সেই গল্প--উচ্জবল একটুকরো 
মাঁণ পেয়ে গাধার মাঁলক চমৎকার এক কাচের টুকরো মনে করে গাধার গলায় 
পাঁরয়ে দিয়োছল । 

মণ সাপের মাথায় থাকে না, অজানা সেই রাজকন্যার চোখ থেকেও ঝরে 
না, মাঁণ থেকেই মাঁণ পাওয়া বায়. হগরে যাকে বলে । আর উন্নত মানের 
হীরকই মাঁণ নামে পাঁরাঁচত । যেমন কোঁহনর মাঁণ। কোঁহনর তুল্য 
গুদ্বতীয় মাঁণ পাঁথবীতে নেই । 

হণরে কয়লারই রুপভেদ ৷ পাঁথবীর অর্ধেক জায়গার হণরকের খাঁন আছে । 
এর ব্যবহার আঁত প্রাচীনকাল থেকেই ৷ প্রাচীন নগর সভ্যতার যুগে রাজা ও 
রাণাীরা হারের অলঙ্কার ব্যবহার করতেন । দেখতে ভাঁর সুন্দর, সহজে নম্টও 
হয় না৷ শত-সহস্র বছর ধরে উজ্জবল্য তেমনই অগ্নান থাকে । তাইতো ওদের 
কদর এত বেশী ৷ তার উপর আঁত শন্ত পদার্ঘ-_কাচকেও কাটতে পারে। তাই 
হীরের চেয়ে শন্ত পদার্থ এখনও শীকছ: পাওয়া যায়ীন। রত্ন হিসেবে ওর াবশেষ 
প্রীর্সাদ্ধ রয়েছে । 

রত্ব হিসেবে আরও কতকগুলো 'জানসকেও মান খাঁতর করে! সেগুলোও 

মূল্যবান, কাঁঠন এবং দেখতেও সংন্দর | তাই তাদের নামের শেষে মাঁণ কথাটা 
যুক্ত করা হয়েছে । নীলকান্ত মাঁণ, বৈদুৰ্যমাণ, চন্দ্ৰকান্ত মাঁণ, মরকত মাঁণ, 
গোমেদ মাঁণ ইত্যাঁদ নাম৷ এদের উপাদান গৃকন্তু হীরের মত কার্বন বা 
কয়লা নয় । বেশীরভাগের মূল উপাদান আযালযর্মীনয়াম অক্সাইড । আজ 
পর্যন্ত প্রায় ১০০ রকমের এ জাতীয় রতন আবস্কৃত হয়েছে । এরাও সহজলভ্য 
নয়। কিছ: কিছ: আগ্নেয় ও পালীলক শিলায় পাওয়া গেলেও বেশীরভাগ 
পাওয়া যায় রূপান্তারত শলায় ৷ 

এদের সবাইও বেজায় কাঁঠন ৷. কাঠিন্যের দিক থেকে হণরের স্থান প্রথম ৷ 
হীরের কাঠিন্য ধরা হয়েছে ১০। কাঠিন্যের দক থেকে চাঁনর ৯, বৈদ্য 
মাঁণর ৮২, পান্না ও পোখরাজের ৮; গোমেদের এ২। হারের কাঠিন্য বেশী 
হওয়ায় সে পরবতাঁদের গায়েও দাগ কাটতে পারে ॥ 

না, হরে শীবধান্ত নয় হীরকচূুর্ণ খাইয়ে কাউকে মারা যায় না, হাঁরকের 
আংট চুষে আত্মহত্যাও করতে পারে না কেউ । এগুলো গপ্‌পো, গপ্‌পের 
ঘোড়া যেমন আকাশে উড়ে বেড়ায় এও তেমনই । স্রেফ কল্পনা । 

হধরেই হোক, আর চাঁন পান্নাই হোক, ওদের সৌন্দর্য নির্ভার করে--কাটা 
ও পালিশ করার উপর প্রকৃত জহুরার হাতেই ওদের সৌন্দর্য ফুঠে ওঠে। 
হীরের দামও নির্ভর করে বিশেষ কোণে পল করে কাটার উপর এবং পাঁলশের 
উপর ৷ হণরককে সাধারণতঃ ৪১ ডিগ্রী কোণ করে পল কাটা হয়। এতে 
আলো ঠিকরে বোঁরয়ে আসে ৷ তখনই ঝকমক করে এবং সৌন্দর্যটা আমাদের 
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চোখে ধরা পড়ে। আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসা মানেই আলোর প্রাতসরণ 
ঘটা । হারে স্বচ্ছ এবং এর প্রাতসরাৎ্ক ২:৪২ । অন্যান্য রত্ব পাথরদের 
প্রাতসরাঙ্ক ২ থেকে কম। 

হীরে স্বচ্ছ। কিন্তু অন্যান্যদের [নজজ্ব রঙ আছে। পান্না বা মরকভ 
মাঁণর রঙ সবুজ, চাঁন বা রব লাল রঙের, নীলা বা নীলকান্ত মাঁণ নীল 
রঙের, বৈদযূমঁণ বা ক্যাটস আই বেড়ালের চোখের মত, গোমেদ খয়োর 
রঙের, প্রবাল গাঢ় লাল রঙের ইত্যাঁদ। এসব মাণদের নিয়ে প্রায় সব দেশেই 
কিছ; না কিছ? সংস্কার আছে। যেমন বলা হয়ে থাকে--নাঁলা কারুর সহ্য 
হয়, আবার কারএর সর্বনাশ ঘটায় । এমনাঁক পাঁরবারেরও। ওঁ সংস্কার- 
গুলোকে নিয়ে বহু লোমহয“ক কাঁহনগও গড়ে উঠেছে । সেগুলো ভত্তিহীন । 
অর্থাৎ বিজ্ঞান খংজে পায়নি ৷ কোঁহন্‌রকে িরেও সংস্কার আছে। 

এমন যে মুূলাবান পদার্থগুলো--তাদের কৃত্রিমভাবে তোর করতেও 
বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন, তোরও করেছেন । রদ্ব পাথর তোর করা কোন 
সমস্যাই নয়। নাঁলাকে তোর করা হয় আঁত মাহ ও বিশুদ্ধ আযালযমিনিয়াম 
অক্সাইডের গংড়োকে গাঁয়ে, ৬ ভাগ বিশুদ্ধ আযালযমানয়াম অক্সাইডের 
গখড়োর সঙ্গে ৫ ভাগ ক্লোময়াম অক্সাইডের গংড়ো মিশিয়ে এবং উচ্চতাপে 
গাঁলয়ে চুনিকে তৈরি করা হয়। রত্ব ব্যবসায়ীরা এবং জ্যোতিষারা হয়ত ক্ষেপে 
যাবেন । বলবেন, এরা প্রাকৃতিক নয় এবং রত হিসেবে কোন মূল্য নেই । 
আসলে, উহারা বোধহয় জানেন না, কিংবা জেনে অস্বীকার করেন দোকানে 
ঝাড় ঝ:ড়ি যে পাথরগুলো "বাকি হয় তাদের অধিকাংশই কীন্রম । 

হীরেকেও তোর করা যায় । ১৮১৩ খনীষ্টাব্দে সবপ্রথম হেনার ময়সাঁ 
কৃত্রিম হীরক তৈরি করোছলেন । বিশুদ্ধ চান, কয়লা ও লৌহচ্‌ণকে নিযে ! 
বৈদ্যুতিক চুল্লাতে উত্তপ্ত করেছিলেন তিন হাজার ডিগ্রী সোস্টিগ্রেডে। ওভে 
মিশ্রণটা গলে গিয়েছিল এবং সহসা এ মিশ্রণটাকে শীতল করে ফেলেছিলেন । 
আঁত উচ্চ তাপমাত্রায় চান কয়লা থেকে যেটুকু কার্বন গাঁলত লোহায় দ্রবীভূভ 
হয়োছল, হঠাৎ শীতল করার ফলে তারই একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োছল 
কেলাসের আকারে । এ কেলাসই হাঁরক । 

অন*র,প উপায়ে প্রাপ্ত হীরকের কিন্তু বাজার দাম নেই। টুকরোগুলো 
অতি ক্ষুদ্র। ওর উপর পল কাটাও যায় নাঃ পাঁলশ করাও সম্ভব হয় না। 
কেবলমাত্র হাঁরকের বড় টুকরোগুলোই রতন হিসেবে ব্যবহৃত হয় । পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ হীরক খণ্ডাটর নাম কুঁলিনাল, ওজনে ৩০৩২ ক্যারেট (১ ক্যারেট 
০২ গ্রাম )। [কংবদন্তীর নায়ক কোহিনুরের ওজন. ছিল ১৩৬২৪ 
ক্যারেট ৷ 

এবার মন্তোর কথায় আসা যাক। মণন্তোর সঙ্গেও মানুষের পাঁরচয় 
অনেককালের । রত্ব হিসেবে মনন্তোরও সংখ্যাঁতি আছে। শোনা যায়, 
প্রাচীনকালে রাজ-রাজড়াদের রত্বভাণ্ডারে মুক্তোর ছড়াছাড় ছিল। 
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মহক্তোকে রত্ন হিসেবে ধরা হলেও, অন্যান্য রতনের সঙ্গে ওর প্রভেদ বিস্তর । 
প্রবালও তাই। অন্যান্য মূল্যবান রত্বের সঙ্গে মুক্তোকে কবে যে মানুষ 
অন্তভু্তি করোঁছল এৰং কেমন করে সংগ্রহ করতো-_তা ঠিক করে কিছ: বলার 
উপায় নেই। তবে মুক্তো সম্বন্ধেও নানা গাল গল্প গড়ে উঠেছিল। এই 
সেদিনও পর্যন্ত অনেকে মনে করতেন হাতার মাথার ভেতরে মুক্তো জচ্মায়__ 
শাম গজমন্তা । গল্প অনুযায়ী সব হাতার মাথায় পাওয়া যায় না; দৈবাৎ 
এক একটির মাথায় । তার মানে কারুর মাথায় নয় । 

মহন্তো পাওয়া যায় ঝিনুকের ভেতর থেকে এবং এ কথাটা অনেক আগে 
থেকেই মানুষে জানতো । কোন কোন দেশ মনে করতো, সমুদ্রের ঝিনুকরা 
রাতের বেলায় বেলাভূমিতে উঠে এসে শাঁশর বিন্দ; পান করে। সেই 'শাঁশর 
ওদের পেটে গেলে রূপ নেয় মুক্তার। আজও পাশ্চমবাংলার গ্রামেগঞ্জের 
সাধারণ মানুষ মনে করেন, আশ্বিনের সংক্লান্তিতে গভীর রাতে আকাশ থেকে 
নেমে আসে মান্ ক়েকবিন্দ: বিশেষ ধরনের শিশির । ও শাঁশর সাপের মাথায় 
পড়লে সাপের মাথায় মণ গজায়, হাতীর মাথায় পড়লে মুক্তো গজায়, ানুকের 
উপরে পড়লেও মুক্তো হয়, ইত্যাদি ৷ 

এইসব ভ্রান্ত ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান হুল ৷ 
দিনে নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানীই প্রথম উদ্ঘাটন করেছিলেন মুক্তোর 
রহস্য । 

সব রকমের ঝিনুক মুক্তো তোর করতে পারে না। পাল'অয়েস্টার নামে 
এক ধরনের সামযীদ্রক ঝিনূকই মনুক্তো তোর করতে সক্ষম। চলাত কথায় 
আমরা ওদের বাল শুকত ! 

সব ঝিন:কেরই শরারটা থলথলে জোঁলর মত। দুটি খোলকের ভেতরে 
আবদ্ধ রাখে নরম ও থলথলে শরীরটাকে । কিন্তু জীব-তো ! খোলকের ভেতরে 
গঠাঁটয়ে থাকলে চলে না। এখানে ওখানে চলাফেরা করতে হয়, খাদ্য অচ্বেষণ 
করতে হয়, শত্রুর চোখে ধূলোও 'দিতে হয় । তাই খাদ্য খ'জতে খোলক খুলে 
নরম শরীরটাকে পেতে ধরতে হয় সাগর তলায়-_হাঁটাচলাও করতে হয় আঁছ 
মন্ছরভাবে ৷ 

সাগর তলায় বালুকণার অভাব নেই। চলতে গেলে অনেকসময় ছোট 
বাল;কণা ঢুকে পড়ে শরীরের ভেতরে । তখন খুব অস্বান্ত অনুভব করে। 
থলথলে শরীর বলে কিছুতেই বোঁরয়ে যেতে পারে না--একেবারে লেপ্টে 
থাকে যেন। 

তখন অন্য উপায়ে অস্বান্ত থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। খোলকের 
তলায় দুদকের দ:টি বল্ল থেকে লালা ঝরতে শর করে এবং সেই লালা 
বালঢকণাটকে সম্পূণরুপে ঢেকে ফেলে। 

লালার নিঃসরণ ঘটে অনেকাঁদিন পর্যন্ত । পর পর সেই লালা শন্ত হয়ে 
ওঠে। আস্তরণের পর আস্তরণ জমা হয় পে'য়াজের খোসার মত। 
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কালক্রমে আন্তরণগুলো শক্ত হয়ে ওঠে. এবং এট শেষ পর্যন্ত মুক্তোর 
রূপনেয়। 

বতমানে প্রাকাঁতিক মুক্তা খুব বেশী পাওয়া যায় না। ওকে সংগ্রহ করে 
ডুবুরীরা । মুক্তোর দামের জন্য কীন্রমভাবে চাষ করা হচ্ছে আজকাল ৷ 
ফরাসী শীবজ্ঞানী লনের গবেষণাকে অবলম্বন করে বড় বড় চৌবাচ্চায় পার্ল 
অয্নেস্টারদের পালন করা হয়। আঁত দক্ষতার সঙ্গে এবং অত্যন্ত সাবধানতায় 
ণঝনুকের শরীরে ছোট্ট বালঃকণা কীন্রমভাবে ঢুঁকয়ে দেওয়া হয় । কখনও বা 
স্বল্প একটু আঁচড় কেটে দেহে অস্বা্তর সৃষ্ট করা হয়। লক্ষ্য করা হয়ঃ 
অস্বান্তিটা যেন ওকে মততযুর দিকে টেনে নিয়ে না যায় ৷ 

অনেক "শাক্ষত ভুবুরীও ওদের উপানবেশে ?গয়ে বালুকণা প্রবেশ কাঁরয়ে 
আসেন ৷ 

1ঝনুকদের দেহে মুক্তো জমতে দীর্ঘ সময় লাগে ৷ কৃত্রিম উপায়ে মুকো 
তোর করতে গেলে এতাঁদন অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। মান্র কয়েক বছরের 
ভেতরেই ঝিনুকের দেহ থেকে মুক্তোটা বার করে আনা হয়। এই মনুক্তো 
স্বাভাঁবক মুক্তো অপেক্ষা ছোট্ট এবং 'নকৃষ্ট। স্বাভাবকভাবে গিঝনুকের 
দেহে যে মুক্তো জন্মে তা বেশ বড় হয় এবং রঙটা গোলাপী আভা মুন্ত আর 
কীত্রম মুক্তো সাদা ৷ 

নানা দেশে মুক্তোর চাষ হচ্ছে আজকাল । জাপান এবিষয়ে অগ্রণীর ভাঁমকা 
নিয়েছে । সেখানকার মেয়েদের এ বিষয়ে প্রাশক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাঁরাই 
মুক্তো চাষের সঙ্গে বেশী যুক্ত থাকেন । 


আকাশের বাজ আর বজনিরোধক 


কড় কড় শব্দে যখন বাজ পড়ে তখন ছোটরা ঘরের কোণে ভয়ে কাঁপতে 
থাকে। বড়দেরও বুক দুর; দুরু করে, কেউ বা ভয়ে 1ভাঁম খায় । কাছাকাছি 
যাঁদ কোথাও বাজ পড়ে তাহলে তীর আলোর ঝলকানতে চোখে ধাঁধাঁ লেগে 
বায়, প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যায়, বুকের ধড়ফড়ানতে *বাস যেন রুদ্ধ 
হওয়ার উপক্লম হয়। 

আকাশের বাজকে ভয় সবার। প্রাত বছর কত জীবজন্তু, কত মানুষজন, 
কত গাছপালা যে মারা যায় তার ঠিক ঠিকানা নেই । শুধু কী তাই! কত 
ঘরবাড়ী ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কত প:রাকীতিকে ধংস করে দেয়, কত গাছ- 
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গাছড়া নষ্ট হয়ে যায়। বাজ তাই একটা আতঙ্ক। 

বাজের প্রাত ভয় মানুষের চিরকালের । মানূষ যখন অরণ্যচারাঁ ছিল 
তখন আরও ভয় করতো বাজকে । তাদের ধারণা ছিল, আকাশের বজ ও বিদ্যুৎ 
এক অশুভ শীন্ত__দেবতার র;দ্ুরোষ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে নেমে আসে স্বগণ 
থেকে । সেই অশুভ শান্ত থেকে মুত্তিলাভের জন্য হাজার সংস্কারে জাঁড়য়ে 
পড়োঁছল মানুষ । দেবরাজ ইন্দ্রের হাতের বজ্র যাতে নেমে না আসে তার জন্য 
পদ্জো-পদ্ধাঁত ও যাগ-যজ্ঞ করতো । অশনুভের ভেতরে অবশ্য ছু শুভের 
ইঙ্গত থাকে । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাজপড়া গাছ থেকে আগুন নিয়ে মানুষ 
প্রথম আঁগ্রদেবতাকে বন্দী করোছিল। অপরাঁদকে আকাশের বাজ আর 
বিদ্যুতের ফলে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ও আক্সিজেন রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে 
জলের ধারার সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে । তাতে গাছ-গাছড়া নাইট্রোজেন ঘটিত 
খাদ্য লাভ করে । 

আদ মানবের আমল থেকে একরকম সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পথণ্ত 
আকাশের এ বজ্র যে কী তা কারও জানা [ছল না। জানবেই বা কেমন করে? 
মানহষের হাতে তখনও বদয্যুৎ আসোঁন, বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছল না, 
{বিদ্যুতের আশ্চ্ ক্ষমতা ক্পনারও বাহিরে ছিল। 

একাদন শুভক্ষণে বিজ্ঞানীরা "স্থির তাঁড়ং সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেন । 'বজ্ঞানের 
এই নতুন 1দকটাকে নিয়ে শুরু করলেন নানাজনে গবেষণা । সেইসময় কারো 
কারো মনে সন্দেহ দেখা দেয়--আকাশের কালো মেঘের বুকে ঝলকানগুুলো, 
সম্ভবতঃ িদয্যৎ | 

বেঞ্জামিন ফ্লাওকাঁলন নামে এক ব্যান্ত নিজস্ব ছাপাখানায় কাজ করতেন । 
খুব চিন্তাশীল ছিলেন তান । বয়স তখন তাঁর চাল্পশের কাছাকাছি । ৰু 
খেয়াল হলো তাঁর ! নবাবিচ্কত 'স্থিরতাঁড়তের প্রাত বেজায় আকর্ষণ অনুভব 
করলেন। শহর? করলেন এবিষয়ে পড়াশোনা এবং যন্দ্রপাঁত ?কনে শুরু 
করেছিলেন পরাঁক্ষা নরীক্ষা । 

প্রথম প্রথম বেঞ্জাঁমন ফ্লাগকাঁলনের পরীক্ষা ছিল, অপরের আঁবচ্কৃত 
সত্যগুলোকে হাতে নাতে করে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। পরে নতুন 
উদ্যম নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুর করে দিলেন । প্রায় আট বছরকাল 
ব্যাপৃত ছিলেন এই কাজে । তাঁড়ৎ সম্বন্ধে বহ: তথ্যও 1তাঁন আবৎকার 
করোছলেন এবং আঁবহ্কৃত তথ্যগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেছিলেন ৷ 
ফলে তাঁড়ধাঁবজ্ঞানের এক গবেষক হিসেবে তাঁর নাম চারাদিকে ছাঁড়য়ে পড়ে । 

এইসময় বেঞ্জামন ফ্লাঙকাঁলনের অন্যান্য বিজ্ঞানীর মত সন্দেহ হয়, 
তাঁদের তোর িদ:্যতের সঙ্গে আকাশের বিদ্যুতের যেন ঠকছুটা সাদশ্য আছে । 
তাঁড়ং যেমন কোন পাঁরবাহীর মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
চলাচল করতে পারে, তেমাঁন আকাশের 'বদ:্যংও বড় বড় গাছ, কারখানার 
1চমাঁন ইত্যাঁদকে অবলম্বন করে নেমে আসে পাথবীর বুকে ৷ তাঁড়ং যেমন 
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কোনাঁকছুকে পাাঁড়য়ে দিতে পারে, ধাতুকে গলাতে পারে, একাঁধক পথে 
সণ্ডালত হতে পারে, তেমনই আকাশের 'বদয্যুৎও পারে । 

এবার পরাক্ষা করে দেখার পালা । কেন না, ভাবনা "চিন্তার মাধ্যমে ফোন 
ধসদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তো বৈজ্ঞাঁনক সত্য বলে স্বীকাত পায় না! তাকে 
বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। 'ঁকন্তু বদন্যৎ তো আকাশে 
চমকায়, আর আচমকা নেমে আসে । তাকে পরীক্ষা করে দেখা যাবে কেমন 
করে? তাছাড়া এ যে বড় ভয়ঙ্কর জানস ! মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা । 

না, বজ্ঞানীদের এত ভয় করলে চলে না। বেঞ্জাঁমন 'স্থর করলেন, 
আকাশের বিদয্যুৎকে নামাতেই হবে । গভীর চিন্তার পর একটা সরঞ্জাম 
বানালেন, তারপর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলেন একি দুষেোগপূণ 
আবহাওয়ার জন্য--যোদন কালোমেঘে ঢাকা পড়বে আকাশ, ঘন ঘন শব্ন্যুৎ 
চমকাবে, আর কড় কড় করে বাজ পড়বে ৷ 

১৭৫২ খঞ্টাব্দের জুন মাসে তেমনই একাঁটি দিন এলো । আফাশে 
মেঘের ঘনঘটা, ক্ষণে ক্ষণে প্রভা দান করছে ক্ষণপ্রভা, আর মেঘ ডাকছে গরু 
গুরু রবে। ফ্রাঙ্কালন এই সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহারের জন্য যোঁরয়ে 
পড়লেন ঘর ছেড়ে । 

আগেই তোর করা ছিল 1সজ্কের রুমাল ?দয়ে তোর একটা ঘাড় । ঘড়ির 
মাথায় বাঁধা ছিল সঃচলো অগ্রভাগাঁবাশভ্ট একটা লোহার দণ্ড, আর তাঁড়ং 
সংগ্রাহক যন্ত্র লীডেনজার ৷ 

ফ্যাঙ্কালন লম্বা সুতো 'দয়ে ঘুঁডিটা আকাশে ওড়ালেন। সুতোর 
অন্যপ্রান্তে ?িল্কের ফিতে বেধে যুক্ত করোছলেন লীডেনজারের সঙ্গে । 

যা ভেবোছলেন তাই-ই হলো । একটু পরেই লীডেনজার "নির্দেশ [দিল 
তাঁড়তের। গিনজ হাতেও অনুভব করলেন তাঁড়তের শক। নিশ্চিন্ত হলেন 
1তাঁন এবং তাঁর পরীক্ষার কথা প্রচার করলেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে । বললেন, 
ছ'চলো অগ্রভার্গাবাঁশঘ্ট লৌহদণ্ডের মাধ্যমে আকাশের বিদয্যুংকে নিরাপদে 
মাঁটতে নাঁময়ে আনা যায় । 

চারাদিকে সাড়া পড়ে গেল ৷ অনেকেই ফ্রাৎকাঁলনের মত আকাশের 'বদন্যংকে 
মাটিতে নামিয়ে আনতে আগ্রহী হলেন। 'ঁকন্তু পরের বছর একটা দুর্ঘটনা 
টে গেল। সেন্ট ?পটাসবার্গের জর্জ িখম্যান নামে এক বিজ্ঞানী আকাশের 
বুকে নামাতে গগয়ে তাঁড়ংপ:ষ্ঠ হয়ে মারা গেলেন। শোনা যায়, পরাক্ষা 
চালানোর কালে বেঞ্জাঁমনও আঁত অল্পের জন্য রক্ষা পেয়োছলেন ৷ 

আকাশের তাঁড়থকে পরীক্ষা করার পর বেঞ্জামনের চিন্তা অন্যখাতে 
প্রবাহত হলো । বাজ পড়ে বহ: পুরাকীত বহ: বাড়ী নষ্ট হয়ে যায়। যাঁদ 
ছধচলো অগ্রভাগাবাঁশত্ট ধাতবদপ্ডকে বাড়ীর মাথার উপর থেকে সরাসাঁর 
মাটিতে নাময়ে আনা যায়, তাহলে শীবদদ্যুং মাটিতে নেমে আসবে এবং 
'বাড়ীটির কোন ক্ষাত হবেনা । এককথায় প্রকাতির উপর হস্তক্ষেপ করতে 


চাইলেন 'তাঁন এবং সফলও লাভ করলেন । 

বেঞ্জামিন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানাতেই অধিকাংশ পাকাবাড়ীর মালিক 
বজ্রীনরোধক দণ্ড ব্যবহার করতে শুর; করলেন । কিন্তু ১৭৬৯ খাীম্টাব্দে 
লণ্ডনের সেপ্টপল গির্জার মাথায় বজ্জানরোধক স্থাপন করার সময় বাধলো 
পোলমাল। গোলমাল বাধলো বজ্জানরোধক দণ্ডটির অগ্রভাগ সংচলো হবে না 
ভোঁতা হবে-_-এই নিয়ে ফ্লাৎকালনের তত্বুকে যেন পুরোপুরি মেনে নিতে 
পারলো না লণ্ডন । 

কারণ অবশ্য ছিল। ইংলগ্ডের রাজা তখন তৃতীয় জর্জ । তাঁরই সময় 
আমেোরকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা 
ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্কালন । স্বাধীনতায় আমেরিকার যে নায্য আঁধকার 
ই দাবী নিয়ে তিনি আন্দোলন করোছিলেন এবং ইওরোপণয় রাষ্ট্রগুীলর 
সমর্থন আদায়ে যক্রবান হয়েছিলেন । যেহেতু আমোরকা ছিল ইংলগ্ডের 
উপাঁনবেশ এবং এখান থেকে ইংলণ্ড যথেষ্ট রোজগার করতো, তাই ইংলশ্ডের 
চোখে বেঞ্জামিন ছিলেন শত্রু । শতুর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে সরাসরি গ্রহণ করতে 
চায়নি ইংলণ্ড । শুর: হয়েছিল বিতক€। 

রাজা তৃতীয় জর্জ বেঞ্জাঁমনের তত্বুকে নাকচ করে মেনে নিলেন ভোঁতা 
মুখ ওয়ালা বজ্রাঁনরোধক। তিনি রয়েল সোসাইটিকে চাপ দিলেন--যাতে 
ভারাও নাকচ করেন বেঞ্জামিনের প্রদত্ত তত্তকে । কেবল তাই নয়, বারিংহামের 
রাজপ্রাসাদে রাজা ছণচলো বজাঁনরোধকের পাঁরবতে« ভোঁতা মুখওয়ালা বজ্র 
রক্ষা স্থাপন করলেন । 

রয়েল সোসাইটির উপর রাজার চাপ সমন্ত সদস্যদের বিভ্রান্ত করলো । 
তাঁরা রাজার যুক্তিকে মেনে নিতে পারলেন না । সম্পূর্ণ রাজনোতিক কারণে 
রাজা যে বিরোধিতা করে চলেছেন-_-তাও বুঝতে পারলেন । তবু রাজরোষের 
ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ বিরোধিতা করতে সাহসী হলেন না এবং কোন মতামতও 
ব্যন্ত করলেন না। 

রয়েল সোসাইটির তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন প্রঙ্গল। রয়েল সোসাইটি 
যখন কোন মতামত পাঠালেন না, তখন রাজা তৃতাঁয় জর্জ' সভাপাঁতির উপরই 
চাপ সংণ্টি করলেন। 

সমস্যার পড়লেন জন প্রঙ্গল। একদিকে রাজরোষ, অন্যাঁদকে বৈজ্ঞানিক 
সত্য । কাকে 1তাঁন গ্রহণ করবেন ? 

শেষ পর্যন্ত তান জানিয়ে দিলেন, বৈজ্ঞানিক সত্যকে তান অবমাননা 
করতে পারবেন না। এমনকি রাজার আদেশেও নয় ৷ 

জন প্রিঙ্গল জানতেন তিনি যা করলেন রাজরোষ অবশ্য বার্ধত হবে এবং 
সভাপাঁতর পদও তাঁর থাকবে না। তাই রাজার কাছে মতামত ব্যন্ত করার 
সঙ্গে সঙ্গেই [তান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন এবং পদত্যাগ পন্নটি পাঠিয়ে 
দিলেন রাজার কাছে। 
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বৈজ্ঞাঁনক সত্যকে প্রাতষ্ঠা করতে গয়ে এক অভাবনীয় দণ্টান্ত স্থাপন 
করলেন জনা প্রঙ্গল ৷ শেষ পর্যন্ত জয় হয়োছল তাঁরই এবং জয় হয়োছল উত্ত 
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্গাতা বেঞ্জামন ফ্যা্কীলনের ৷ তাই এখনও সব দেশে 
প্রচালত আছে ছ'চলো মুখওয়ালা বজ্ীনরোধক । 


জিপসাম সিমেণ্ট 


হাত পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে ডান্তারবাব; প্লাস্টারের ব্যবস্থা করেন। এক 
ধরনের সাদা সাদা গ:ড়োকে জল ?দয়ে মেখে চাঁপয়ে দেওয়া হয় ভাঙ্গা জায়গার 
উপরে 'ঁকছ;ক্ষণের ভেতরে সোট শস্ত হয়ে পাথর হয়ে ওঠে যেন। 

ওঁ সাদা সাদা গুড়ো গিজপসাম নামক এক ধরনের পাথর থেকে তোর করা 
হয়। ধবধবে সাদা খানজ পাথর িপসাম। ওর রাসায়নিক গঠন ক্যালসিয়াম 
সালফেট এবং দুটি অণু জল (08505 2750) ১২০" সোঁণ্টগ্রেড 
উষ্ণতায় পুড়িয়ে ফেললে শতকরা ১৫ ভাগ জল বান্পীভূত হয়ে যায় । পাঁরণত 
হয় সাদা সাদা গ্ড়োয় । এখন ওর গঠন হয় (CaSO, )5১ 591 

সাদা গুড়াটাকে বলা হয় প্লাস্টার অব প্যারস। এই গ্ড়োটির প্রধান 
গুণ, সাধারণ তাপমাত্রায় সহজে জলকে শোষণ করে নিয়ে সিমেন্টের মত শল্ত 
1জপসামে পাঁরণত হয়ে যায় । তাই ঢালাই-র কাজে, ভাঙ্কষে? হাত পা ভাঙ্গলে 
প্লান্টার করতে, কখনও কখনও ঘরের মেঝেকে সুন্দর করতে কেউ কেউ এটা 
ব্যবহার করেন। 

1জপসামকে আঁত প্রাচীনকাল থেকে মানহষ ব্যবহার করে আসছে । সাদা 
চকখাঁড়র মত দেখতে বলে এটির নামকরণ করা হয়োছল জিপসাম ৷ শব্দাট গ্রীক 
শব্দ জপসাম থেকে নেওয়া । নামকরণ করেছিলেন প্রখ্যাত গ্রীকাঁবজ্ঞানন 
এথওফ্রেসটাস। 

ধথওকফ্লেসটাসের বহু আগে থেকেই জিপসাম ব্যবহার হয়ে আসছে । মনে 
হয়, ও টিকে সর্বপ্রথম প্লাস্টারের কাজে ব্যবহার করেছিল প্রাচীন মিশর । কে যে 
এর বৌঁশষ্ট্যটুকু প্রথম লক্ষ্য করোছলেন--তা জানা যায় না। গজপসামকে 
তারা যে কী বলতো, তাও বলার উপায় নেই । কেবল একে পযাঁড়য়ে ফেললে 
যে সাদা গংড়োয় পাঁরণত হয় এবং সেই গণঁড়োকে জল মাঁখয়ে ইট বা পাথর 
গাঁথলে শক্ত হয়ে বসে যায়--এই সত্যাট আঁবষ্কার করোছিল। জল না ?দয়ে 
কেবল গধড়ো 'দিয়ে গাঁথলেও শন্ত হয়ে যায় । কেন না এ গঃড়ো জলকে আকর্ষণ 
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4 
করেও জমাট পারে! 

এঁ গুণাঁট মিশর ট্বীরা আঁবভ্কার করোঁছল বলেই সেকালে তারা এমন 
উষ্চু উচু পিরামিড গড়তে পারতো ৷ যে 1পরামিড আজকের 1দনেও আমাদের 
কাছে অন্যতম এক আশ্চর্থরূপে পাঁরগাঁণত ৷ এর গাঁথ্ীন এমন মজবুত যে 
আজ প্রায় চারহাজার বছর ধরে অক্ষত আছে ৷ ভাঁবষ্যতেও বহুকাল 
থাকবে । 

প্রকীততে তন ধরনের জপসাম পাওয়া যায় । সেলেনাইট, আযালাবাসটার 
ও সাটনস্পার ৷ সেলেনাইট স্বচ্ছ পাথর এবং মূল্যবান । সাঁটনস্পার 
আশয;ক্ত এবং ্যালাবাস্টার অস্বচ্ছ সাদা পাথর । গাঁথুনির কাজে এ 
আযালাবাস্টরই ব্যবহার করা হয়। িশরীয়রাও ব্যবহার করতো আ্যালা- 
বাস্টারকে ৷ গপরা?মডের তলায় ফ্যারাওদের মাঁমর পাশে আযালাবাস্টারের 
তোর বহ: বোতল পাওয়া গেছে । সেকালে ওর যে যথেছ্ট মূল্য ছিল তার 
প্রমাণ এট ৷ মশরায় সম্রাট বা ফ্যারাওরা সাধারণ জানস ব্যবহার করতেন 
না কনা! 

গ্রীক রোমান আমলে জপসামের চথেষ্ট চাঁহদা ছিল । শেষ করে 
রোমানরা 'বলাসী ও সোন্দর্যপ্রয় হওয়ায় বড় বড় অট্টালিকা গড়েছিল। 
গাঁথুনির উপাদান এত জিপসাম লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই 
গজপসাম ছাড়াও অন্য উপায় আঁবনুকার করোছল । আগ্নেয়াগাঁরর লাভার সঙ্গে 
চুন মিশিয়ে তোর করতো গাঁথীনর মশলা ৷ ব্যবস্থাটা পাথরের সমেন্টের 
মতই ছিল । অর্থ সিমেন্টের যেন গোড়াপত্তন করেছিল রোমানরা। 

1জপসামের গঃড়ো ব্যয়বহুল বলে পরের দিকে সন্ভায় গাথীনর মশলা 
উৎপাদন করতে অনেকে সচেম্ট হয়ে ওঠেন। অনেক ব্যবস্থা অবশ্য গড়ে 
উঠোঁছল ৷ প্রকৃত সিমেন্টের মত পদার্থ প্রথম তোর করেন জোসেফ 
আযাসংপাঁডন নামে ইংলণ্ডের জনৈক রাজামিস্ত্রী। ১৮২৪ খাীম্টাব্দ [তান 
চুনের সঙ্গে মাঁটর গবড়ো 'মাশয়ে মিশ্রণাটকে ভালভাবে পযঁড়য়ে ফেলেন। 
পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন হয়োঁছল এক ধরনের গংড়ো । এওঁ গংড়োর সঙ্গে জল 
মেশাতে গিয়ে দেখা গেল, পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপের এক ধরনের কাঁঠন পাথরের মত 
শন্ত হয়ে উঠেছে । তখনই নামকরণ করা হয়েছিল পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট । এই 
ধরনের নামকরণের মূলে রয়েছে, সে আমলের বশেষ ব্যবস্থা । ইংলণ্ডে 
দালান তোৈঁরর জন্য বয়ে আনা হতো পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপ থেকে শন্ত পাথর । 
জোসেফ আযাস্‌পাঁডনের তোর গাঁথীনর মশলা অন:রূপই হয়েছিল । 

বর্তমানে পদ্ধাঁতাটির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। একভাগ পাঁর্কার 
কাদা মাঁট এবং তনভাগ চুনাপাথরকে নিয়ে উত্তমরূপে গঠড়ো করা হয়। সেই 
গ্ড়াকে এবার জলের সঙ্গে মাঁশয়ে তোর করা হয় লেই-র মত জানিস । 
তারপর একটা বিশেষ ধরনের ঘূ্ণন়মান চুল্লীতে ১৪০০” সৌশ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত 
করা হয়। 


৩৯ 


প্রচণ্ড তাপে মিশ্রণটি গলে যায় এবং কাঁকরে পাঁরণত হয়। কাঁকরগুলো 
ঠাণ্ডা হলে গখুড়ো করা হয় । এ গঠুড়োই সমেণ্ট। 

1সমেন্ট সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ?সাঁলকেট ও ক্যালাসয়াম আযলিনেটের 
{মিশ্রণ । মিশ্রণের প্রধান প্রধান যৌগ যথাক্রমে ট্রাইক্যালাসয়াম 1সাঁলকেট, 
ক্যালাসয়াম অর্থোঁসালকেট ও ক্যালাসয়াম আলহামনেট । এগুলো ছাড়া 
1কছ; কিছ; ক্যালাসয়াম অক্সাইড ও আল:মানয়াম অক্সাইডও থাকে । 


স্কাভিরোগ ও ভিটামিন সি 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আঁবহকারের জন্য সাড়া পড়ে 
[গয়োছল পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ৷ প্রায় সব দেশই অংশগ্রহণ করেছিল 
এতে ৷ সোনাদানা, অর্থ সম্পদ, যশ-প্রাতপত্তি ইত্যাঁদ লাভের জন্য দুঃসাহস 
নাবকদেরও অভাব হয়ান। রুপকথার রাজপন্ত্ররা যেমন রাজকন্যার খোঁজে 
সাতসমুদ্র তের নদী পোরয়ে নিরনদ্দেশের পথে পা বাড়াতেন, তেমনই সেই 
নাবিকরাও সাগরগভে" লুকিয়ে থাকা কোন দেশের খোঁজে অথবা দুরবর্তা* 
দেশসমূহের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মাসের পর মাস ধরে 
কেবল এগয়ে যেতেন । অনেক সময় খাদ্যে তাঁদের ঘাটতি ঘটতো, তবুও, 
আশায় আশায় বুক বে'ধে জীবনমরণ পণ করে অর্ধাহারে কাল কাটিয়েও 
এাগ্ধয়ে যেতেন । 

দীর্ঘকাল সাগরে সাগরে ঘোরাফেরা করার ফলে নাবিকদের ভেতরে এক 
ধরনের রোগ দেখা দিতো ৷ রোগটা ভার সাংঘাতিক প্রথম প্রথম দাঁতের 
মাড়ি ফলতো, তারপর ফোলাটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ঝুলে এসে দাঁত- 
পুলোকে ঢেকে ফেলতো । কেবল তাই নয়, ফোলা অংশটা একসময় ফেটে 
গিয়ে প্রচ্ছর রন্তপাত ঘটাতো ৷ সে কী যন্ত্রণা ! যন্ত্রণায় আঁস্থর হয়ে হয়ে 
একাদন মারা যেতেন সেই সব নাঁবক। সে এক আতঙ্ক ! 

শোনা যায়, ভাস্কো-ডা-গামা-যান ভারতে আসার জলপথ আধবচ্কার 
করোঁছলেন, তাঁরও বহু নাবিক প্রাণ হারয়োছলেন এই রোগে । 

রোগাঁট কেন হয় তার কারণটা কিন্তু কেউ জানতেন না ৷ পাঁরাঁচত ছিল 
স্কাঁ্ভ নামে। প্রধানতঃ নাবিকদেরই হতো । অন্যান্যদের মধ্যে তত 
ব্যাপক ছিল না। 

স্কাঁভর ভরাবহতা দেখে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা চান্তত হলেন । তাঁরা 
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স্কার্তরোগে আক্রান্তদের নিয়ে গবেষণা শুর: করলেন । ীকন্ত; সে সময় 
[াঁকৎসাশাস্্ আদৌ উন্নত ছল না, ছিলনা আজকের মত এমন সুক্ষ মনত 
পাঁত। তাই বহন ধরে বহ: চাকংসক আপ্রাণ চেণ্টা করেও ব্যর্থ হলেন । 

অতঃপর জেমস ল্যাঙ্কাস্টার নামে একজন ইংরাজ 'চাঁকৎসক কী ভেবে 
নাবকদের খাদ্য নিয়েই শুর করলেন গবেষণা । তাঁর যেন মনে হলো, 
নাবকেরা মাসের পর মাস সমুদ্রে ভেসে থাকেন: গনার্দঘ্ট খাদ্য ছাড়া অন্য 
খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ পান না, অনেক সময় একাট বা দরট খাদ্যের উপর 
ভর করতে হয় । এই কারণে খাদ্যের কোন কোন উপাদানে ক্রমাগত ঘাটাত 
ঘটে। কোন একট বিশেষ উপাদানের ঘাটাতির জন্য রোগটা হয়না তো? 

বেশ কছ:ঁদন ধরে নাবকদের খাদ্যকে খুটিয়ে খুটয়ে দেখলেন, জজ্ঞাসা- 
বাদ করলেন নাবকদের এবং তাঁদের 'িরাচারত খাদ্যাভ্যাসের কথাও 
জানলেন ৷ অপরাঁদকে স্কা্ভ রোগাক্রান্তদের খাদ্য তাণীলকাটাও পরীক্ষা 
করলেন ৷ অবশেষে কী ভেবে স্কাভি“ রোগাক্রান্ত নাবিকদের খুব বেশী করে 
লেবু খেতে দিলেন । 

অদ্ভূত ফল পেলেন.জেমস ল্যাওকাস্টার । নাবিকদের রোগটা ধারে ধীরে 
আরোগ্যের দিকে গেল, মরতে হলো না কাউকে । ১৬০১ খতীন্টাব্দ 1তাঁন 
ঘোষণা করলেন তাঁর পরাক্ষার কথা এবং সব নাবককে প্রচুর পারমাণে লেব; 
খেতে বললেন ৷ তান আরও জানালেন, নাবিকরা যাঁদ প্রাতাঁদনের খাদ্য 
তাীলকায় লেবুকে অন্তভুন্ত করেন, তাহলে তাঁদের স্কাঁভ“রোগ হবে না। 

জেমস ল্যাঙকাস্টারের গবেষণা অনেককে উৎসাহিত করলো । 1চাঁকৎসা 
বিজ্ঞানীরা এবার রোগণর পাঁরবর্তে রোগের প্রীতষেধক লেব্‌কো য়ে গবেষণা 
জোরদার করলেন ৷ 'ঁকন্ত; কোন হদিস পেলেন না কেউ। শুধ ন ৯৬২০ 
খুপজ্টাব্দে ক্্যমার নামে আঁস্টয়ার একজন সামারক 'চাকৎসক জানালেন, যে 
কোন ধরণের লেব: স্কাঁভ রোগের প্রাতষেধক | অর্থাৎ জেমস ল্যাঙ্কাস্টারকে 
সমর্থন করলেন তান ৷ 

এরপরে আর গবেষণা বেশী দুর অগ্রসর হয়ান। প্রাতষেধক হিসেবে 
পেয়ে একরকম তৃপ্ত ছিলেন সবাই । আর 'চাঁকংসকরাও এন্তার ব্যবস্থাপন 
য়ে চললেন লেবুর । এরকম উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চলে 
এসোছল সেই একই ব্যবস্থা ৷ 

১৮১০ সালে বিজ্ঞানী আইখম্যান নতুন করে শুর; করলেন দকার্ভ রোগ 
সম্বন্ধে গবেষণা । গবেষণা চালালেন বেশ কতকগুলো মুরগীর উপর । 
মুরগীগুলোকে কয়েকটা দলে ভাগ করে এক একটা দলকে বশেষ এক এক 
ধরণের খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন ॥ 'কছ:াঁদন পরে দেখলেন, একাঁট দল বেশ 
দুর্বল । করেকাঁট দল মোটামট ভাল অবস্থায় আছে, মাত্র একাঁট দলের 
মুরগীরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে । কল্তু মন্রগীদের মধ্যে স্কার্ভ. রোগ 
সং্ট করতে পারলেন না। ঃ 
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রোগ সর্থ্ট করতে না পারায় রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ 
হলেন! তবে তান জানালেন, এক বিশেষ ধরণের খাদ্য মুরগীকে খাওয়ালে 
মুরগী দ্রুত বেড়ে উঠে এবং রোগ প্রাতষেধক ক্ষমতাও লাভ করে। তান 
খাদ্যের নাম জানালেন বটে, তবে সেই খাদ্যের উপাদান যে প্রকৃতপক্ষে কী, 
তা বার করতে পারলেন না। 

আইখম্যানের পরীক্ষা প্রভাবিত করলো ডঃ ক্যাসানর ফ্রাগ্ক নামে একজন 
শবজ্ঞানকে ৷ তাঁনও মুরগীদের উপর চালালেন পরীক্ষা । রোগের 
কারণ শীনর্ণয় করতে পারলেন না বটে, তবে একটা মহৎ উপকার সাধিত হলো 
তাঁর দ্বারা । খাদ্যের মধ্যে প্রাণশান্তর উপাদান তথা ভাইটাল অংশ নিয়ে 
গবেষণা করতে করতে একাঁদন আবজ্কার করলেন আযামাইন । এটি একাঁট 
যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং এই প্রথম প্রমানিত হলো, খাদ্যের মধ্যে একটা 
1বশেষ ভাইটাল দক আছে__যা শরীরকে সংস্হ রাখে এবং বাদ্ধর সহায়ক । 
ডঃ ম্যাক্স িরেনস্টেন নামে এক 'বজ্ঞানী এ ভাইণ্টাল আযামাইনের একটা 
সধাক্ষপ্ত নামকরণ করলেন । নাম '্দলেন ভিটামিন । প্রকৃতপক্ষে সেই থেকে 
ভটাঁমন কথাটার উৎপাঁত্ত । বাংলায় বলা হয় খাদ্য প্রাণ । 

এত কাণ্ড ঘটলো, তব; স্কা্ভ রোগ সমস্যাটা সমস্যাই থেকে গেল। 
শেষে বংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ১৯০৭ খন্টাব্দে সমস্যার সমাধান করলেন 
হোস্ট এবং ফ্লীলক নামে দুজন চীকৎসা বিজ্ঞানী । এ'রা দুজনে একই সঙ্গে 
একপাল ?গাঁনাঁপগের উপর পরীক্ষা চাঁলয়োঁছলেন এবং সামর্থ হয়েছিলেন 
[গাঁনাঁপগদের মধ্যে স্কাঁভ“ রোগ আনাতে । 

স্কাভ“রোগাক্রান্তদের চাঁকংসার জন্য তাঁরাও অবলম্বন করলেন প্রাচীন 
চিকিৎসা পদ্ধাত-__লেবুর রস। ওতেই আরোগ্য লাভ করলো 'গানাঁপগরা ৷ 
তখনই শুর? হলো লেবুকে নিয়ে পরীক্ষা _ ওর খাদ্যগুণ যাচাই করা । 

এবার আর বিলম্ব হলোনা । অজ্পকালের ভেতরেই ধরা পড়লো, লেবনুতে 
থাকে ভিটামন সি ৷ এ ভিটামন স.ই হচ্ছে সকাভ'র প্রাতষেধক এবং খাদ্যে 
ভটামন ?স-র ক্রমাগত ঘাটাঁত ঘটলে স্কাভ: রোগ দেখা দেয় ৷ 

এখন চ্কাঁ্ভ কে আর কেউ ভয় করে না। ভিটামিন {স.কেও সংশ্লেষনী 
পদ্ধাততে তোর করা যাচ্ছে। 


সেফটিরেজার 


বোস্টন শহরে বাস করতেন এক ভদ্রলোক নাম তাঁর জলেট । ভদ্রলোক 
ব্যবসার মাধ্যমে অর্থবান হতে চাইলেন । শকন্তু কী ব্যবসা করবেন! 
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যেমন তেমন ব্যবসা জলেটের পছন্দ নয় । ভাবলেন, এমন নতুন কিছ; 
একটা তৈঁর করবেন, যার কোন প্রাতযোগী থাকবে না এবং সব জায়গায় 
বাজার পাবেন । 

গকল্তু কী তোর করবেন তান ? 

অনেক ভাবনাঁচন্তার পর দাঁড় কামানোর ক্ষুরের দিকে নজর পড়লো 
তাঁর । হণ্যা, তাইতো ! দাঁড় কামানোর ঝামেলা অনেক । সবাই নিজ হাতে 
{নিজের দাঁড় কামাতে পারে না, নাপতের তোষামদ করতে হয়, নয়ত হাতের 
কাজ.ফেলে সেলুনে ধন্ণ দিতে হয় । নিরাপদ কোন ক্ষুর তৈরি করা যায় 
না ক? যা সবাই ব্যবহার করতে পারবে, আনাড় হাতেও দাঁড় কেটে 
ফ্যালা ফ্যালা হয়ে যাবে না এবং দাড় কামানোতে ক্ষুরের চেয়ে আরাম বোধ 
হবে! আর এমন একটা সরঞ্জাম আঁবদ্কার করতে পারলে নির্ঘাৎ দ্‌-পয়সার 
মূখ দেখা যাবে । 

খুব করে ভাবলেন জলেট সাহেব। দিনের পর দন, মাসের পর মাস । 
শেষে খাড়া করলেন তেমন ক্ষুরের একটা মডেল । 

জলেট সাহেব 'কন্তু প্রযুক্তাবদ ছিলেন না। তাই. মডেল একটা তোঁর 
করলেও পারলেন না মডেলটাকে বাস্তবে রূপ দিতে । তাহলে কী করা যাবে? 
ণজলেট সাহেবের মনে হলো, যোগ্য একজন কারিগর যাঁদ পাওয়া যায় তাহলে 
ব্যাপারটার সুরাহা হতে পারে । 

গুজলেট সাহেব এবার মনে মনে খোঁজ করতে শুর; করলেন এক যোগ্য 
প্রযুাক্তাবদকে ৷ 

গঠক-সেই সময় বোস্টন শহরে এক বিজ্ঞান সম্মেলনের আহবান জানানো 
হলো । সম্মেলনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানানো হলো বহ বিজ্ঞানী ও 
প্রযু্তাবিদকে ৷ নতুন কোনাঁকছ:র মডেল এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শনেরও 
সুযোগ দেওয়া হলো ৷ 

জলেট সাহেব সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। হাঁজর হলেন বজ্ঞান 
সভায় এবং প্রদর্শন করলেন তার মডেলাঁট, কিন্তু মডেলাটর প্রাত তেমন 
উৎসাহ দেখা গেলনা কারও । 

সম্মেলনে যোগদান করোঁছলেন এক তরুণ প্রযান্তীবদ । নাম তাঁর 
িকারপন-_মেকানিক্যাল ইাঁঞ্জানয়ার । জলেটের মত তানও ক্বপ্ন দেখতেন 
হাতে নাতে গকছ? করার জন্য এবং একচোঁটয়া ব্যবসার গদকে ছল ভয়ানক 
আগ্রহ ৷ জিলেট প্রদার্শত মডেলাঁটর প্রাত একমাত্র তাঁনই আকর্ষণ বোধ 
করলেন । 

সভার কাজ শেষ হলো । 'জিলেট সাহেব“ভগ্োৎসাহে বোঁরয়ে এলেন হল 
থেকে । আর তখনই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন নকারসন । বললেন_- 
আপনার মডেলাঁট আমার খুবই পছন্দ। আপনার অস্গৃবিধার কথাও জেনেছি 
আপনার বন্তব্য থেকে। আম এই মডেলটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করবো 


৪৩ 


যদি আপাঁন আমার উপর আস্থা রাখেন । 

প্রস্তাবটি জিলেট সাহেবকে খুবই খীশ করলো । জিজ্ঞাসা করলেন 
আপাঁন কাঁ বিজ্ঞানী ? 

1নকারসন বললেন-_নাঃ একজন প্রযুন্তাবদ-_মেকানিক্যাল হী্জানয়র ৷ 
[জিলেট সাহেব আরও খীশ হলেন এবং অম্লান বদনে মডেলাঁট তুলে দিলেন 
1নকারসনের হাতে ৷ 

নিকারসন মডেল অনুযায়ী নতুন যন্ত্র বানাতে মন প্রাণ উজাড় করে 
দিলেন । তৈরি করতে গয়ে এক আধটু অসাবধারও সম্মুখীন হলেন এবং 
জিলেটের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যাগুলোর সমাধানও করলেন । তারপর 
একাঁদন সত্য সত্যই বানিয়ে ফেললেন মডেল অননুযায়ী যন্ত্র এবং ত'ক্ষ] ধার 
ব্লেড। ঝকঝকে সুন্দর যন্ত্র এবং ব্রেড দেখে খুব খুশ হলেন জিলেট ৷: দাঁড় 
কামাতে গিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করলেন । ১৮৯৫ খতীষ্টাব্দে উভয়ে 
ব্যবসায় নেমে পড়লেন । 

ব্যবসা করতে গিয়ে বেশ অস্যাবধায় পড়লেন তাঁরা । ট্যাঁক থেকে পয়সা 
খরচ করে যন্ত্র বানালেন, কিন্তু ক্রেতা বড় একটা পাওয়া গেল না। পুরাতন 
ক্ষুরকে ছেড়ে সহসা সেপাঁটরেজার কিনতে এলেন না কেউ। তখন তাঁরা 
ভাবলেন, যাঁদ কিছ: সংখ্যক যন্ত্র জনসাধরণের মধ্যে বালি করা যায় তাহলে 
সবাই এর সবিধেটুকু বুঝতে পারবে এবং তাদের দেখাদেখি অনেক লোক 
উৎসাহী হয়ে [কিনতে এঁগয়ে আসবে । আর হুহ্‌ করে বাঁক হবে । 

তাই-ই হলো । বেশ কিছ; সেফাঁটিরেজার তোর করে 'বালয়ে দেওয়া 
হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দীর্ঘকালের ক্ষুরের অভ্যাস 
পাঁরত্যাগ করলো না কেউ । মাথায় হাত দিলেন দুজনে | 

ট্যাকের পয়সা শেষ ; ব্যবসাও ভরাড্যাব। দুজনে যখন চোখে সরষের 
ফুল দেখাঁছলেন, তখনই এক মগ্তবড় ব্যবসায়ণ লাভের গন্ধ পেয়ে এাঁগয়ে 
এলেন। অচেল টাকা খরচ করে সেফাঁটিরেজার তোঁরর একটা বড় কারখানা 
খুলে দিলেন এবং অংশীদার রূপে গ্রহণ করলেন [লেট সাহেব ও গনকার- 
সনকে। 

কাঁথত আছে, ১৯০৩ খণীন্টাব্দে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকাঁট কারখানা চাল; 
করেন এবং প্রথম তোর করোছিলেন মাত্র ৫০1ট রেজার এবং ১৫৩ট রেড । এই 
কয়েকাঁটিকে বাক করতে তাঁদের এক বছর সময় লেগোঁছল । 

ব্যবসায়ীট কিন্তু হাল ছাড়লেন না। একই সঙ্গে প্রচার ও বার দুইই 
চালিয়ে যেতে লাগলেন । 

চার বছর পরে লাভের মুখ দেখলেন সবাই । ব্যবসা একেবারে তুঙ্গে 
উঠলো । ' সে বছর এক লক্ষ রেজার এবং দেড় লক্ষ রেড 'বাক্র হয়ে গেল । 

চাঁহদা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো । ১৯১০ খজ্টাব্দের দিকে সেফাট, 
রেজার এবং ব্লেডের চাহিদা এত বেড়ে উঠলো যে, একটি মাত্র ব্যবসায়ী 
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প্রাঁতষ্ঠানের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব হলোনা ৷ ততাঁদনে নানা দেশ থেকে 
এসে গেল প্রচুর চাঁহদা ! তাই অন্যান্য দেশও শুরু করলো সেফাঁটিরেজার 
উৎপাদন । আর সেই থেকে আ'বহ্কারক হিসেবে িলেট সাহেবের নামও 
সাধারণের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো ৷ এখনও জিলেট সেফাঁটরেজার এবং 
রেড পাওয়া যায় । 


গ্যাসমুখোস 


আজকের যুদ্ধক্ষেত্রে হামেশাই গ্যাসমুখোস ব্যবহার করা হয় । তাছাড়া 
যেসব কারখানায় শীবষান্ত গ্যাস ও ধূলাবালর মধ্যে কাজ করতে হয়-_সেই-সব 
কারখানার শ্রামকরা, খাঁনর শ্রামকরা, দমকলের কম+রা এবং কোন কোন সময় 
পীলশও ব্যবহার করেন গ্যাস ম:খোস। গ্যাসমুখোস মনে পরে নিলে 
{বষান্ত গ্যাসের সংস্পর্শে মৃত্যু ঘটতে পারে না। 

গ্যাসম:খোলস আবিচকারের পেছনে আছে জার্মানদের অবদান এবং 
আঁবচকার করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ৷ উনাবংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগের দকে রসায়ন বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নীত হয়। একাঁদকে যেমন 
আবচ্কৃত হয় নানা মৌলিক ও যৌগিক জনহিতকর পদার্থ, অপরাদকে তেমনই 
ণুবজ্ঞানীদের হাতে আসে হরেকরকমের বিষান্ত পদার্থ । মানুষ ক্ষমতাকে 
জাহির করতে এবং অপরের উপর প্রভুত্ব বস্তার করতে {চিরকাল বিজ্ঞানকে 
নিয়োগ করে আসছে এবার মারাত্মক গ্যাস ইত্যাদির পাঁরচয় পেয়ে আঁত 
অজ্পে শন: সৈন্যদের ঘায়েল করতে বষান্ত গ্যাসগুলোকেই ব্যবহার শুরু 
করলো । গোপনে যুদ্ধক্ষেত্রে নানা ধরণের বষান্ত গ্যাস ছাঁড়য়ে যেতো, শত; 
পক্ষের সৈন্যরা সেখানে পা দিলেই গ্যাসের ক্রিয়ায় অল্পেই মারা যেতো। 
তাই 'ঁবষান্ত গ্যাস, ধোঁয়া ইত্যাঁদ থেকে সৈন্যদের রক্ষা করতে প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময়ই পাঁরকল্পনা করা হয়োঁছল গ্যাস মুখোসের । 

কাঁথত আছে, গ্যাস ম:খোসের পাঁরকল্পনা করোঁছলেন গরুটজ হাবার_ 
সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংশ্লেষণী পদ্ধাততে আযমোঁনয়া তোৈঁর করে- 
ছলেন এবং এ কারণে জগৎজোড়া স:নামও অন করোঁছলেন। এ 
জন্য [তান ১৯১৮ খণ্টাব্দে লাভ করেছিলেন নোবেল পন্র্কার ৷ 

হাবার পাঁরকল্পনা করোঁছলেন বটে, 'কিপ্তু পাঁরকল্পনাকে বাস্তবে রগ 
দেনাঁন ৷ বান্তবায়িত করার জন্য তাঁর এক বন্ধুকে অননরোধ করেন। 
‘ বন্ধুটির নাম রিচার্ড“ উইলস্টেটর ৷ 
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রিচার্ড উইলস্টেটরও ছিলেন সেকালের অন্যতম শ্রেণ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী । 
ইনি সেই উইলস্টেটর_'যাঁন ক্লোরোিল সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আঁবিচকারের 
জন্য ১৯১৫ খুম্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন । বপ্ধুর পাঁর- 
কম্পনাকে সমর্থন করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গবেষণা শুরু করেছিলেন । 

আবিত্কার করতে উইলষ্টেটরের মত এক প্রখ্যাত রসায়নাবদের খুব বেশী 
বেগ পেতে হয়নি। আঁচরেই বানিয়ে ফেললেন মুখ ঢেকে রাখার জন্য এক 
ধরণের আবরণ, তথা মুখোস। ববিষাল্ত গ্যাস শোষণ করতে যার জুড়ি নেই 
সেই কাঠ কয়লার গদুড়োকেই প্রাধান্য দিয়োছলেন এবং তার সঙ্গে [মশিয়ে 
দিয়োছিলেন অন্যান্য কয়েকাট রাসায়ানক পদার্থ । 

গণড়োকে তো আর নাক মুখে চাপালে হবে না! তাই একটা {বিশেষ 
ধরণের পুর; পরা তোর করোঁছলেন। সেই পর্দাটা এমন ছিল যে, পদা‘ 
ভেদ করে গংড়োগুলো বার হতে পারতো না । অথচ বাতাসটাকে ছাঁকানর 
মত ছে'কে নিয়েঞ্রনাকের সামনে হাজির করা তো। 

যণ্ধ এমন এক বাঁভৎস প্রাতযোগতা-_সেখানে এক মারণাস্ত্কে 
টেক্কা দিতে আর এক জোরালো মারণাস্ত্র সব সময় প্রস্তুত হয়েই আছে। এই 
প্রাতযোগিতার শেষ নেই। সম্ভবতঃ মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরকালই 
অব্যাহত থাকবে এই প্রাতযোগিতা । গ্যাস মুখোসের ক্ষেত্রেও তাই শুরু 
হয়ে গেল প্রাতযোগিতা । এমন সব (বষান্ত জানস ছড়ানো হতে লাগলো-_ 
যা কাঠ-কয়লার গড়োর দ্বারা শুদ্ধ হয়না । তখন অন্য ধরণের গ্যাস 
মুখোস তোঁরর দিকে যত্ববান হতে হলো । এমাঁন করে বিষান্ত গ্যাসের চাঁরন্র 
অনঃযায়ী বাঁভন্ন ধরণের গ্যাস মুখোস আবিষ্কৃত হলো একে একে । 

শুধ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন কারখানা ইত্যাদিতে নিরাপত্তার জন্যও 

হয়েছে গ্যাস ম:খোস। তাই আজ সর্বক্ষেত্রে গ্যাস মুখোস 

মানুষের নিরাপত্তার সহায়ক । বহুল ব্যবহৃত গ্যাসমহখোসগুলোর উপাদান 
(১) সেলুলোজ 'ঁকংবা আ্যাসবেটাস তন্তুর পদণ। বাতাসে ধূলাবাঁল 
এবং প্রলম্বিত কোন 'বিষান্ত কণা থাকলে ব্যবহার করা হয়। (২) কাঠকয়লা 
গড়োর তোঁর পদ ৷ বায়ুতে অবাঞ্চিত কোন জৈব গ্যাস উপাস্থত থাকলে 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (৩) ক্ষার জাতীয় পদ্ণ। বাতাসে যাঁদ কোন 
আযঁসড বাষ্প মিশে থাকে তাহলে পদ্ণর ভেতরে ক্ষারকে রাখা হয় এবং 
ক্ষারের সংস্পর্শে এসে আ্যাঁসড প্রশীমত হয়ে যায়। ( ৪) বাতাসে কারবন 
মন অক্সাইডের উপাঁন্থাত ধরা পড়লে পদা“র মধ্যে বাবহার করা হয় ম্যাঙ্গানিজ 
ডাই-অক্সাইড ও ফোঁরক অক্সাইডের মিশ্রণ (৫) যাঁদ পাঁরবেশে হাইড্রো- 
সায়ানিক আযাসডের উপাস্থীত লক্ষ্য করা যায় তাহলে তামার লবণ ভাঁত* 
পদ । 

এই ধরণের আরও অনেক রাসায়ানক পদাথকে মুখোসে ব্যবহার করা হয়?ু। 
তবে গ্যাস মনখোস দাঁঘস্থায়ী নয়। কয়েকবার ব্যবহার করার পর রাসায়ানক 
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পদার্থগুলোর পর্দাটা অকেজো হয়ে পড়ে । ফলে নতুন করে পদ্দণাকে ষুন্ত 
করতে হয় মুখোসের ভেতরে । এই মৃখোসটা এমনভাবে তৈরি করা হয়_ 
যাতে নাক, চোখ ও মুখ সব সময় মুখোসের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় এবং 
এটিকে বায়; বিরুদ্ধ করা হয় । বাঁহরের বাতাস ছাঁকানর ভেতর দিয়ে ছে'কেই 
প্রবেশ করে নাকে । অন্য কোন প্রকার বাতাস প্রবেশ করতে পারে না) 


মাসরুমের খা্যগুণ 


এ যে বড় বড় চাকাঁতর মত এক জাতীয় ব্যাঙের ছাতা-_যারা বর্ষাকালে 
এখানে ওখানে খড়ের গাদায়-বাঁশ বা কাঠের গায়ে ও উইচাপর উপরে সহসা দল 
বেধে গাঁজয়ে উঠে, যাদের গালভরা বৈজ্ঞাঁনক নাম ভলভারয়েল্লা ভলভোঁসয়া 
আযাগাঁরকাস বাইশ পোরাস, প্লয়োরোটাস প্রভাত, তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে 
প্রচুর খাদ্যগুণের পাঁরচয় ৷ ওঁ ছাতা ক্লোরোঁফল বিহীন মৃতজীবা উদ্ভিদ । 
চলাঁত কথায় ওদের ব্যাঙের ছাতা বাঁল, বিজ্ঞানের কথায় মাসরএম । 

সব রকমের মাসরুম খাদ্যের উপযোগী নয়। কাঠ বা বাঁশের ছাতা 
{বষান্ত ৷ খড়ের ছাতা বা পোয়াল ছাতাকে মান:ষে খায়, আর খায় উহীঢাবর 
গায়ে গোল গোল টাকার মত যেসব ছাতা জন্মায়! ওদের কৃত্রিমভাবে চাষও 
করা যায় এবং খাদ্যগুণে এত সমদ্ধ যে, মাছ-নাংসের মত প্রাণীজ প্রোটিনও 


তবু মাসরুমের প্রত এখনও অনেকের ধবন্তর অবহেলা ॥ এখনও 'বত্ত- 
বানরা মাসরুমের নাম শুনলে নাঁসকা কুণ্ডন করেন, নিকৃষ্ট বলে দূরে সারিয়ে 
রাখেন বা হাতে করতে তাঁদের আঁভজাত্যে আঘাত লাগে! তাঁদের মাত্রা- 
গৃতাঁরন্ত আকর্ষণ কেবল মাছ-মাংসের প্রীত। কিন্তু তাঁরা কী জানেন, তাঁদের 
মতে এ নিকৃষ্ট ও অনাভঙ্জাত খাদ্যটা এককালে পাঁথবীর সমূহ সভ্য দেশে 
দেব দুর্লভ খাদ্য রুপে পাঁরাঁচত ছল? 

সে এক ইতিহাস ৷ মাসরুমের খাদ্যগবণ আজকের আীবভ্কার নয় । 
আজ থেকে অনেক-_অনেকাঁদন আগে, প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর আগে 
তৎকালীন পীথবীর একমাত্র লাস ও অতুল ন্বযে'র আঁধকারা মিশরায় 
সম্ৰাট বা ফ্যারাওরা মাসরুমকে গ্রহণ করতেন মূল্যবান খাদ্য 1হসেবে। অথচ 
সেকালে খাদ্যের গ:ণাগ:ণ নর্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানক ব্যবস্থা ছল না, প্রোটিন 
ও আযাঁমনো আাঁসড সম্বন্ধে কারও ধারণা ছল না, ধারণা ছল না পাট 
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বিষয়ে । তথাপি কেন যে মাসরূমকে'অভিজাত খাদ্যের তালিকায় ফেলেছিল 
সে কথা বলা দু্কর। 
মাসর*মকে সেকালে কৃত্রিমভাবে চাষ করা যেতোনা ৷ প্রকৃতিতে যে স্বল্প 
পাঁরমাণ জন্মাতো তাকেই রাজভোগের জন্য সংগ্রহ করে আনা হতো। 
সেদিনের ধারণা ছিল, রাজা হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রাতানীধ। প্রজারা 
দেবতাকে যেমন পুজো করতো, তেমনই রাজাকেও পূজো করতো, পুজো 
করতো দেবতা ও রাজার খাদ্য বলে পাঁরাচিত মাসরুমকে ৷ দেবার্চনায় হয়ত 
নৈবেদ্য হিসেবে 'মাসরুমকে নিবেদন করা হতো কিন্তু তাকে গ্রহণ করার রখাঁত, 
সাধারণের ছিল না। সেনৈবেদ্য কেবল গ্রহণ করতে পারতেন রাজা এবং 
পুরোহিত বর্গ । 
মিশরীয় সভ্যতার পরে গ্রীক সভ্যতার যুগেও মাসরুমের আভিজাত্য 
কমোঁন ৷ গ্রীকরা ছিলেন ভার পাঁণ্ডত। ওঁ সৃখাদ্যাঁট তাঁরা আদৌ অবহেলা 
করেন নি, সম্ভবতঃ সাধারণকেও স্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে 1দিয়োছিলেন। 
খাদ্য হিসেবে যে মাসরুমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে সেই আ্যাগারকাস 
শব্দাট এসেছে গ্রীক আযাগ্রকম শব্দ থেকে৷ 
গ্রীকদের পরে শুর; হয় রোমানদের যুগ ৷ পুনরায় মাসরুমের উপর 
নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। রোম সগ্রাটগণ এবং রোমের অভিজাত 
সংপ্রদায় মাসরুম খাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন । রোম সম্রাট জুলিয়াস 
সিজার এক বিজ্ঞাপ্ততে উল্লেখ করোঁছলেন একমাত্র রাজা এবং সৈন্যাধ্যক্ষরাই 
মাসরুম খাওয়ার উপযাস্ত ব্যন্তি, অপর কেউ নয়। সম্রাটের আদেশ পাঁলতও 
হয়েছিল। 
মিশরাঁয় আমল থেকে রোমান আমল পযন্ত মাসরূমের উপর আরোপিত 
নানা 'বাধানষেধকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত নানা সংস্কার এসে ভর 
করেছিল সাধারণের মনে। সেই সংস্কারগুলো আরও বদ্ধমূল হয়েছিল 
ইউরোপে ধর্মণন্ধতার যূগে। এর জন্য সম্ভবতঃ সোঁদনের পুরোহিত 
সম্প্রদায়ই দায়ী। সংখাদ্যটাকে কেবলমাত্র নিজেদের ভোগে রাখার জন্য 
চাপিয়ে দিয়েছিলেন ধমে'র নামে 'বাঁধানযেধ। যে বিধিনিষেধ চলে এসোঁছল 
সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত । মাসরুমকে খাওয়া হতো না, অপ'ন করা হতো 
গাজায় । 
ধৰ্মীয় গোঁড়ামি থেকে প্রথম মাসরুমকে মনন্ত করোঁছল ফ্রাম্স। কাঁথত আছে, 
মাসর€মের পাণ্টগুণ লক্ষ্য করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্স ওকে রশীতি- 
মত চাষ করেছিল । যাঁদও আজকের মত মাসরুমের বীজ বা মল সংগ্রহ 
করে এবং তাকে ছাঁড়য়ে কীন্রমভাবে চাষ করতোনা ৷ বষণকালে এখানে ওখানে 
খড়-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে পাঁচয়ে ফেলতো, তাতেই আপনা হতে গাঁজয়ে 
উঠতো মাসরম । চীন দেশীয় পণ্ডিত সু টিং চ্যাং এর মতে একই উপায়ে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে চন প্রচুর পারমাণে মাসরুম উৎপাদন করতো । 
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এও সত্য যে, মাসরম চাষের প্রত প্রথম উৎসাহত হয়োছল পাশ্চাত্যের 
দেশগুলো ৷ প্রথম বশ্বযুদ্ধের পর খাদ্যের ঘাটাঁত ঘটায় ইওরোপাঁয় দেশ- 
গুলোর পহাণ্ট বিজ্ঞানীরা একযোগে মাসরুম চাষের সুপারিশ করেছিলেন । 
চাষও শুর্‌ হয় এবং মাংসের বিকল্প হিসেবে ধনী দাঁরদ্র সবাই গ্রহণ করতে 
শুরু করেন। তারপর ইওরোপ থেকে আমোরকা ও প্রাচ্যের জাপানে ছাড়িয়ে 
পড়ে মাসরুম চাষ । 

ভারতের 'বাভন্ন জায়গায় বর্ষাকালে এখানে ওখানে পচা খড়ের গাদায় 
গাঁজয়ে উঠে মাসরূম ৷ তাদের অবহেলা ভরে অনেকেই পাঁরত্যাগ করতেন, 
গ্রামের দাঁরদ্রু মানুষের খাদ্য বলে উপহাস করতেন, হয়ত অপকারণী বলেও মনে 
করতেন কেউ কেউ ৷ এই ধারণাকে নস্যাৎ করেন প্রখ্যাত ভারতীয় ছত্রাক 
বিজ্ঞানী ডঃ সহায়রাম বস: তান দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বাঁভন্ন অঞ্চলে 
জাত ছত্রাককে দিয়ে গবেষণা করেন ৷ এমনাঁক উাঁড়ষ্যার চল্কা হদের কাছে 
উইটাবতে জাত ছন্রাককে নিয়েও দীর্ঘ-গবেষণা করেন ॥ ১৯২১ খনীগ্টাব্দে 
1তাঁন ঘোষণা করেন, ভারতে পর্াঘ্টকর খাদ্যের ?বকল্প [হসেবে উহীঢাবর 
ছাতা, পোরাল ছাতা ইত্যাঁদকে ব্যবহার করা যায় । মাসরুমের চাষ করলে 
ভাল ফসলও যে পাওয়া যাবে--এমন তথ্যও তান প্রদান করেছিলেন । 

দুঃখের বিষয়, সহায়রামের গবেষণা চতুর্দকে স্বীকীত লাভ করলেও 
ভারতীয় জনগণ মাসরুম চাষের. প্রীত কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন গন । 
ভারতে প্রথম মাসরূম চাষের প্রবর্তন করেন এক বিদেশী থমাস এট অল। 
তান কোয়েম্বাটোরে চাষ করোঁছলেন এবং প্রচুর ফলনও পেয়োছলেন। 

পাম্টকর খাদ্য এ মাসরুমের প্রীতি অবহেলা এখনও ভারতের অনেকের 
আঁভজাতদের খাবার টোবলে এখনও স্থান করে বনতে পারোনি মাসরুম ! অথচ 
আজকে আমাদের জাতীয় সরকার থেকে বিজ্ঞানী পর্যন্ত সবাই মাসরূমকে 
খাদ্য হসেবে গ্রহণ করতে বলছেন, প্রাশক্ষণের ব্যবদ্থা হয়েছে, বিনামূল্যে 
বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে, তবু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না ৷ বাজারে 
ওকে কালেভদ্রে দেখা যায় এবং ক্রেতার সংখ্যাও নিতান্ত কম । 

যাঁরা এখনও মাসরূমকে অবহেলা করে দুরে সাঁরয়ে রেখেছেন, আঁভজাত্যে 
আঘাত লাগবে বলে যাঁরা ইচ্ছে থাকলেও ?কনতে পারেন না, যাঁরা মাসরনমের 
খাদ্যগৃণ সম্বন্ধে সম্যক অবাহত নন, তাঁদের প্রথমেই মনে করা উচিত এট 
একট আঁত শুদ্ধ খাবার । এতে ভেজাল এতটুকু নেই | 

আজকের বাজারের কোন সীব্জ, মাছ, ডিম, মাংস দুধ প্রভাঁতর কোনটিই 
টি মুক্ত নয় | সব্জিতে আছে রাসায়ানক সার ও কাঁটনাশকের অবশেষ । 
ডম ও মুরগীর মাংসে ড. ডি. টি বা গ্যামাঁক্সনের কণা, গোর়ালারা ইন- 
জেকশন দিয়ে গাভী দোহন করে এবং আঁধক দুধ আদায় করতে নানা ধরণের 
কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে । 

অথচ মাসরুমকে চাষ করতে হলে কোন রাসায়ানক সারের দরকার হয়না, 
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দরকার হয়না কাঁটনাশক ছড়াবার । বাঁজ ছড়ালে আপাঁন আপনি বকাঁশত 
হয়। যে কোন খড়, পাতা ইত্যাঁদ পচে উঠলেই হলো। কয়েকাঁদনের 
ভেতরেই গড়ে তোলে কলোনী । খরচও নেই বললে চলে-_একটু পাঁরচর্যা__ 
এইমাত্র । এ্রপ্রল থেকে অক্টোবর পযন্ত সাত মাস ধরে ওর চাষ করা যায় । 
ফসল উঠতে সময় লাগে এক মাসেরও কম । তাই একই জায়গা থেকে সাতবার 
ফসল তোলা সম্ভব হয় । 

মাসরুমের খাদ্যগুণের পাঁরচয় দু-এক কথায় দেওয়া যায়না । একে 
{বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ এতে ফ্যাটের পারমাণ 'ীনতান্ত--০০2-এর মত। 
শকরা জাতীয় উপাদান নামে মান । তাই মেদ বহুল শরীর যাঁদের তাঁরা 
নিভ'য়ে খেতে পারেন । ওকে খেলে দেহের চাঁব'র পাঁরমাণ কমে অথচ পুষ্ট 
গুণ বজায় থাকে । অপর পক্ষে শর্করার ভাগ অল্প বলে রাড সুগারের 
রোগীরা গ্রহণ করলে কোন ক্ষাতর সম্ভানা থাকে না । 

মাসরুম প্রোটন, ভিটামিন ও খাঁনজ উপাদানে সমৃদ্ধ । আরও মজার 
কথা, মাসরুমের প্রোটিনের শতকরা ৯০ ভাগ আমাদের শরগর কাজে লাগাতে 
পারে ৷ মাছ-মাংসের প্রোটিনের এতটা আমরা হজম করতে পার না । অনেক- 
খানি অপাচ্য হিসেবে থেকে যায় এবং বর্জ্য পদার্থের আকারে শরীর থেকে 
বোঁরয়ে যায় । 

মাসরুমের প্রোটনকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ওতে ২০ টির মত 
আযামিনোত্যাঁসড বিদ্যমান । প্রয়োজনীয় আাঁমনো আযাসিডগুলোর সবই 
অল্প বিস্তর আছে। বিজ্ঞানীরা তুলনা করে দেখেছেন, এর পঠুণ্ট মূল্য 
দুঙ্ধ-জাত পানরের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী । 

মাসরুমে ক্যারোটিন না থাকায় ভিটামন এ আদৌ নেই । বি শ্রেণীর 
ভিটামিন, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ডতে একেবারে সমৃদ্ধ যাকে বলে। 
বি শ্রেণীর ভিটামনগুলোর মধ্যে তিয়ামিন বা ভিটামন 1ব১, রাইবো ফ্লোভন 
বা ভিটামিন ব২ এবং 'নয়াঁসন বা ভিটামিন বি প্রচুর পাঁরমাণে বিদ্যমান | 
আর আছে আযাসকরাবক আযাসিড বা ভিটামন সি । দামী দামী মরসূমশ 
ফলেও এতটা [ভিটামন সি থাকে না। 

সবচেয়ে বড় কথা মাসরুমের টোকোফেরল বা 1ভটা?মন ই. ৷ ভিটামিন 
ই. শরীরের পক্ষে এক অপাঁরহার্য উপাদান । এটিকে মাংস বা 1ঘ-র মত 
এত উচ্চম[ূল্যের খাবার থেকেও লাভ করা যায় না! অথচ [ভটামন ই-র 
অভাবে আমাদের স্বাভাবিক বাধ ব্যাহত হয় এবং নানা ধরণের রোগও 
আক্রমণ করে। তাইতো পথান্ট 'িজ্ঞানগদের মতে মাসরুমকে খাদ্য [হিসাবে 
গ্রহণ করলে দকাভি” পেলেগ্রা ও দাঁতের ক্ষয় রোগ হয় না! অপরাঁদকে এ 
সব রোগে আক্রান্তরা যাঁদ নিয়ামত মাসরুম গ্রহণ করেন, তাহলে রোগ ম:ুক্তি 
ঘটে৷ 
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(বিশেষ করে আমাদের কাছে ! বাজারের 'নকৃষ্ট খাদ্য গংড়ো দুধ, কোটায় 
ভরা মাখন, শুকনো খাবার প্রভৃতির কতই না রমরমা । চোখ ঝলসানো 
বিজ্ঞাপনে আমরা অন্ধ । কিন্তু সবার অলক্ষ্যে, সবার অবহেলাকে বুকে য়ে 
এ যে মাসরুমগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাদের দিকে ফিরেও 
তাকাই না আমরা । অথচ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ-_যেখানে সাধারণ 
মানষের খাদ্যের প্নান্টমূল্য নিতান্ত কম, যাঁদের খাদ্যে প্রোটিনের পারমাণ 
একেবারে নগণ্য, মাছ-মাংস-দুধ যাঁদের কাছে স্বপ্ন তারা আঁত অল্প খরচে 
মাসরূম উৎপাদন ও ক্রয় করতে পারেন । একমাত্র মাসরূমই পারে, ঘরে ঘরে 
অপাঁণ্টকে হটিয়ে পান্টকে বয়ে আনতে । 

যার যেমন সুবিধা, তান তেমন একফাল আঁত ছোট জমিতে এাঁপ্রল থেকে 
অক্টোবর পর্যন্ত এন্তার মাসরূম তুলতে পারেন। আঁভজাতরা এবং শহরের 
বাঁসন্দারা এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলে আরও ভাল হয় । ঘরের ছাদে বা 
উঠোনেও চাষ করা যায় মাসরুমকে ! রান্না করে খেয়ে দেখুনঃ খারাপ লাগবে 
না। একে 'দিয়েস্টু, ফ্লাই, রোস্ট, চপ, পুর, পরটা ইত্যাঁদ অনেককিছু 
আঁভজাত খাবার তোঁর করা যায় । অপরাদকে সরষে, জরে ও লগ্কাবাটা 
গদয়ে রান্না করা সাধারণ তরকারও বেশ মুখরোচক । 

তথাকথত প-ুণ্টিকর খাদ্য আজ ধারে ধারে অধিকাংশের ক্লয়ক্ষমতার 
বাইরে চলে যাচ্ছে । যাও পাচ্ছি, তাও কাটনাশক {বিষে জজশীরত । এমনাঁক 
বাঙ্গালীর একমাত্র খাদ্য চালেও আছে বিষ । আজ তাই ঘরে ঘরে অপুষ্টি, 
ঘরে ঘরে দুরারোগ্য ব্যাধ, প্রীত পাঁরবার 'চাঁকংসককে অর্থ দিতে দিতে 
হায়রান। এর একমাত্র কারণ যে, বাজারের তথাকাঁথত মুখরোচক ও 
রাসায়নিক পদ্ধাততে উৎপন্ন খাদ্য বা মুখরোচক করতে রাসায়ানক পদার্থের 
প্রয়োগ হচ্ছে” একথা কেউ একটি বারও ভেবে দেখছেন না। যতই দাম 
বাড়ছে ততই যেন কৌটায় ভরা গংড়ো দুধের প্রত, পটল-বেগুন-উচ্ছের প্রাঁত, 
পোলপ্রীর িম ও মাংসের প্রাত আকর্ষণ বেড়ে চলেছে! অথচ আশ্চর্য যার 
পান্ট মূলা, তার 1দকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। একবিংশ শতাব্দীর দ্বার দেশে 
দাঁড়য়ে বিজ্ঞান সভ্যতার ধৰজাকে উচিয়ে রেখে নতুন বিপ্লবের জয়গান গেয়ে 
কাঁটনাশক বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে, এ কোন বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় প্রদান 
করাঁছ? অপুঁ্টকে দূর করতে এ কী সর্বনাশা মরণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে 


চলোছ ? 


অস্থিসন্ধির পুনর্গঠন 


আমাদের শরীরের আঁস্হর সংখ্যাতো কম নয়--২০৬ খানা । সেই আঁচ্হ- 
গুলো একটার সঙ্গে আর একটা বিশেষভাবে সংযদন্ত। সংয;ন্ত জ্হানগনলোকে 
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বলা হয় আঁচ্হসন্ধি। এই আঁচ্হ সাঁন্ধগুলো থাকার জন্য আমাদের কাজকর্মের 
সুবিধে হয়, ওঠানামা করতে পারি, হাঁটাচলা করতে পার । 

আশ্চর্য সেই আঁচ্হসান্ধগুলো। আঁদ্হর উপর যে মাংসপেশীর আস্তরণ 
সেই আস্তরণ সংকোচনের ফলে আস্িপান্ধগুলো নড়াচড়া করতে পারে । 
ওতে কাজ করা সহজ হয়। অনেকটা যন্ত্রের কলকব্জার মত ! কলকব্জাও 
জোড়া লাগানো । যেখানে জোড়া দেওয়া-_-সেখানে উভয় যন্ত্রাংশের ঘর্ষণ 
লাগে। ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়কে রোধ করতে দেওয়া হয় তেল! এ তেলই' 
ঘর্ষণজাঁনত ক্ষয়কে রোধ করে । তব অল্প হলেও ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় হয়ে গেলে 
পাঁরবর্তন করতে হয় যন্ন্রাংশকে ৷ 

আমাদের আঁচ্ছসান্ধগুলোও অনেকটা সেই রকম ৷ অনেকগুলো কব্জার 
মত একাঁদকেই খোলে এবং বন্ধ হয়। কাজকর্ম করতে হয় বলে নড়াচড়া 
করে আঁচ্হসান্ধ, ফলে ক্ষয় হওয়ারই সম্ভাবনা ৷ 'কিন্ত; ক্ষয় রোধ করতে 
ষন্দের ভেতরে যেমন তেল দেওয়া হয়, এতেও তেমন আপাঁনই নিঃসৃত হয় 
তেলের মত পদার্থ। এ তেলগনুলোই আঁচ্ছিসন্ধির ক্ষয় রোধ করে থাকে । 
তব: যন্ত্রাংশের মতই আঁচ্হসাঁন্ধর ক্ষয় হয়। অনেকের বয়স বাড়ার সাথে 
সাথে নানারকম রোগে, বিশেষকরে বাত রোগে আক্লান্ত হলে আঁস্হসাঁদ্ধর ক্ষয় 
ঘটে । এতে মানুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ন্ট হয়, নড়াচড়া করতে কচ্ট 
হয়, ব্যাথা বেদনাও অনুভব করে। অনেকসময় এর প্রভাবে মানুষ পঙ্গ:ও 
হয়ে যায় এবং জীবন্মৃত অবস্হায় কালযাপন করে । 

শল্যাঁচাঁকৎসার দ্বারা আঁচ্ছসান্ধর এই ধরণের ভ্রু দৃর করার প্রয়াস 
বহুদিনের ৷ শল্যাচীকৎসা যখন এত উন্নত ছিল না, তখন 'চাঁকৎসকরা 
আঁচ্হসান্ধর ত্রুটি দূর করতে একটা বিশেষ ব্যবস্হা অবলম্বন করতেন । 
আচ্ছিসাম্ধাটকে কেটে বাদ দিয়ে দিতেন এবং দ:পাশের হাড় দুখানাকে জ:ড়ে 
দিতেন ৷ এতে রোগা সামাঁয়কভাবে কিছুটা আরামবোধ করলেও সেই আঁচ্ছ- 
সাম্ধিটার কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতো । একরকম অচল হয়ে যেত 
অঙ্গটি। 

শল্যাঁচাকৎসার উন্নীত হলে শল্যাঁচীকংসকরা এ নিয়ে ভাবনাচিতা করতে 
থাকেন । মাননষ যাঁদ সম্পুণ“রূপে রোগমযন্ত না হয়, তার অঙ্গ যাঁদ সচল 
না থাকে, কাজকর্ম যাঁদ ব্যাহত হয়, তাহলে 1কসের 'চাকৎসা ! একটা অঙ্গকে 
পঙ্গ। করে দেওয়াকে তো সাচাকৎসা বলা যাবে না! তবে এটাও বুঝতে 
পারলেন, আঁচ্হসাদ্ধির মেরামত করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্ত: 
কেমন করে মেরামত করা যাবে। 

আস্থিসান্ধর মেরামত 'নয়ে এবার চিন্তাশীলরা সবাই মাথা ঘামালেন। 
কেউ কেউ স্থির করলেন, আঁ্থ সাঁন্ধ অন্য দেহ থেকে সংগ্রহ করে প্রাতস্থাঁপিত 
করা যাবে। অর্থাৎ একের আঁ্ছি সাঁন্ধতে যাঁদ অপর দেহ থেকে আঁ্থসন্ধ 
এনে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে সচল থাকবে আঁস্থসাঁন্ধ । 
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কিন্ত: তেমন আঁস্থসান্ধ কার দেহ থেকে সংগ্রহ করবেন ? মানুষ ছাড়া 
আর কোন জীবের আছ্ছিসন্ধি খাপ খাবে না। আবার কোন সুস্থ মানুষ 
স্বেচ্ছায় পঙ্গ;ত্ব বরণ করে অপরকে দান করতে চাইবেন না । তাহলে ক করা 
যাবে? 

অনেক ভাবনা চিন্তার পর সদ্য মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে আঁ্থসান্ধ সংগ্রহ 
করার “সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন শল্যাঁচাকৎংসকরা । মৃত্যুর কিছ;ক্ষণ গর পর্যন্ত 
শরীরের কোন কোন যন্তাংশ সচল থাকে । তেমনই একটি যন্ত্র চক্ষু ৷ ম'ত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুকে তুলে চক্ষু-ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়ঃ তারপর কোন চক্ষুহীনকে 
চক্ষু দান করা হয়। আঁদ্হসান্ধর ব্যপোরে ঠিক এই ব্যবস্হা গ্রহণ করতে 
চাইলেন কেউ কেউ । কিন্তু এতেও সমস্যা 'বিদ্তর । একের দেহাংশ অপরের 
দেহ ঠিকমত গ্রহণ করতে চায় না। যেমন গিডনী নামক ন্ত্রাট । একমাত্র 
সমকোষাঁ জমজের কডনী ছাড়া অন্যের ?কডনী অনেক সময় প্রত্যাখান করে 
শরীর । জোর করে চাঁপয়ে রাখলে বপরীত ফলও হয়। অর্থণৎ মৃত্যু 
পর্যন্ত হতে পারে । 

সবাঁদক চিন্তা ভাবনা করে জনৈক ভারতীয় শল্যচাকংসক "স. ব্যান্রে 
*বরুড্‌ এক আঁভনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। তান মৃতের আঁচ্হস্ধি 
সংগ্রহ করলেন, আঁচ্হসান্ধটিকে নিষ্প্রাণ ও জীবানুশুন্য কাঁরয়ে জুড়ে দিলেন 
পঙ্গ; আঁস্হসাঁন্ধতে ৷ বিশেষকরে উরু সাঁন্ধতে এইভাবে জুড়ে দেওয়ার ফল 
ভালই পেলেন এবং একাঁধক্রমে অনেকের দেহেই অনুরূপভাবে অস্ত্রোপাচার 
করলেন । 

এই পদ্ধাঁতর ক্ষেত্রেও নানান অসুবিধা ! কে কোথায় মরছে তার সংবাদ 
গ্রহণ কররে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাড়কে খুলে নাওরে, মৃতের আত্মীয়ঙ্বজনের 
মতামত গ্রহণ করার, কত ঝাঁক-_কত ঝামেলা । আঁধকাংশই চান না 
আত্মীয়ের মৃতদেহকে বিকলাঙ্গ করতে ৷ 

এর বিকল্প ব্যবস্হা না হলে নয় । কন্ত; কি বিকল্প ব্যবচ্ছা গ্রহণ করবেন 
গচাকৎসকরা ! নানা 'চন্তাভাবনার পর কেউ কেউ "স্হর করলেন, বিকল্প 
ব্যবস্হা একাঁটই হতে পারে--কৃন্রিমভাবে আঁচ্হিসান্ধর প্রস্তুত এবং তার 


সংযোজন ! 


উক্ত ধারণার বশবতাঁ হয়ে প্রথমে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ফ্রান্সের জনৈক 
শল্যাঁচীকৎসক ডঃ জ;ডে। তান করলেন কী? ক্ষয়ে যাওয়া আঁদ্হসান্ধটার 
মাথায় পাঁরয়ে লেন একটা প্লাস্টিকের ঢাকনা বা টুপ ৷ 

জ;ডের এই 'চাঁকংসাও দীর্ঘচ্হায়ী হতে পারলো না। 'কছ:ঁদন পরেই 
প্রাস্টকের ঢাকনার ক্ষয় হয়ে গেল এবং রোগীর অবচ্হাও সেই পূর্বের মতই 
হয়ে গড়লো । মাত্র সামান্য কয়েকটা দিনই রোগ থেকে ম:ন্ত ঘটে । 

জুডের এই পদ্ধাঁতর প্রত কিন্ত অনেকে আকর্ষণবোধ করেছিলেন । 
তাঁরা গবেষণা শর; করলেন প্লাঁপ্টকের পাঁরবতে দীর্ঘ+্হায়ী ঢাকনা তরি 
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করতে । অনেকে অনেক ধরণের ঢাকনা তোর করলেন এবং প্লাস্টিকের বদলে 
গ্রহণ করলেন ধাতুকে ৷ ধাতব ঢাকনা প্লাস্টিকের চেয়ে কছ:টা ভাল হলেও 
দীর্ঘস্হায়ী ব্যবস্হা হতে পারলো না। তার উপর এক আধ বছরের ভেতরেই 
রোগীরা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন। কারও হাড় আলগা হয়ে গেল, কারও 
হাড়ের অপর জায়গায় ক্ষয় হতে শুরু করলো, ইত্যাদি । তাই এই পদ্ধাঁতও 
আঁচরে জনাপ্রয়তা হারালো । 

আবার শহর, হল গবেষণা । কিন্ত কিছুকাল ধরে পৃর্বোন্ত পদ্ধাত 
ছাড়া নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবন কেউ করতে পারেনান। ফলে অসীবধা 
হওয়া সত্বেও সামাঁয়কভাবে রোগমযন্তর জন্য যন্ত্রণাকাতর রোগীরা বাধ্য 
হয়ে সেই ধাতব ঢাকনা ব্যবহার করে আসছিলেন । অবশেষে [বংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঁঝ সময়ে জন চানণীল নামে একজন ইংরেজ শল্যাঁচাঁকংসক ঢাকনার 
পারবতে“ পুরো আঁচ্হসান্ধিটাকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে মনস্হ করেন । ক্ষয়ে 
যাওয়া আঁস্হসান্ধর জায়গায় যান্ত্রিক সাঁন্ধ স্থাপনের পাঁরকজ্পনা । 

জন চানণল এই উদ্দেশ্যে কলগুকহীন ইস্পাত দন্ত কৃত্রিম সাঁন্ধ তোর 
করেন। সাঁন্ধর দুদকের মাথায় স্হাপন করেন টেফলনের তৈরি কাপ। 
তারপর তান এই কৃত্রিম যান্ত্রিক সাঁন্ধাটকে স্থাপন করেন একজন রোগণর 
উরুদেশের আঁচ্হসান্ধিতে। 

জন চানশীল আশাতাঁরন্ত সাফল্য লাভ করলেন। কৃত্রিম যন্ত্র ধারণ করে 
রোগীর অঙ্গ সম্পূ্ণরুপে স্বাভাবিক হয়ে গেল । উৎসাহত চান“ল এবার 
তৈরি করলেন শত শত কৃত্রিম সাঁন্ধ এবং কছ:কালের মধ্যে তান তনশ’র 
মত রোগীর দেহে অস্দ্রোপাচার করলেন । 

কিন্ত; এই পদ্ধাতরও ভ্রুটি ধরা পড়লো পরে। যাঁরাই কৃত্রিম সাঁন্ধ 
গ্রহণ করোছলেন, তাঁদের প্রত্যেকে পুনরায় আক্রান্ত হলেন ৷ এবার যন্ত্রণা 
আরও বাড়লো এবং পঙ্গ:ও হয়ে গেলেন কেউ কেউ। 

ডাঃ চান্নীল মাথায় হাত দলেন। এ কী করলেন 1তান 2 দুঃখে ও 
অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন একেবারে এবং যতগযীল যান্ত্রিক সরঞ্জাম ছল, 
সবগহীলকে ন্ট করে ফেলার জন্য সহকারীদের আদেশ [দিলেন । 

ডঃ চান“ল তাই বলে হাল ছাড়লেন না। হতাশ হওয়া সত্তেও খটয়ে 
খাটিয়ে গবেষণা শর; করলেন এবং ব্যর্থ হওয়ার কারণ অনঃসম্ধানে যত্রবান 

কারণ একাঁদন খজে পেলেনণাঁতান । বুঝতে পারলেন, যত অসাবধার 
মূলে আছে টেফলেনের কাপাঁটি। দৈহিক তাপ ও পাঁড়নের ফলেই সোঁট সহজে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যায় । যার ফলে রোগীর অবস্হা ঠিক আগের মতই হয়! 

ডঃ চানশীল পদ্ধাঁতটিকে পারত ঢাগ না করে এমন এক 'জাঁনস খজতে 
শুরু করলেন-_যা দেহের তাপ ও পাঁড়নের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না । একরকম 
আকস্মিকভাবে ১৯৬২ খনী্টাব্দে সন্ধান পেলেন উচ্চ ঘনত্বের পাঁল ইথাঁলন। 
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ভাবলেন, টেফলনের পাারবতে একে গ্রহণ করলে কেমন হয়? 'কিচ্তু কৃত্রিম 
সাঁন্ধগুলো কোথায় ? সবতো ন্ট করে ফেলেছেন! 

না, তাঁর সহকার'রা সেগুলোকে নম্ট নাকরে সাঁরয়ে রেখোঁছলেন! ডাঃ 
চার্ননলকে পুনরায় নতুন করে আস্হিসা্ধ তৈরি করতে হল না । তাদেরই 
একাঁটকে গ্রহণ করে পুনরায় পরীক্ষামূলকভাবে অসহ্য যন্ত্ণাকাতর এক 
রোগীর উরুসাঁন্ধতে স্হাপন করলেন ! 

সম্ভাব্য সময় আঁতক্রান্ত হয়ে গেল । তব: রোগী কোন অস্বাচ্ছন্দ্য 
অনুভব করলেন না । ডাঃ চানশীল স্বাস্তর নিঃবাস ফেললেন । বুকে 
বল পেয়ে তান পুনরায় শুরু করলেন অস্ত্রোপাচার । আর আঁত অল্প 
সময়ের ভেতরেই তাঁর সেই পদ্ধাঁত ছাঁড়য়ে পড়লো বদেশে । সেই থেকে 
জন্ম হলো উরুর আঁচ্হসান্ধ পুনর্গঠনের এক নতুন শল্যাচীকৎসা। নাম 
দেওয়া হলো “লোশীফ্রকশন অর্থোপ্লাসাট”। 

বর্তমানে এর আরও উন্নীত হয়েছে এবং যেকোন ক্ষেত্রে ক্রাত্রম আস্হি 
সংস্হাপনের জন্য এ পদ্ধাঁতই অবলম্বন করা হচ্ছে । 


নেপোলিয়ানের মৃত্যু রহস্ত 


১৪২১ খনীঞ্টাব্দের ৫ই মে। পাঁথবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। 
ও দন প্রবল পরাকরান্ত দগবীজয়ী বীর নেপোঁলয়ান বোনাপার্টের মহাপ্রয়ান 
ঘটে । তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে একটা সন্দেহ ধুমায়ত হয়__ব্াঝবা নেপোঁলয়ানের 
্বাভাবিক মত্যু হয়ীন। তাঁকে যেকোন উপায়ে হত্যা করা হয়েছে । 

সন্দেহ হওয়ার কথা । সুঠাম চেহারা । বয়সও মাত্র একান্ন বছর 
হয়োছিল। নির্বাসিত অবস্থায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর শরীর এতথাঁন 
ভেঙ্গে পড়ারতো কথা নয় ! 

নেপোঁিয়ানের মত্যুর কারণ বলা হয়েছিল পাকস্থলীর ক্যানসার । 
1কছুঁদন ধরে পাকস্থলীর যন্্রণায় আঁস্থরও হয়োছলেন। তারপর বরণ করেন 
মত্যু। ক্যানসার ঘোষণাও করোঁছলেন নেপোঁলয়ানের ব্যান্তগত এক 
চাঁকৎসক ! 

তথাঁপ সন্দেহ হয়োছল। সন্দেহের কারণ নেপোঁলয়ান নিজেই ব্যন্ত 
করোঁছলেন। একাঁদন বলোঁছলেন “ইংরেজরা আমায় হত্যা করবে।” 

নেপোঁলয়ানের সন্দেহ অমূলক ছল না, অমুলক ছল না সাধারণ 
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মানুবেরও। বলদপাী নেপোিয়ানের বিজয় আঁভষানে একে একে পদানত 
হয়োছিল ইউরোপের আঁধকাংশ দেশ ! চার বছর পরে পরাজয় বরণ করেছিলেন, 
গনর্ববাসত হয়োছিলেন এলবা দ্বীপে । 

নেপোণলয়ান কৌশলে ফরে এসোঁছলেন এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক আঁম্থরতার 
সুযোগ 'নয়ে পুনরায় সমঢাট হিসাবে সিংহাসনে আঁধাঁষ্ঠত হয়েছিলেন । 
পুনরায় চাঁলয়োছলেন তাঁর বিজয় আভযান ৷ 

এবারও তাঁর পতন হলো । ১৮১৫ খঁজ্টাব্দের ১৫ই জুন ওয়াটার 
যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপাঁত ওরোলংটনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হলেন । 
ধনর্ববীসত করা হলো আটলাণ্টক মহাসাগরের দাঁক্ষণ 'দিকে হেলেনা দ্বীপে ! 
এবার কড়া ব্যবস্হা অবলম্বন করা হয়োঁছল, যাতে পূর্বের মত নেপোলিয়ান 
ফরে আসতে না পারেন । 

তব আশঙ্কা ছিল, নেপোঁলয়ানের মত এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 
প্‌রষের পক্ষে যে কোন কাঠিন দগ প্রাচীর ভেদ করা অসম্ভব নয়! বয়সও 
পণ্টাশ আঁতক্রম করোন। তার নাঁজর পর্বে তান রেখেছেনও। সংচ্হ 
থাকলে যে কোন মুহ্‌তেঁ ইউরোপে পদার্পন করতে পারেন এবং সন্ত্রাসের 
সৃষ্ট করতে পারেন । অতএব সুকৌশলে তাঁকে হত্যা করারই সম্ভাবনা 
ছল । আর এই কারণে সাধারণের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়োছিল। 

সবাই সন্দেহ করোঁছল, বষ প্রয়োগের দ্বারা নেপো'লিয়ানকে হত্যা করা 
হয়োঁছল ৷ কিন্ত; কোন নাঁথপন্র পাওয়া যায়ান, বা এ ব্যাপারে পরের দিকে 
কোন কথা ফাঁসও হয়ে পড়োঁন ৷ প্রচলিত 'বিষ য়ে যাঁদ হত্যা করা হতো 
তাহলে 'নশ্চয়ই ব্যাপারটা একাঁদন না একাঁদন প্রকাশ পেতই। তাও হলো 
না। নেপোণলয়ানের ব্যান্তগত 'চাকৎসকরাও নিরব থাকলেন ॥ তব; মেনে 
{নিতে পারলে না ক্যানসারকে । 

নেগোীলয়ানের মতত্যুর পর একশ চাল্পশ বছর ধরে সেই সন্দেহটা ছিল। 
শেষ পর্যন্ত সেই সন্দেহের নিরসন ঘটাতে এাঁগয়ে এলেন স্কটল্যান্ডের দুজন 
[চাঁকংসক ডাঃ স্মিথ এবং ডাঃ ফর সাফউিডস। এরা দুজনেই সেই একই 
সন্দেহের বশীভূত হয়ে পড়োছিলেন। কাঁ এমন বিষ সৌঁদন 'ছিল-_যা তলে 
[তলে নেপোণলয়ানকে মৃত্যুর দিকে এাগয়ে দিয়েছে? কার মাধ্যমে বিষ 
গয়োঁছল সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে ? কেমন করেই বা প্রয়োগ করা হয়োছিল সেই 
1বষকে ? নেপোঁলিয়ানের পাঁরচর্যায় যারা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের কেউ সন্দেহ 
পর্যন্ত করতে পারলেন না কেন? ও*দের সবাইকে কী বশ করা হয়েছিল? 
যাঁদ হয়োছিল, তাহলে পরের ঁদকে একজন না একজন ফাঁস করে 1দতই ৷ 

নানা চিন্তাভাবনার পর তাঁরা 1স্হর করেন, প্রচীলত কোন বিষ নেপো- 
গূলয়ানকে প্রয়োগ করা হয়ান। সবার অলক্ষে অত্যন্ত কৌশলে বিষাক্রয়া 
ঘটানো হয়েছে । যা চিকংসকের চোখকেও ফাঁক দয়েছে--এমন কী ধরণের 
1বষ হতে পারে? 


ঞ্৬ 


শেষে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন, একমাত্র আর্সোৌনকই এমন ঘটনা ঘটাতে 
পারে। যে কোন প্রকারে হোক, তাঁর দেহে অল্পে অল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে 
আর্সেনককে । মদ; বধারুর়া হতে হতে শেষ পর্যন্ত পাকস্হলীতে প্রচণ্ড 
গরুয়া করেছে এবং তাঁকে মত্যুর মুখে ঠেলে [দিয়েছে । 

এবার অনুমানের সত্যতা যাচাইয়ের পালা । কন্ত; কেমন করে প্রমাণ 
করবেন? একশ" চাল্লশ বছর আগে তাঁকে কবরে পাঠানো হয়েছে । কবর 
খুড়লে ক’খানা হাড়ই পাওয়া যাবে । হাড়ের মধ্যে আর্সোনকের আন্তত্ব ধরা 
পড়বে না । প্রত্যেকাঁট মানুষের রক্তে, মাথার চুলে, দেহের কলা কোষে প্রভাতি 
কয়েকটা জায়গায় আঁত অল্প পাঁরমাণে ট্রেস এঁলমেণ্ট হিসেবে যৌগের আকারে 
আপ্সেনক থাকে । যাঁদ বাঁহর থেকে কারও দেহে আর্সোনক প্রবেশ করে 
তাহলে সেগুলো সাঁণ্ত হয় গিলভার, ডন, ফুসফুস, মাথার চুল প্রভীততে । 
এবং এইগ:লোর যে কোন একটিকে পরাক্ষা করলে বোঝা যায় আর্সোনকের 
প্রভাবে মত্যু হয়েছে কনা ? 

লভার, কডনী প্রভাত সংরাক্ষত হয়ান, হতেও পারে না। একমাত্র যাঁদ 
পাওয়া যায় তাহলে মাথার চুল । কোথাও কাঁ সংরাক্ষত হয়েছে নেপোলয়ানের 
মাথার চুল ? 

ডাঃ 'গ্মথ এবং ফরসাফউডস খোঁজখবর শুরু করলেন, এবং ইউরোপের 
প্রধান প্রধান যাদুঘরে চাঠ [লিখলেন । কেউ যাঁদ নেপোঁলয়ানের কেশগণ্ছ 
সংরক্ষণ করে থাকেন, তাহলে তার থেকে যেন দুচার গাছা পাঠিয়ে দেন । 

উত্তর এল একাটমান্র যাদৃঘর থেকে৷ সঙ্গে একটা প্যাকেট । প্যাকেটের 
উপর লেখা আছে, মৃত্যুর মান্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে নেপোিয়ানের মাথা থেকে 
এই কেশ নেওয়া হয়েছে । 

এবার কেশ পরাক্ষার ব্যাপার ৷ কন্ত: কে পরাক্ষা করবেন কেশ ? বিশেষজ্ঞ 
খোঁজা হলো । শেষ পর্যন্ত কেশ পরীক্ষার ভার অর্পন করা হলো বিজ্ঞানী 
ডঃ ওয়াসসেনের উপর | 

ডঃ ওয়াসসেন প্রথমে সনান্ত করলেন কেশগুচ্ছকে ৷ নিঃসন্দেহ হওয়ার পর 
আর্সেননকের পাঁরমাণ দনর্ণয় করতে নিউট্রন আযাকাঁটভেশন পদ্ধাত অবলম্বন 
করলেন। 

আসেখীনক ভারী মৌলগুলোর মধ্যে একাঁট । ওর পারমাণাঁবক ওজন 
৭৫1. নিউাঁরুয়াসে থাকে ৩৩াঁট প্রোটন এবং ৪ইট নিউট্রন । এর আইসো- 
টোপও পাওয়া যায় । [নিউীক্রিয়াসে যাঁদ একাঁটি মাত্র নউট্রনকে যুক্ত করা যায় 
তাহলে ৭৬ পারমাণাঁবক ওজন 'বাঁশম্ট আর্সোঁনকের তেজাঁস্রিয় মোলে 
রঃপান্তারত হয় 

ডঃ ওয়াসসেন চুলগ;লোকে নিউট্রন স্রোতের ম:খে ধরলেন, এবং গনউদ্রনের 
পাঁরবেশে চুলে তেজাঁক্কিয় আর্সেনকের সন্ধান পাওয়া যায় {কনা পরীক্ষা 
করলেন। কী আশ্চর্য! সত্য সত্যই তান লাভ: করলেন তৈজাস্বিয় 
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আসেশীনক ৷ তেজাক্রিয়তা পাঁরমাপও করলেন। সেখান থেকে চুলে সাত 
আসেশনকের পাঁরমাণও পাওয়া গেল । দেখা গেল, সাধারণ কেশে যে পাঁরমাণ 
আর্সোনক থাকে তার চেয়ে প্রায় তেরগুণ বেশী আর্সোনক পাওয়া গেল 
নেপোঁলয়ানের চুল থেকে । 

সন্দেহ সত্যে পাঁরণত হলো । বোঝা গেল, নেপোলিয়ানকে আসেখীনক 
প্রয়োগ করেই হত্যা করা হয়েছে । শক্ত; কেমন করে আসেখনক প্রয়োগ 
করা হয়েছিল? তাঁর খাদ্যের সঙ্গে কী আসেীনক মিশিয়ে দেওয়া হতো? 

জজ্ঞাসাটার কিন্ত: সমাধান হয় ন । এ ক্ষেত্রেও অনুমান খাড়া করতে 
হয়েছে । - যাঁদও এই অনমানটার সত্য যাচাই করার কোন উপায় নেই। 
বিশেষজ্ঞদের 1বশবাস, নেপোলয়ানকে প্রত্যক্ষভাবে আসেখীনক প্রয়োগ করা হয় 
নি! ব্যবহারের জন্য তাকে যে ঘর, যে বছানাপন্ন এবং যে সব পোশাক-পারচ্ছাদ 
দেওয়া হয়োছল, তাদের সঙ্গে সুকৌশলে আসে'নকের (বষান্ত যৌগগুলোকে 
অল্প অল্প করে ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়োছল। হয়ত ঘরের দেওয়ালেও পাতলা 
প্রলেপ দেওয়া হয়োছল 'বষান্ত কোন আসেীনক যৌগের ৷ দিনের পর দিন 
আর্সোনকের সান্নিধ্যে থেকে থেকে নেপোঁলিয়ানের দেহে দেখা 'দিয়োছিল 
িষাক্রয়া। যাতে শেষের 1দকে তান পাকস্থলীর যন্ত্রণায় আঁস্থর হয়ে ওঠেন 
এবং পাকস্থলীর ক্যানসার বলে সন্দেহ করা হয় । 


সংখ্যার প্রতীক 


সংখ্যার প্রতীক আবিস্কার বিজ্ঞান তথা মানব সভ্যতার ইতহাসে 
এক অতীব গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ--এক আঁবস্মরণীয় অবদান । এর পেছনে 
রয়েছে সহস্র সহস্র বছরের সাধনা এবং সহস্র সহস্র জ্ঞানশ-গুণগীর একান্তক 
প্রচেন্টা। আজকের বিজ্ঞানসম্মত সংশঙ্খল সংখ্যা পাতনের মাধ্যমে বৃহৎ 
বংহৎ সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা এক দিনে গড়ে উঠোঁন। বনস্পাঁতর পেছনে 
বাঁজের মত সংখ্যা প্রকাশের চিন্তাধারা নাহত হয়েছিল সেই কোন কালে 
মানব সভ্যতার একেবারে উষালগ্নে । গূহাবাসের আগে যোঁদন তার প্রয়োজন 
ছিল আত সামান্য, যোঁদন খাদ্য ছিল কাঁচামাংস, সম্পদ ছল পাথরের 
হাতিয়ার, সৌদনও সে হিসেব রাখতো সম্ভবত হাতের আঙ্গুলের দ্বারা ৷ 
বনের একাধিক পশ; এক জায়গায় থাকলে সংখ্যাটা বুঝতে পারতো কন্ত; 
প্রকাশ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। মুখে ভাষাই আসোঁন তখন । 

মানুষ একদিন গঢহাবাস হলো । চাহিদাও বাড়লো । পশ; চমেরি হিসেব, 
দলের লোকসংখ্যার হিসেব, শিকার করা পশুর হিসেব, সংগ্রহ করা ফলপাকুড়ের 
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ণহসেব, কত হসেব ! তার উপর তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের {হসেব তো আগে 
থেকে ছিল। 

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে বাধ্য 
কাঁরয়েছিল ৷ মানুষের দুটি হাত, দুটি পা, পশুর চারটে পা, পালে পালে 
1বচরণরত পশু, বনের ফলবান বক্ষ ইত্যাঁদ, ইত্যাদি৷ 

সৌদন যোগ বিয়োগেরও ধারণা করতে হয়োছল তাদের । নতুন শশুর 
জন্ম হয়, দলের কেউ কেউ মারাও যায় ॥ নতুন নতুন হাঁতয়ার বানাতে হয়, 
পুরাতনগুলো হাঁরয়ে যায় বা অকেজো হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে যোগ- 
{বয়োগের মাধ্যমে সংখ্যা নির্ণয় ছাড়া উপায় কী? 

সদন ওঁ সংখ্যাগুলোর জন্য তারা কোন প্রতীক বা চিহ্ন আবস্কার 
করতে সক্ষম হয়ান। হাতের আঙ্গল ও পায়ের আঙ্গল ছাড়া কোন কছ:র 
[হিসেব রাখতে তারা সমসংখ্যক পাথরের নুড়ি, গাছের পাতা, ইত্যাঁদ জড়- 
করতো অথবা লতার গায়ে "গট দিয়ে রাখতো । এরপরে মানুষ যখন পশু 
পালন করতে িখলো তখন সংখ্যা নির্ণয় করার সমস্যাটা আরও জাঁটল হয়ে 
উঠলো । সম্ভবত পশুর হিসেব মেলাবার জন্য ওরা ওঁ লতার গায়ে [গণ 
দেওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল ৷ অপরাঁদকে প্রয়োজন?য় বাভন্ন জানসের 
সংখ্যা ঠক করতো 'বাঁভন্ন জাঁনসকে মাধ্যম করে। কেননা, পাথরের ন:াঁড় 
বা এই জাতীয় পদার্থ কে জমা করে অনেকগ লোকে গনেশ করতে গেলে গোল- 
মাল” হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো ৷ সংখ্যার প্রতীক বলতে তখন তাই ণকছুই 
ছল না। 

মানুষ সংখ্যার প্রতীকের জন্য মাথা ঘাময়োঁছল বর্ণমালা আঁবস্কারের 
পরে। আদ নগর সভ্যতার যুগে-পথবীর যেখানে যেখানে সভ্যতার সূচনা 
হয়োছিল, সেই--ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতে পৃথক পৃথক ভাবে এক এক ধরণের 
প্রতীক গ্রহণ করোঁছল। িশরায়দের ছিল গচত্রালাপ | এ চন্রীলীপর এক 
একি বাভিন্ন সংখ্যার নিরশিক হিসেবে গ্রহণ করোঁছিল এবং এরই মাধ্যমে 
তারা বেশ বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করতে পারতো ! 

ব্যাঁবলন?য়রা প্রবর্তন করোঁছল কীলবাঁলাঁপ ৷ কণীলক বলা হয়-লাপ- 
গুলো এক বা একাধিক খল বা পেরেকের মত দেখতে বলে। তারা সেই 
কালকের মত 'লাঁপকে এঁদকে ওাঁদকে ঘ্ারয়ে 'ফাঁরয়ে লখে এবং একাধিক 
কালক যুক্ত করে বহ: সংখ্যাকে নির্দেশ করতো ॥ তবে তারা এক থেকে একশ 
তথা শতক পদ্ধাততে গহসেব করতো না? করতো ষাঁঘ্ঠক1হসেব । অর্থাৎ 
এক থেকে ষাট পর্যান্ত। এই হিসেব এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে {টিকে আছে। 
যেমন ষাট সেকেণ্ডে এক 'মানট, বাট 1মীনটে এক ঘণ্টা । কোণের গহসেবেও 
সেই যাঁণ্ঠক পদ্ধাত ৷ 

গ্রীকরা বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভাতি সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ প্রাতভার 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'কন্ত: সংখ্যার প্রতীক নির্ণয়ের ক্ষেত্র আদৌ কৃতিত্ব 
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প্রদর্শন করতে পারেননি । তবে তারাও তাদের বণ্ণমালাকে সংখ্যার প্রতীক 

হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । যেমন “আলফা” ১, “বটা” ২, “গামা ৩” ইত্যাদি । 
দশকের নিশি করতে ধরতেন “আয়োটা” এবং শতককে “রো” [দিয়ে সূচিত 
করতেন। এগদাল প্রত্যেকটি গ্রীক বর্ণমালার এক একি অক্ষরের নাম । 

গ্রীকদের সংখ্যা প্রকাশের রীতা কিন্ত: বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। দশকের 
প্রতীকের ডান পাশে এককের প্রতীক বাঁসয়ে দু অঙ্কের সংখ্যা 1নদেশ 
করতেন। আলফা ও 'বিটাকে বসালে ১২ হতো না, ১২ নির্দেশ করতো 
আয়োটার পাশে [বটা বসালে ৷ তেমাঁন ২০ ধরতো “কাপ্পা” নামক অক্ষরাটকে । 
২১ সংখ্যা বিটা ও আলফা নয়, কাপ্পা ও আলফা ।. তেমনই ১২৩ সংখ্যাটি 
[নির্দেশ করতো রো, কাপ্পা ও গামা । ধরা হতো ১০০-এর প্রতীকের পর 
২০-র প্রতীক, শেষে ৩-র প্রতীক । 

তেমান ত্ৰিশ, চাল্লিশ, পঞ্চাশ, হাজার, দশহাজার প্রভাত প্রত্যেকটির জন্য 
িব্বাচত হয়োছল এক একাটি অক্ষর এইভাবে খুব বড় বড় সংখ্যাকে নির্দেশ 
করতে গিয়ে গ্রীক বর্ণমালার ২৪ট অক্ষরের দ্বারা সম্ভব হয়নি। অপরাপর 
লাঁপ থেকে অক্ষর চয়ন করে প্রতীক [হিসেবে গ্রহণ করতে হয়োছল।. তাই 
সংখ্যা প্রকাশটা কেবলমাত্র পাঁণ্ডতদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ ৷ 

রোমানরা এ ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাতন্বের পাঁরচয় প্রদান করোঁছলেন। তবে 
জাঁটলতা ছিল যথেষ্ট । শুধু প্রতীকের সংখ্যা কাঁময়োছল তারা । গ্রহণ 
করেছিল মাত্র সাতটি প্রতীক । প্রতাঁকগুলো যথারুমে 1 V, X, 1, C,D 
ও M । এককের সংখ্যাগুলোর জন্য ধরা হত ও ৬ কে, দশকের সংখ্যা- 
গুলোর জন্য ধরা হতো 4. ও L কে, শতকের জন্য 0 ও D কে এবং হাজারের 
জন্য সখ কে । দশক পদ্ধাঁততে তারা গণনা করতো এবং একই প্রতীককে বার 
বার ব্যবহার না করে মাঝে অন্য প্রতীক আনতো। যেমন V=6, ০১০, 
L=¢0, C=300, D=¢00, M= 000 | 

সংখ্যা সাজানো হত যোগ-বিয়োগ পদ্ধাততে ৷ ১, ২ এবং ৩ এর জন্য 
যথাক্রমে 1, I এবং [| 'কন্ত; ৪ প্রকাশ করলে [ড এবং ৬ এর বেলায় VI। 
তেমনই ৯ সংখ্যাঁট IX এবং ১১ সংখ্যাটি Xা। এইভাবে ১৪= XIV, ১৯= 
XIX, R৯=XXIX, W=XVL ২১= XXL, ৩১- XXXL, ১6৫ = XV, 
৩০455 ইত্যাঁদ। জাঁটলতা এসেছে পরের দকে। যেমন [,-&০, 
XL=80 (৫০-১০)১ XLV=s8¢ ( 80+6 ) কন; VL = 86 (60 — 
€)নয়। শতকের ক্ষেত্র, সহস্্রের ক্ষেত্রেও অনুরুপ জাঁটলতা । তবু কোন 
কোন ক্ষেত্রে আজও রোমান প্রতীকের প্রচলন আছে । যেমন স্কুলের শিক্ষার্থীরা 
শ্রেণীকে নির্দেশে করতে [গিয়ে রোমান প্রতীক ব্যবহার করে.। 

সংখ্যার প্রতীক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের দানই গঃরুত্বপুণ“ এৱং এক্ষেত্রে 
তার আরও গুরত্বপূর্ণ আবস্কার.০.। ১, ২,৩, ৪, 6, ৬,৭, ৮, ৯, ০-এই 
মোট দশটি প্রতীক রে সবপ্রথম যে কোন সংখ্যাকে নির্দেশ করেছিল ভারত । 
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আজকের পাঁথবীর সবাই এই ০ ও সংখ্যা পাতন প্রণালীতে গণনা করে এবং 
প্রাতাঁট শিক্ষার্থীকে প্রথমে আয়ত্ব করতে হয় এই পদ্ধতিকে ৷ একেবারে সহজ 
সরল ও সর্বপ্রকারের জটিলতা বাঁজ'ত ৷ এর চেয়ে অপর কোন সরল পদ্ধাত 
আবিস্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে পাঁথবীর সর্বত্র । 

ভারত পদ্ধাঁতাঁট সম্ভবত বৈদিক যুগের পরেই আবিচ্কার করেছিল। 
হয়ত খনিষ্টজন্মের কিছ: পূর্বে যাঁদ গ্রীকদের পূর্বে হতো তাহাল সে সময় 
যে সব গ্রীক পাঁণ্ডত জ্ঞানলাভের স্পৃহায় ভারতে এসোঁছলেন, তাঁরা এমন 
ধবজ্ঞানসম্মত পদ্ধাঁত হাতের কাছে পেলে নিশ্চয়ই স্বদেশে অনুকরণ করতেন । 
গীকন্ত; গ্রীকরা ৷ তা করেনান। গ্রীক বজ্ঞানের অবনণতর পর ভারতে বিজ্ঞান 
চর্চার যে জোয়ার এসোঁছল, বিশেষ করে অঙ্ক ও জোঁতাঁ্ব'দ্যায় এতখান যে 
সাফল্য এসোঁছল তা ওঁ সংষ্ঠু অঞ্ক পাতন প্রণালী আবিস্কারের জন্যই ॥ এই 
পদ্ধতি যাঁদ গ্রীক পাঁণ্ডতরা লাভ করতেন তাহলে তাঁরা আরও এাঁগয়ে দিতে 
পারতেন বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাকে । 

ভারতে এই পদ্ধাত কবে আঁবস্কৃত হয়োছল--তা জানা না গেলেও 
খতীষ্টীয় অজ্টম শতাব্দীর দিকে ভারতের কাছ থেকে গ্রহণ করোছলেন আরবীয় 
পাঁণ্ডতেরা । খনষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে আরবের কাছ থেকে লাভ করে 
স্পেন। তারপর শশতনেক বছরের ভিতরেই পঠুঁথকার প্রায় সর্বত্রই ছাঁড়য়ে 
পড়ে । 

০ ছাড়া অন্যান্য প্রতীকগনুলো ভারত নয়েছিল বর্ণ মালা থেকেই । তবে 
সরাসাঁর নয় রূপান্তরের মাধ্যমে । বর্ণগুলো আবার পরপর নেওয়া হয়নি ৷ 
সংখ্যাকে যে নামে আঁভাঁহত করা হতো তারই আদ্যাক্ষর। যেমন সংস্কৃত 
এপণ্** শব্দের আদ্যাক্ষর “প” এর রূপান্তর সংস্কৃতের পাঁচ প্রতীকাঁট। 

সস্ভবত এ সংস্কৃত অক্ষরের রূপান্তর হচ্ছে ১ থেকে ৯ সংখ্যার প্রতীক । 
পাশ্চাত্য সরাসাঁর এ প্রতীকগুলোই গ্রহণ করোঁছিল। সরলীকরণ করতে গগয়ে 
শিকছ;টা পাঁরবর্তন করে নয়েছে। এঁটি যে সত্য--তা সংস্কৃত ও ইংরেজী 
কয়েকটি সংখ্যাকে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়। যেমন ইংরেজী 1,2, 3, 
6, এবং 81 সংস্কৃতে 1২২৫ £॥ 

অন্ততঃ এই একাঁটি ব্যাপারে আমরা ভারতীয়রা এখনও গর্ববোধ করতে 
পাঁর। 


ডাইনোসোরদের অবলু্তির কারণ 


জাবজগতের আঁত ধীর ও. মধ্হর পথ বেয়ে কালে কালে পঁথবাঁর বুকে 
এসেছে নানা ধরণের জীব । আপন বৈশিঘ্ট্যকে পুরোপর্ীর বজায় রেখে এ 
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পযন্ত টিকে আছে--এমন জাবের সংখ্যা পৃথিবাঁতে খুবই কম ৷ আঁধকাংশের 
বংশধারার মধ্যে কালে কালে সূচিত হয়েছে নানা রূপান্তর এবং হারিয়ে 
যাওয়াদের সংখ্যাও বড় কম নয়। 

হারিয়ে গেছে অনেক। হারিয়ে গেছে ট্রাইলোবাইট, হারিয়ে গেছে 
আযামোনাইট, হারিয়ে গেছে আরও কত খোলকধারণ জীব । এরা সবাই 
সামুদ্রিক জীব । ডাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া জীবদের সংখ্যা কিন্ত; অনেক বেশী । 
কত সরাঁসূপ আর কত স্তন্যপায়ী ! তবু সবার আগে যাদের দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয়, তারা সর্বকালের এক একটা মুর্ত“মান বিস্ময় -ডাইনোসোর । 

বাপরে বাপ, কা চেহারা ছল তাদের - আর কাঁ শক্তি! দৈঘেণ কোন 
কোনটি ছিল ৩০ গিটারের মত আর ওজনে ৩০ থেকে ৩৫ টন। ওদের 
জীবাশ্ম আজকে পাওয়া যাচ্ছে এখানে ওখানে । পাওয়া যাচ্ছে ডিমও। 
পরো কগ্কালও পাওয়া গেছে অনেক । অনেক যাদুঘরে সে কঙ্কাল রাঁক্ষত 
হয়েছে । সেই ক্কালের দিকে তাকালে মনে আপাঁনই আসে এক জিঞ্জাসা 
এমন আঁতকায় দৈত্য সদৃশ এবং এমন পরাক্রমশালী জাব কেন হারিয়ে গেল? 
কেন ওদের বংশে বাতি দিতে থাকলো না কেউ? কেন বিবর্তনের বাঁ্কম পথ 
বেয়ে কোন একটি প্রজাতির বংশধারা টিকে থাকলো না ! 

এ একই প্রশ্ন জী বাঁবজ্ঞানীদেরও। যারা প্রায় ১৬ কোট বছর ধরে আপন 
বংশধারাকে টিঁকয়ে রেখেছিল, যারা অন্তত পাঁচ কোটি বছর জলে-স্থলে- 
অন্তরাক্ষে দোরদ“ডপ্রতাপে শাসন চালিয়েছিল, যাদের সমকক্ষ একাঁটিও শত্রু 
ছিল না তারা কোন্‌ যাদুমন্ত্র বলে সহসা লুপ্ত হয়ে গেল ? 

ডাইনোসোরদের ভাগ্যালাঁপ উদ্ধার করে মানুষের ভাগ্যালাপটাকেও পাঠ 
করতে চান অনেকে। প্রশ্ন আসে, মানুষ কী পাঁথবীর শেষ দিন পযন্ত তার শান্তকে 
কায়েম রাখতে পারবে ? তার কোন প্রাঁতদ্ন্দবী কী কোন কালে আঁবভূত হবে 
না পযাঁথবার বুকে ? ডাইনোসোরদের মত তাকেও ক হারিয়ে যেতে হবে না? 

জবাব খোঁজার জন্য শুধু ডাইনোসোর নয়, অতীতে ল:গ্ত হয়ে যাওয়া 
সব জীবের প্রত জীববিজ্ঞানীদের সমান আগ্রহ ৷ সবারই লুগ্ত কোষ্ঠা উদ্ধার 
করতে চান। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, সামুদ্রিক জীবের ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়ার 
সংখ্যটা কম । তুলনায় অনেক-অনেক বেশ ডাঙার জীবের বেলায় । ডাঙার 
প্রাণাদের ক্ষেত্রে বিপর্যয় এসেছে বারে বারে এবং এখানে {বিবর্তনের ধারাটিও 
যেন প্রবল। সেই কবে প্রায় ৩৬ কোটি বছর আগে [সলাকান্হরা এসোছল 
সাগরে -তারা এখনও টিকে আছে তাদের আদম চেহারাটাকে নয়ে। ডাঙায় 
বোধহয় একমাত্র আরশোলা ছাড়া কেউ তার আদম রূপটাকে আঁকড়ে ধরে 
থাকতে পারোন। তাছাড়া একমাত্র পতঙ্গ বংশ ছাড়া কারও বংশ এতকাল 
টিকে থাকতে পারেনি । উন্নত জীব বারে বারে এসেছে, ল:্তও হয়ে গেছে । 
তাদেরই কবরের উপর সৌধ রচনা করেছে নতুন আগন্তুক । কারও শাসন 
চিরস্থায়ী হতে পারোঁন । 
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{কক কেন? সে কী" প্রকাঁতির খেয়াল ! 

হ্যাঁ প্রকাতির খেয়ালীপনাও বটে । সে যেন কারও আধপত]কে চিরকাল 
বরদান্ত করতে পারে না । যখন যারা উন্নাতর চরম শিখরে আরোহণ করেছে, 
তখনই সাণ্ট করেছে তার প্রাতচ্বন্দ্ী। রাঁচত হয়েছে কবর । ভুগে 
1াবলীন হয়ে গেছে তারা । 

তাই ডাইনোসোরদের আগেও হারিয়েছে অনেকে ৷ পরের দিকে স্থলভাগ 
সৃগাঁঠত হওয়ার পরে যেন আরও বেশ হয়েছে । গেছে কত প্তন্য-পায়' প্রাতিম, 
কত শ্ুন্যপায় ! মানষের ভাগ্যেও কাঁ কম বিপর্যয় ঘটেছে? ল.প্ত হয়ে 
গেছে জাভা নানব, অ্ট্রালোপিধেকাস, রামাঁপথেকাসরা । শেষে হারয়ে গেছে 
বে'টে 'নয়ান- ডার্থালরা । তারপর আজ থেকে মান পণচশ হাজার বছর 
আগে ক্ষার পরশ:রানের মত পাথরের কুঠার কাঁধে অরণ্য থেকে যে দীর্ঘাকাঁত 
ক্রোম্যাগনন মানুষ দপ্তি তেজে বোঁরয়ে এসোঁছল, আমরাই তাদের বংশধর ৷ 
বর্তমানে শাসনকাল আমাদেরই । 

যারাই লঞ্ত হয়ে গেছে, তাদের ল.স্ত হয়ে যাওয়ার মূলে অনেক কারণ 
আছে। তবে এও সত্য যে, অনেকে 1টিকে আছে তাদের বংশধারার মধ্যে । 
পাঁরবার্তত পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে রুপান্তারত হয়েছে_এই 
মাত্র । 'ঁকন্ত: ডাইনোসোর ? 

না, ডাইনোসোরদের বংশধারা টিকে নেই । তাদের প্রাঁত প্রকীতর কেন 
যে এমন নিষ্ঠুর আচরণ-_সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অনেকে অনেক মত খাড়া 
করেছেন । সেই মতবাদগুলোকে একান্ত করা হলো এখানে | 

(১) ডাইনোসোরদের লুপ্ত হওয়ার একটা বড় কারণ, তাদের বিশাল 
চেহারা ৷ খাদ্যের চাঁহদা ছিল তাদের প্রচুর ৷ আদতে তারা ছোট ছিল। 
ভূ'ড়িটা বখন অত্যন্ত বাঁড়রে ফেললো, শত না থাকায় যখন এন্তার বংশবিস্তার 
করে চললো, তখন -পাঁরবেশে খাদ্যের ঘাটাত ঘটলো । চিরকালের অভ্যাস 
পাঁরত্যাগ করা সম্ভব ছল না, ছল না কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার এবং 
সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নিজের র:টকে সংগ্রহ করার মানাঁসকতা ৷ তাই আঁচরেই 
খাদ্যের ঘাটাঁত ঘটোছল। এটি একাঁট কারণ হলেও প্রধান কারণ লয় । 

(২1 পাঁরবেশের পারবর্তন £ 

কোন জীবের বংশধারা যাঁদ একইভাবে এবং একই পাঁরবেশে সুখে লালিত 
পালিত হয়, কঠোর জীবন সংগ্রামে যাঁদ অবতীর্ণ হতে না হয়; তাহলে ধারে 
ধারে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে ৷ তখন দ্রুত হারে বংশাঁবগ্তার ঘটে এবং পাঁরবেশের 
সামান্যতম পাঁরবর্তন এলেও সেই পাঁরবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না! 
অপরাদকে আঁত রক্ষণশীল হয়ে পড়লে জনন ক্ষমতার হাসও ঘটে । 

আজ থেকে সাত আট কোটি বছর আগে ডাইনোসোরদের দ্বারা খন 
ডাঙা একেবারে ছেয়ে গগয়োছল, জলে এবং আকাশেও ঘুরে বেড়াতো তাদের 
কেউ না কেউ, তখনই: পরাঁথবীতে সূচনা হয়োঁছল তুষার যুগের তুষার 
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যুগ মানেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় এবং এই ধবপয*য় চলেছিল লক্ষ লক্ষ বছর । 
তার পরে পরেই আবার সূচিত হয়োছল উষ্ণ পাঁরবেশের ! পাঁরবাঁততত 
পাঁরবেশগুলোকে তারা মানিয়ে নিতে পারোন। 

(৩) ডীদ্ভদ রাজ্যের পাঁরব্তন £ 

পাঁরবেশের পাঁরবর্তন এসোঁছল, এটা ঠিক । সেই পাঁরবত'ন প্রভাবিত 
করেছিল সেকালের উীদ্ভদরাজাকে। আগে ছিল সাইকাস, কানিফার 
প্রভাতি ব্যন্ত বাঁজী উাঁদ্ভদের অরণ্য । সারা বছর তাদের পাতা থাকতো । 
সহসা কোথায় যেন তারা হারিয়ে গেল। পাঁরবর্তে এলো সপুঘ্পক, কাণ্ঠল 
ও ফলবান বংক্ষ। ওদের অনেকের আবার শীতকালে পাতা ঝরে যেতো । 
এই সব গাছের পাতা খেতে তারা অভ্যন্ত ছিল না। ধনশর দুলালের মত 
মোটা মোটা খসখসে পাতা মুখে বাধলো । খাদ্যাভাবে ধরে ধরে বিলুপ্তির 
দিকে এাঁগয়ে গেল তৃণভোজী ডাইনোসোররা। আর তৃণভোজাদের উপর 
নির্ভার করতো যেসব মাংসাশী ডাইনোসোর তাদের মধ্যে দেখা দিল চরম 
খাদ্যাভাব ৷ 

(8) কাঁটপতঙ্গ, ভাইরাস ইত্যাঁদর আক্রমণ £ 

উাঁদ্ভদরাজ্যের পাঁরবত্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কটপতঙ্গের বাড় বাড়ন্ত হয়। 
ওদেরও বশেষ কোন বড় শত্রু না থাকায় এন্তার বংশাবপ্তার করে চলোছিল। 
ওদের শুক পোকারা খেয়ে ফেলতো গাছের পাতা । ক্ষতিকর পোকামাকড়, 
ভাইরাস ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্তও হয়েছিল। অপরদিকে ফুলের পরাগও 
তাদের নানা রকমের রোগকে ডেকে এনোছল ! 

(৫) ডিমের নিরাপত্তার অভাব ৪ 

স্ৰী ডাইনোসোররা নিজেদের 'ডিমের রক্ষণাবেক্ষণ করতো না। অর্থাৎ 
সন্তান পালন তাদের ধাতে ছল না । স্বর্গের অপ্সরাদের মত যেখানে সেখানে 
ডিম পেড়ে এবং ডিমকে ফেলে দিয়ে চলে যেতো । কোন খোঁজখবর রাখতো 
না। 

সে সময় শুন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণীর আবিভণব হয়োছিল। ওরা আকারে 
ছিল ছোট ৷ ডাইনোসোরদের ভয়ে লয়ে ল:ঁকয়ে কাল কাটাতো, এবং 
কঠোরভাবে সংগ্রাম করে আহা সংগ্রহ করতো । সাধারণত রাতে ওরা 
বার হতো-_ _ যখন মজা করে ঘ:মতো ডাইনোসোররা। তাদের 1ডমগনুলো 
ছিল ইয়া বড় বড়- ফুটবলের চেয়েও বড় । সহজে চোখেও পড়তো এবং এই 
উপাদেয় ভিমকে তারা খেয়ে ফেলতো । তাই আঁধকাংশ ডিম হারিয়ে যেতো । 

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে ডাইনোসোররা যখন আতকায় হয়ে উঠেছিল, 
অর্থাৎ ওদের রাজত্বের শেষের 'দিকে স্ব ডাইনোসোররা যে ডিম পাড়তো-_ 
তার খোলকটা ভয়ানক পুরু হতো । পহ্রহ্‌ সেই আস্তরণটাকে ভেদ করে 
অধিকাংশ শিশু ডাইনোসোর পাথবীর আলো দেখতে পেত না । অপরাদিকে 
ডিমের খোলকের উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট । ডিম পাড়লে জ্বর ডাইনো- 
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সোরদের দেহ থেকে প্রচুর পাঁরমাণে ক্যালসিয়াম খরচ হতো বলে তাদের রক্তে 
ক্যালসিয়ামের ঘাটাঁত ঘটতো ৷ তাতে নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হতো 
স্ত্রী ডাইনোসোররা ৷ 

(6) উল্কাপাত £ 

অনেক বিজ্ঞানীর মতে সে সময় পাঁথবীর বুকে দীর্ঘীদন ধরে চলোছিল 
প্রচণ্ড উল্কা বর্ষণ। উল্কা বর্ষণের কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করতে 
চাইছেন, আমাদের সূর্য নাক যুগল নক্ষত্র ৷ কিন্ত: তার সঙ্গবাট মারা গেছে 
কবে কোন সদর অতাঈতে ৷ দ:রত্বও বড় কম নয় । প্রায় আড়াই কোট বছর 
অন্তর অন্তর ও মৃত নক্ষত্টি সূর্যের কাছাকাছি আসে ॥ তার প্রভাবে সৌর- 
জগতে টে প্রচুর উল্কাবর্ষণ ৷ উত্কাপাতের ফলে সেই সব সুবৃহৎ ডাইনো- 
সোররা মারা গেছে । 

(৭) আগ্নেয়াগাঁরর অগ্রঃৎপাত £ 

একদল শীবজ্ঞানী মনে করেন, সাত কোটি বছর আগে বেশ কিছ: আগেয়- 
গগাঁর সাঁরুয় হয়ে উঠোছল এবং জন্মও নয়োঁছল ৷  অগ্নন্যৎপাতের ফলে বষান্ত 
ধাতু সেলোলয়াম ভূ-পৃচ্ঠে এসে ছাঁড়য়ে পড়োছল। সেগুলো সাত 
হয়োছিল উাঁদ্ভদ দেহে। সেই উদ্ভদদের খেয়ে ওদের দেহে সঁচিত হয়োছল 
বষারুয়া। 

(৮) মহা সঞ্চরণ ও আবহাওয়ার পাঁরবর্তন £ 

ডাইনোসোররা যখন আীবর্ভুত হয়েছিল তখন পাঁথবীর স্থলভাগ ছল 
অখণ্ড ॥ ওদের রাজত্বের শেষের 'দিকে সেই চ্ছলভাগের ভাঙ্গন শুর; হয়। 
শুধু তাই নয়, ভাঙ্গনের ফলে 'বাচ্নন হ্থলভাগসমূহ ক্রমশ দুরে দণরে সরতে 
থাকে। অর্থাৎ সণ্রণশীল হয়ে ওঠে স্থলভাগ ( সণ্টরণ এখনও অব্যাহত 
আছে )। 

মহণ সঞ্রণের দরুন, সাগর গভে আগ্নেয়াগাঁরর জন্ম হয় । প্রচণ্ড অগ্রশ্য- 
পাতের ফলে নতুন নতুন স্থলভাগ জেগে ওঠে। সাগরের জলতল বেড়ে যায়। 
অন্যান্য আরও কয়েকাঁট কারণে সাগরের জলরাশি উপকুলভাগের আঁধকাংশ 


গ্রাস করে ফেলে ৷ আবহাওয়ারও আসে পাঁরবর্তন। 'িশেষ করে কোন কোন 


স্থলভাগ কখনও কখনও মেরুর দিকে সরে গেছে, আবার কোনাট গনরক্ষ- 
প্রদেশের কাছাকাণছ হয়েছে । এই সব পাঁরবর্তনে আবহাওয়ায় এসেঁছল নানা 
রূপান্তর । উষ্ণধূগের সূচনাও হয়। পাঁরবর্তনগুলো মানিয়ে নিতে পারোন 
ডাইনোসোররা ৷ 

(৯) পাথবীর চৌদ্বক ক্ষেত্রের পাঁরবর্তন £ 

নানা ভূ-তাঁত্বক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, পর্ণথবীর চৌম্বক মেরুর বার 
বার পাঁরবর্তন ঘটে। পাঁরবর্তনকালে পহথবীর উধের্ব বহংদুর পর্যন্ত বিশ্তুত 
চৌম্বক ক্ষেত্ৰেও পাঁরবর্তন ঘটে। ক্রমশ ক্ষেতটা দুর্বল হতে হাতে একসময় 
শূন্যে পারণত হয় । উত্ত সময়কালে মহাকাশ থেকে বহব ক্ষাতকর রাঁম্ম ও 


৬& 


কণা সহজে নেমে আসে পাঁথবীর বুকে ।  জীবদেহে ওদের প্রঁতাব্রিয়া হয় 
মারাত্মক । অর্থাৎ জীবজগতের  আঁধকাংশকে 'িল:প্তর পথে এগিয়ে যেতে 
হয়। 

ধবজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন? প্রত আট থেকে নয় কোট বছরের মধ্যে 
এই পাঁরবর্তনের পুনরাবহাত্ত ঘটে ৷ 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাইনোসোরদের অবল:প্তর পর থেকে প্রায় 
সাত কোট বছর আঁতক্রান্ত হয়ে গেছে, তেমন দুর্ঘটনা আসতে হয়তো কোট 
বছর লেগে যাবে । তবে তার আগেও আসতে পারে ৷ কাল যেখানে বগলা, 
সেখানে কোন ভাঁবষ্যদ্বাণী খাটে না। অবশ্য প্রবর্তন ধারে ধারে সূচিত 
হয়। পণ পাঁরবর্তন আসতে আসতে লক্ষ লক্ষ বছর আঁতক্রান্তও হয়ে যায় । 

যাই হোক না কেন, উপরোন্ত মতবাদগুলোর পেছনে যেমন বাঁলষ্ঠ যুক্ত 
আছে, তেমনই রুদ্ধ মতবাদও বড় কম নেই । তাই জিজ্ঞাসার প্রকৃত সমাধান 
এখনও হয়ান। হয়ত অদূর ভাঁবষ্যতে সমস্ত য্যান্ত তর্কের অবসান ঘাঁটয়ে 
প্রকৃত কারণ 'নর্ণয় করবে জ্ঞান । সেই সঙ্গে মানুষ তার নিজের ভাগ্য- 
ীলাপটাও পাঠ করতে পারবে । আরও সত্য, জীবজগতের অবলযপ্তির মুলে 
আছে পাঁরবেশের পাঁরবর্তন । এই পাঁরবর্তন কিন্ত; অহরহ চলছে । তবে এত 
কম যে, কয়েক শত বছরেও মানুষ টের পায় না। 


চলমান মহাদেশ 


আমরা জানি অনন্ত মহাশুন্যে 'না্দঘ্ট কক্ষপথে থেকে একটা শনাদর্টি 
নিয়মে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা অহরহ পরিভ্রমণ করতে থাকে ৷. ঘুরছে ?িব*ব 
্হ্মাপ্ড, ঘুরছে নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাঞ্সী, ঘুরছে আমাদের জনন পৃ1থবাীও। 
আর আমরা_পাথবীর সমূহ জীবরা ঘুরে মরছি আপন আপন প্রয়োজনে ৷ 
কিন্ত; আমরা_এই পাঁথবীর জীব জগৎ যাদের বুকে দাঁড়িয়ে আছে - সেই 
স্থলভাগ এবং জলভাগগুলো ? 

আঁবম্বাস্য হলেও সত্য, পথিবীর স্থলভাগগুলো-_-সেই এক একটি 
বিস্তর ভূ-ভাগ, যা আমাদের কাছে মহাদেশ নামে পাঁরাঁচিত_-তারাও ঘুরতে 
আছে। আর মহাস্যগরগনলোও প্রসাঁসত ও সঙ্কুচিত হতে আছে । 

হ্যাঁ স্থলভাগগুলো পথ পারক্রমা করতে আছে। তাই বলে আকাশের 
জ্যোতিচ্কদের মত নিজ অক্ষের চারাদকে পাক খেতে খেতে এত তাঁর 
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গাঁততে অগ্রসর হচ্ছে না। পাকও খাচ্ছে না। অগ্রসর হচ্ছে একটু একটু 
করে। এত সামান্য তাদের গাঁত যে. সহসা কারও সন্দেহ হয়না, হাজার 
পুরুষে ধরতেও পারি না আমরা । তব চলছে, চলছে, আর চলছে । চির- 
কালই চলতে আছে, চলার তার 'বিরাম নেই । 
কী পাঁরমাণে বা কেমন গাঁততে চ্ছলভাগ এগিয়ে চলেছে? 
বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই গাঁত বছরে মাত্র কয়েক গমালামটার থেকে কয়েক 
সোণ্টামটার । হাজার বছরে কয়েক মিটার থেকে কয়েক ডেকাঁমটার । এত 
সুক্ষ যার গাঁত তাকে ধরবো কেমন করে ? 
িকল্তু পাঁথবীর স্থলভাগটা তো আজকের নয়, প্রায় চারশ কোট বছর 
আগে গড়ে উঠোঁছল ৷ এমন অল্প গাঁতকে যাঁদ কোট বছরের গহসেবে ধরা 
হয়, তাহলে পাঁরমাণটা কত দাঁড়াবে__তা সহজে অন:মান করা যেতে পারে। 
তখন ব্যবধান দাঁড়াবে কয়েকশ শীকলোমটার এবং ঠিক সেই রকমই হয়েছে । 
অর্থাৎ আঁত তুচ্ছ ও নগণ্য হলেও মহাকালের দরবারে তাকে {কছুতেই তুচ্ছ 
তাঁচ্ছল্য করা যায় না। 
চলমান মহাদেশের কথা ১৯১২ খ-ণ্টাব্দে প্রথম জার্মান গৃবজ্ঞানী ওয়েগনার 
দ্‌ঢ়ভাবে ব্যন্ত করলেও আগে এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করোছিলেন। 
১৬২০ খ:জ্টাব্দে প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শানক রোজার বেকন প্থবীর মানচিত্রে 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের দুই তারের স্থলভাগগুলো তটরেখা লক্ষ্য করে 
একটা প্রবন্ধ রচনা করোছলেন। তাতে উল্লেখ করোছলেন সম্ভবত 
আটলান্টিক সহাসাগরের দুপাশের হ্থলভাগ এককালে য.ন্ত অবস্থায় গছল। 
১৮০০ খতষ্টাব্দে জার্মান শীবজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফন হামবোল্টও ঠিক 
একই মনোভাব পোষণ করেছিলেন ৷ তবে তান একটা কারণও উল্লেখ 
করোছলেন । বলোছলেন, আটলাপ্টিকের দ? পাশের স্থলভাগ এককালে বন্ড 
{ছল ৷ পরে সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত খেয়ে খেয়ে বাচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে 
গেছে। 
হামবোল্টের পরে আরও কোন কোন বিজ্ঞানী অননর;প মনোভাব পোষণ 
করোঁছলেন। তাঁদের মধ্যে মাঁক‘ন জ্ঞানী টেলর এবং ফরাপী শীবজ্ঞানী 
স্পাইডার অন্যতম ॥ এদের আভমত ছিল, সুদুর অতীতে আটলা্টিক 
মহাদেশ ছিল না৷ দুপারের দুটি স্থলভাগ অথণ্ডই ছিল। পরে কোন 
কারণে স্থলভাগটা ভেঙ্গে গিরে দুরে সরে গেছে। 
উন্নাবংশ শতাব্দীতে বহুজনে সন্দেহ প্রকাশ করোঁছলেন সত্য 1কল্তু তাঁদের 
সন্দেহের প্রীত কেউ তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনান, বা দিজ্ঞানও স্বীকার 
করে নেয়ান তাঁদের মতবাদকে ৷ অবশেষে বংশ শতাব্দীর প্রারচ্ভে ১৯১২ 
খুনষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েগণার স্থলভাগের ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে বেশ 
কয়েকটি তত্তৰ উপস্থাপিত করেন এবং তত্তৰ্গুলোর মাধ্যমে আপন বন্তব্যকে 
সঃপ্রীতাষ্ঠত করেন। 


৬৭ 


ওয়েগনারের তত্ত্্ুলোকে অবলগ্বন করে সোঁদন বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট 
সাড়া পড়ে যায় এবং তত্তবগুুলোকে যাচাই করতে সচেম্ট হন অনেকে ৷. তাঁর 
তত্তেবর মধ্যে অবশ্য কছু ভুলভ্রান্তি ছিল। সেই তত্তবগুলোকে 'ঁকছু 
সংশোধন ও রদবদল করেন বজ্ঞানী ডু-টয়েট । সেই সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া 
হয় চলমান মহাদেশের কথা ৷ 

তারপরও কেটে যায় অনেক কাল । অবশেষে বিজ্ঞানীরা প্লেট-টেকটানস 
মতবাদের পাঁরকজ্পনা করলে চলমান মহাদেশের কল্পনাকে পঃরোপীরভাবে 
মেনে নেওয়া হয়। এখন চলমান মহাদেশ সম্বন্ধে আর কারও মনে কোন 
সন্দেহ নেই৷ বিজ্ঞানও পঃরোপ়ীরভাবে মেনে নিয়েছে ওয়েগনারের 
তর্ীটিকে ৷ 

তর্কে মেনে নেওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটা যুক্তি খাড়া করা হয়েছে । 
প্রথম যান্ত হলো সাদশ্যগত মল! পৃঁথবীর মানাচন্রে মহাদেশগুলোর 
কোন কোন উপকূল ভাগের সীমারেখার মধ্যে আশ্চর্য ধরণের মল খংজে 
পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমোঁরকার পূর্বউপকুলভাগের সঙ্গে ইউরোপের 
পশ্চিম উপকূল যেন খাপে খাপে জোড়া লেগে যায়। তেমনই জোড়া লেগে 
যায় উত্তর আমেরিকার পর্ব উপকুলভাগের সঙ্গে ইওরোপের পাঁশ্চম উপকুল- 
ভাগ । 

তবে বিজ্ঞানীরা একমাত্র সাদশ্যগত [লকে গুরুত্ব য়ে চলমান মহা- 
দেশের কল্পনাকে মেনে নেনান। আরও কতকগুলো তত্ত্বকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন! এই প্রসঙ্গে আরও একাঁটি মতবাদের কথা উল্লেখ না করলে নয়। 
সেই মতবাদটি আদম স্থলভাগ সম্বন্ধীয় । বলা হয়েছে, আদম স্থলভাগ 
একটিই ছিল। বিশাল সে স্থলভাগ ৷ অর্থাৎ আজকের মহাদেশ তথা এশিয়া, 
ইওরোপ, আফ্রিকা, আমোরকা, অস্টোলয়া ও আন্টাক্ণাটকা মিলে মিশে 
একেরারে একাকার হয়ে অবস্থান করাঁছল । সেই আদম স্থলভাগটাকে ঘিরে . 
ছিল বিশাল মহাসমদদ্র। বিজ্ঞানীরা সেই আদিম স্থলভাগ এবং জলভাগের 
নামকরণও করেছেন । স্থলভাগাঁটর নাম রেখেছেন প্যানাজয়া এবং মহাসম.দ্রের 
নাম প্যানথালসা । 

আজ থেকে প্রায় কুঁড় কোটি বছর আগে স্থলভাগাঁটতে ফাটলের সংণ্ট হয় 
এবং ভাঙ্গতে শুরু করে। প্রথমে মুল ভূখণ্ডাঁট একরকম মাঝ বরাবর ফাটল 
ধরে, তারপর খণ্ড খণ্ড হয়ে বাচ্ছন্ন হতে শুরু করে। এই ফাটলটা পূর্ব- 
পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল । উত্তরের অংশাঁটর নাম রাখা হয়েছে লরোঁসয়া এবং 
দাঁক্ষণের অংশাঁটর নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। লরোঁসয়ার অন্তর্ভন্ত যারা ছিল 
তারা আজকের-ইওরোপ? উত্তর আমোরকা, এশিয়া ও গ্রণল্যাণ্ড ॥ বাদবাকণ 
ভূখণ্ডগখলো তথা ভারত, দক্ষিণ আমোঁরকা, দাঁক্ষণ- আঁফ্রকা, মাদাগাস্কার 
আগ্টাকাটকা এবং অস্ট্রোলয়া ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তভুক্তি। 

ভাঙ্গন শুর: হওয়ার পর এরা দূরে সরতে থাকে । ফলে মাঝখান বরাবর 


৬৮ 


— শপ টিশার্ট 


গড়ে ওঠে জলের ব্যবধান । সেই জলভাখটার নাম টোথম সাগর । অপর- 
1দকে 'র্বাচ্ছন্ন অংশগুলো ছাড়িয়ে পড়তে থাকে মহাসম;দ্রের বকে | ব্যবধান 
ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠতে থাকে এবং প্রায় ন'কোটি বছর আগে দুরত্ব হয় 
সবশাঁধক। সৌঁদনও টোঁথস সাগর ছিল। ছিল না. ইওরোপের আল্গস, 
ছিল না ভারতের উত্তরে হিমালয় । প্রায় ছয় কোটি বছর আগে স্থলভাগগহলো 
{বচরণ করতে করতে কছন িছ. একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে । মুছে 
যায় টেথিস সাগর এবং এঁ-সময়ই আজকের মহাদেশগুলো মোটামুটি একটা 
রূপ লাভ করোঁছল ৷ এট সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে আজ থেকে মাত্র দশ 
লক্ষ বছর আগে । 

খণ্ড ছন্ন বিক্ষিপ্ত দ্থলভাগগুলো চলতে গিয়ে কেউ কেউ দর থেকে 
দুরান্তরে সরে গেছে, কেউ কেউ বা বিপরীতমুখী গাঁত লাভ করেছে । যেমন 
দাঁক্ষণ আমোঁরকা আঁফ্রকা ভূখণ্ড থেকে 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে অনেক দুরে চলে গেছে, 
অপর দিকে ভারত প্রভাত কয়েকটি ভূখণ্ড এশিয়া ও ইওরোপের সঙ্গে এসে 
জ্‌ড়ে গেছে। এ বিপরীতমুখী গাঁতর জন্য টোঁথস সাগর মুছে গেছে । 
টোথসের তলায় যে পাঁল ছল, তা দুটি ভূখণ্ডের ধাক্কায় ভাঁজ পড়ে কালক্রমে 
রূপ নিয়েছে ভাঙ্গল পর্বতে ॥ [হমালয় ও আজ্পস এই জাতের ৷ গণ্ডোয়ানা 
অন্তর্গত ভারতবর্ষ ছিল শুধু দক্ষিণ ভারতটাই ৷ [বিপরীতমুখী গাঁততে 
এাঁগয়ে যাওয়ার ফলে মাঝে উৎপন্ন হয়েছে হিমালয় এবং উত্তর ভারত গড়ে 
উঠেছে নদী বাঁহত পাল দিয়ে । 

1কছ? নিদর্শনের উপর গুরুত্ব দিয়ে এ {বিভাজন এবং তাদের এাঁগয়ে 
চলাকেও [িজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন । তাঁরা নানা ভূতাত্িক সমীক্ষা চালিয়ে 
দেখেছেন, বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলোর আবহাওয়া বারে বারে পারবার্তত হয়েছে। 
{চিরকালই একই জায়গায় যাঁদ অবস্থান করতো তাহলে 'বাভন্ন যুগে গঠিত 
সেখানকার পালালক 'শলাস্তরগুলোকে পরাঁক্ষা করলে একই ফল পাওয়া 
যেতো । কিন্তু তা পাওয়া যায় নি । ভারতের কথাই ধরা যেতে পারে । 
{িলান্তরগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, ন্রিশ কোটি বছর আগে 
দক্ষিণ ভারতটা ছল একেবারে ?হমশীতল জায়গা । নিরক্ষরেখার কাছাকাছি 
{চিরকাল অবস্থান করলে 1কছুতেই শীতলগ্থান হতে পারতো না। তাই এটি 
তখন ছল দাঁক্ষণমেরুর কাছাকাছি । 

চলমান মহাদেশ সম্বন্ধে মতবাদকে সমর্থন করতে 1বভিন্ন ভূতাত্বক 
যুগের নানা [নদর্শনকেও পরাক্ষা করা হয়েছে । সেই নিদর্শনগমূলোর মধ্যে 
জাবা*ম অন্যতম ৷ আজকের দনে যাদের 'বাঁচ্ছন্ন মহাদেশ বলে মনে করা 
হচ্ছে তাদের জীবাশনগুলোর মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত মিল । বর্তমান জটব- 
জগতের বেলায়ও এট প্রকট। আঁফ্রকা ও দাঁক্ষণ আমোরকার-জীবজন্তুর 
মধ্যে বেশ একটা সাদ্‌শ্য লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা | তাই নানা দুণ্টকোণ 
থেকে 1বচার করে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন চলমান মহাদেশের কথা । 


৬৯ 


এখন প্রশ্ন আসে, স্থলভাগ ভাঙ্গলো কেন? কেনইবা দুরে গেল? 

এই য়ে দবজ্ঞানণীরা অনেক জল্পনা কল্পনা করেছেন ॥ এককালে বাঁভন্ন 
মতবাদও রেখোঁছলেন ৷ তবে সেগুলোর সবটাকে মেনে নেওয়া হয়ান ৷ প্রথম 
প্রথম উল্লেখ করা হয়োঁছিল, স্থলভাগের ভাঙ্গন ও 'বাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার মুলে 
পাথবীর কেন্দ্রাতগ শান্ত এবং নিয়ামত জোয়ার ভাটা । আর এ একই 
কারণে স্থলভাগগলো দুরে দুরে সরে গেছে । স্থলভাগগুলো পশ্চিমমুখী 
গাঁতও লাভ করেছে জোয়ার ভাটার জন্যই ৷ 

এই মতকে মেনে নেওয়া হয়ীন॥  ভূঁবিজ্ঞানশ ভ্যাল এই-মতের বিরোধিতা 
করোঁছিলেন এবং তাঁর মতে পাঁথবার মাধ্যাকর্ধণ শান্তই ভাঙ্গন ও 'বাঁচ্ছন্নতার 
মূলে দায়ী। 

{বংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাদেশের ভাঙ্গনের মূলে প্লেটটেকটানকস 
মতবাদকে প্রয়োগ করা হয়েছে ॥. এই মত অনুযায়ী ভূ-স্তর অনেকগহলোর 
ছোট-বড় প্রেট নিয়ে গড়ে উঠেছে । এদের মধ্যে ৬টি প্রধান ॥ এগুলোর এক 
একাঁট প্রায় ১০০ িলো?মটারের মত চওড়া এবং অবস্থান করছে পথবীর 
অভ্যন্তরে ম্যানটেলের উপর ৷ এ প্লেটগুলোর : উপরেই মহাদেশ ও মহাসমদুদ্ 
সবাই অবস্থান করছে । 

প্লেটগুলো অচল ও অনড় নয় ॥ সব সময় নড়াচড়া করছে। স্থিতিশীলও 
নয়-গাঁতশীল ৷ ওদের পরস্পরের গাঁত এবং প্রারুয়ার ফলেই ভূ-প্‌ষ্ঠের 
অনুরূপ গড়ন গড়ে উঠেছে। 

আরও বলা হয়েছেঃ যে কোন দুটো প্লেটের পাাশ্বকগাঁতির ফলে 'বাচ্ছন্ন 
অংশের স্রন্ট হয় ॥ যখন একটা প্লেট আর একটা প্লেটের তলায় আসে তখন 
ফাটল বা খাতের স:স্ট হয় ।. আবার দুটো প্লেট পরস্পরের কাছ থেকে যখন 
দুরে সরে যায় তখন সাঁণ্ট হয় নতুন ত্বকের । গাঁতশীল এই: প্লেটগুলোর 
জন্যই মহাদেশ সচল আছে এবং সমুদ্রের অবস্থান ও পারবত'ন হচ্ছে। 
প্রমাণ করা হয়েছে, ভারত মহাসাগর ও আটলা?ণ্টক মহাসাগর ক্রমশঃ বাড়ছে 
এবং প্রশান্ত মহাসাগর সংকুচিত হচ্ছে । এককালে গণ্ডোয়ানা-লযাণ্ডের 
অন্তভূন্ত ভারত ছল দাক্ষণ গোলার্ধে । সোঁট দশ কোট বছর আগে 
ক্রমশঃ উত্তর দিকে এীগয়ে আগতে থাকে । তারপর ৬ কোট বছর আগে 
আরও সরে এসে এঁশয়ার সঙ্গে ধাক্কা খায় । টোথস সাগরকে মুছে ফেলে 
জন্ম 'দয়েছে হমালয়কে । এখনও সে গাঁত অব্যাহত আছে। যার ফলে 
এখনও এখানকার ভূত্বকের গঠন সম্পূর্ণ“ হয়ান এবং এই কারণে এখানে ভূঁম- 
কদ্পের এত প্রকোপ । হিমালয় যে টোথস গাগরের তলায় ছল, তার প্রমাণ 
হমালয়ে সামুদ্রিক শঙ্খ, আঁদকালে আযমোনাইটের জীবাশন ইত্যাঁদ । 

আ্যাপ্টা্কাটকা পৃথক হয়ে সরে গেছে দাঁক্ষণের দকে। তারও প্রমাণ 
সেখানকার প্রাপ্ত জীবাশন। এই দডটি স্থলভাগ পরস্পর {বিপরীত দিকে সরে 
যাওয়ার ফলে স্বাঘ্ট হয়েছে জলের ব্যবধান--ভারত মহাসাগর ৷ এমনটি 
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অন্যান্য স্থলভাগের ক্ষেত্রেও হয়েছে । 

যাই হোক, বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তত্ব অনুযায়ী মহাদেশ চলছে, সাগর 
চলছে, তথা আমাদের পায়ের তলার মাটি স্থির নয় । অনাগত ভাঁবষ্যতে এর 
চেহারাটা কেমন হবে, তা কে বলতে পারে । 


পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র 


পাঁথবী জীববাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে নানা কারণে । তাদের মধ্যে 
একাঁট পাথবার সীবশাল চৌম্বক ক্ষেত্র । যার জন্য মহাকাশ থেকে ছুটে 
আসা মারাত্মক কাঁণকা সমূহ পাঁথবীপৃজ্ঠে সরাসাঁর নেমে আসতে পারে না ॥ 
সেগুলো পৃথিবীর শীক্তণালী চৌম্বক ক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছে, নয়ত প:নরায় 
মহাকাশে ফিরে যাচ্ছে । 

পরথবী নিজেই যে একটা চুস্বক এই সত্য ধরা পড়ে চুম্বক আঁবদকারের 
পরে ৷ পাঁথবীপৃঞ্ঠে স্বাভাবিক চুম্বক: লাভ করার ফলে? দীর্ঘকাল ধরে 
পড়ে থাকা লোহার মধ্যে চু্বকের গুণ লক্ষ্য করার ফলে এবং ঝুলন্ত চুম্বকের 
একাঁট মেরু সব সময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকার ব্যাপার লক্ষ্য করে 
বিজ্ঞানীরা সৌঁদন রায় দিয়োছলেন, পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক । 

সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও আসে বিজ্ঞানীদের মধ্যেঁ_পৃথবী কেমন করে 
লাভ করলো চুদ্বকত্ব ? 

এর উত্তরে সোঁদন অনেকে অনেক ব্যাখ্যাই প্রদান করোছলেন। কেউ 
কেউ মন্তব্য করোঁছলেন, পাীথবীর কেন্দ্র ভেদ করে উভয় দিকে মের পৰ্যন্ত 
{বরাট এক চুম্বক অবস্থান করছে। অপর আর একদল অননমান করোঁছলেন, 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক তৌরর কাজ চলছে। অবশ্য ভূপ্‌ষ্ঠে স্বাভাঁবক 
চদ্বক পাথর “লোড স্টোন” লাভ করেই বিজ্ঞানীরা অনুরূপ মন্তব্য 
করেছিলেন । 

যে সমর উপরোন্ত ধারণাগুলো বিজ্ঞানীদের মধ্যে গড়ে উঠোছল সে সময় 
পাঁথবাঁর অভ্যন্তর সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা গছল না বিজ্ঞানীদের । পরে ধরা 
পড়ে, পাঁথবীর অভ্যন্তরে এত প্রচণ্ড তাপমাত্রা যে সেখানে কোন গকছ? কঠিন 
অবস্থায় থাকতে পারে না বা এত তাপমান্রায় কোন পদার্থে চৌদ্বকত্বও বজায় 
থাকত পারে না। অপরাঁদকে ভূলং্ঠের অঃপ গভীরে এত চৌদ্বক পদার্থ 
নেই যার দ্বারা পাঁথবীর একটা 1বণাল চৌদ্বকক্ষেতর তোর হতে পারে । 
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তদ:পাঁর নানা আঁবসকার থেকে প্রমাঁণত হলো, পাঁথবীর চৌদ্বকক্ষেত্রটা 
ধরে ধারে প্রসাঁরত হতে থাকে ! : আঁদতে ছিল আঁত দর্বল। 

উপরোক্ত মতবাদগৃলো বাতিল হওয়ার পর {বজ্ঞানীরা নতুন করে ভাবনা 
চিন্তা শুরু করলেন । এক সময় বিদ্যুতের কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেন 
{বিজ্ঞানীরা । আর তখনই তাঁরা এক নতুন মতবাদ আনয়ন করলেন। 

সেই মতবাদ অন_যায়ী_পাঁথবীপ্ঠে কিছ {কছ; "স্থির তাঁড়ৎ বিদ্যমান 
€পরাক্ষার দারা প্রমাঁণত হয়েছে) ৷ পাঁথবীর আছে আঁহৃকগাঁত_ 
আপন মেরুদণ্ডের উপর ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে । তাই 
অনেকের বিশ্বাস, পৃিবাঁর আহিকগাঁত এবং চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর সঙ্বন্ধ- 
যুন্ত। পরথবীর কেন্দ্রান্থত যত ভারা ভারী পদার্থ না তরল না কঠিন 
_ এমন এক অবস্থায় আছে। আহকগাঁতর ফলে সেই অর্ধেক তরল পদার্থের 
মধ্যে সব সময় সৃষ্ট হচ্ছে আলোড়ন ॥ এবং সেই আলোড়নের ফলে সৃষ্ট 
হচ্ছে তাঁড়চুম্বকীয় আবেশ ৷ তার এ আবেশের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে দ্য 
তরঙ্গ । অনুরূপভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ প্‌ঁথিবার চৌদ্বক ক্ষেন্রটাকে 
সাষ্ট করেছে । এবং যত দিন যাচ্ছে ততই প্রসারিত হচ্ছে চৌদ্বক ক্ষেত্র । 
ভাঁবষ্যতে আরও প্রসারিত হবে৷ | 

বর্তমানে আবার নতুন কথাও শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ বলছেন পযাথবীর 
চৌগ্বকক্ষেত্রের সংকোচন ও প্রসারণ হয়৷" সংকুচিত হতে শুরু করলে এক 
সময় শুন্যে এসে যায় ৷ তারপর আবার শ:র; করে প্রসাঁরত হতে ৷ 


টাদের পুষ্ঠদেশ 


আঁদয:ুগে অসহায় মানুষের কাছে চাঁদ ছিল দেবতা_মান্ট মধুর হাঁসতে 
রাত্রির গাছ অন্ধকারকে 'ছিন্নীভল্ন করে দিত বলে । দার্শীনকের যুগে 
চাঁদ ছল স্বর্গের একাঁট লোক-__যার অধিচ্ঠান্তী দেবতা চন্দ্র, সেখানে দুঃখ 
নেই, শোক নেই, জন্ম নেই, ম্‌ত্যু নেই, 1নরবাঁচ্ছন্ন এক সুখের স্থান চন্দ্র 
লোক । সশরীরে মানুষ যেতে পারে না সেখানে ৷ সহস্র সহস্র স:কবাঁতর বলে 
মৃত্যুর পরে মানুষের পরমাত্মাই সেখানে যেতে পারে। দার্শীঘকরা. আরও 
মনে করতেন চন্দ্রপৃষ্ঠ পাঁথবী অপেক্ষাও মনোরম স্থান--অমরাবতাীর অংশ । 
সেখানে 'চরবসন্ত বিরাজমান ৷ গাছে গাছে পুজ্পসম্ভার, নদী ও সারে 
অমৃত, মাটিতে মাঁণমাণক্যের ছড়াছাঁড় ৷ ; 

চন্দ্রপৃষ্ঠকে প্রথম দুরবানের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করোছলেন মহার্মীত 
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গ্যালালও ৷ হ্যাঁ, সে দ্‌রবীন তাঁর নিজেরই আঁবস্কার। যদিও আজকের 
মানমান্দরে স্থাঁপত দুরবীনের তুলনায় সে ছিল একাঁট খেলনা ৷ 

তথাপ গ্যালালও প্রত্যক্ষ করেছিলেন কালো কালো- ছায়া ছায়া কতক- 
গুলো অংশকে । গ্যালীলও ভেবেছিলেন, এগুলো সাগর ৷ বৃঝিবা দার্শীনক 
তত্ত্বে [তাঁনও কছ:টা বিশ্বাসী ছিলেন । তাই নাম রেখোঁছলেন “মেয়ার” বা 
অমৃত সাগর এবং “মারয়া” বা শান্ত সাগর । 

গ্যাঁলাঁলও আরও ভেবোছলেন, সেখানে জল আছে, গাছ-গাছড়া আছে, 
জীবজন্তুর আবাস আছে, হয়ত বা মানুষের মত জীবও আছে । তাদের 
সঙ্গে মিতালি করতে ব্ীঝবা সাধ হয়োঁছল তাঁর। কিন্ত সাধ্য ছিল না। 
চাঁদ যে অনেক অনেক দুরে, দূর মহাকাশে । যাওয়া যাবে কেমন করে? 
শুধু সম্ভব অসম্ভব নানা কাহনীই লোক মুখে ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 

গ্যাঁলালওর পরে পরে আরও শান্তশালী দ্‌রবীন তোর হলো । যেহেতু 
পৃথবীর নিকটতম এ জ্যোতিছ্কাঁটর প্রীত চিরকাল মানুষের আকর্ষণ, তাই 
প্রথমে চাঁদের রহস্য উদ্ঘাটনে সবাই প্রয়াসী হয়েছিলেন । 

এত দিনে ধরা পড়লো, না--জল টল কছু নেই ৷ পাহাড় পর্বতের উচ্চতা 
ধনর্ণয় করতে গয়েও অবাক হলেন তাঁরা । একী! এক একটা পর্বত শৃঙ্গ 
পরাঁথবীর সউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট থেকেও যে উচু ৷ ৩০, ০০০ ফুট ! 
চাঁট্খানি কথা ! তাদের নামকরণও করা হলো । তবে নতুন কোন নামে 
নয়, পাঁথবীর পর্বতগুলোর নাম অনুসারে আল্পস, কার্পোঁথয়ান ইত্যাদি । 

আর খাতগনুলো ! তাদেরও গভীরতা নির্ণয় করা হলো । এমন গভীর 
সেসব খাত যে, সূর্যরশ্মও প্রবেশ করতে পারেনা । পাঁথবী থেকে তাই 
কালো কালো ছায়ার মত দেখা যায় । চাঁদের কলঙ্ক । তবে হ্যাঁ, প্রথম 
প্রথম এ খাতগুলোকে আগ্নেয়াগাঁরর জবালামূখ বলে ভাবা হয়েছিল । তাদের 
নামকরণ করা হয়েছিল পাঁথবীর বিজ্ঞানী ও দার্শীনকদের নামে । যেমন 
প্লেটো, কোপারাঁনকাস, কেপলা ইত্যাঁদ । সব চেয়ে বড় যে গহৰরাঁটকে তাঁরা 
দেখোঁছিলেন তার নামকরণ করোছলেন ক্লৌভিয়াস ৷ 

আরও পরের ঘটনা । দূরবীনের হল অভাবনীয় উন্নাত। নানা 
জায়গায় আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য স্থাপত হলো মানমন্দির । আঁত শান্ত- 
শালী সেই সব দ£রবীনের সাহায্যে চন্দ্রপষ্ঠের ছাঁবও সংগ্রহ করা হলো । 
এবার প্রমাঁণত হলো, খাতগুলো আগ্রেয়াগারর জবালামুখ নয়। চাঁদের 
আবহমণ্ডল না থাকায় আকাশ থেকে উল্কারা সরাসাঁর চাঁদের পিঠে নেমে 
৫, অঙ্কন করে দিয়ে যায় সুগ্রভীর ক্ষতাঁচহ ! জলপ্রবাহ এবং বায়," 

না থাকার সেই খাতগুলো চিরকাল একই অবস্থায় বিরাজ করছে । 
উৎপান্ত সম্বন্ধেও আগের মনোভাবের পাঁরবর্তন হলো । আগে 

ধারণা ছিল, চাঁদ এককালে গাঁথবীর অংশ ছিল । জর্জ ডারউইনের মতবাদ 
অন:সারে পৃথবীর জন্মের কিছু পরে যখন তার দেহখানা অত্যন্ত তপ্ত ও 
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অধতরল ছিল এবং আবর্তন বেগ ছিল আঁত প্রবল , তখন তার বিষ্‌ব অঞ্চল 
থেকে এক শাল বস্তুীপণ্ড ছিটকে বোঁরয়ে আসে । সেই 'বাচ্ছন্ন অংশাঁট 
মহাকাশে হাঁরয়ে না গয়ে পাঁথবীর আবতনের আওতায় থেকে যায় । 

সোঁদন চাঁদের আয়তনটাও গনর্ণয় করছিলেন ৷ মোটামুটি একাট হিসেব । 
তাতে দেখা 1গয়েছিল, পাঁথবার প্রশান্ত মহাসাগরের যে আয়তন, চাঁদের 
আয়তনও তাই । অতএব চাঁদ যে এককালে পঁথবীর অংশ ছিল সে বিষয়ে 
অনেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন৷ পাৃথবী থেকে চাঁদের 'বাচ্ছিন্ন হরে যাওয়ার 
পেছনে আরও অনেকে অনেক যান্তি দোখয়োছিলেন । কেউ বলোছিলেন, স্বেচ্ছা 
চারী এক. আঁতকায় নক্ষত্র পাঁথবীর পাশ 1দয়ে চলে যাওয়ার সময় চাঁদকে 
ধবাচ্ছন্ন করেছিল ; আবার কেউ বলোঁছলেন, এক বিশাল উল্কাপিণ্ডের আঘাতে 
চাঁদ 'বাচ্ছন্ন হয়েছে পাঁথবী থেকে । অর্থাৎ সোঁদনের বিজ্ঞানীদের মতে 
পঠথবীর এই একাঁট মাত্র উপগ্রহ চাঁদ--পাঁথবীর আত্মজ। 

সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান হয়েছে বংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের দিকে 
কীত্তম উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপন করতে গিয়ে । অপরাপর বহ: উদ্দেশ্য 
থাকলেও পাথবীর নিকট প্রাতবেশাগুলোর রহস্য ভেদ করা ছিল অন্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্য । মহাকাশাবজ্ঞানও মহাকাশযানের দ্রুত উন্নাতর ফলে একাঁদন 
মানুষ অবতরণ করলো চাঁদে ৷ না, মাত্র একবার নয়-_ছয় ছয় বার। চাঁদের 
যে অংশটিকে পৃঁথবী থেকে দেখা যায় না তারও ছাঁব তুলে এনেছিল লুনা 
১৯৫৯ খনীজ্টাব্দে । 

চন্দ্রপৃঞ্ঠে মানুষ প্রথম অবতরণ করে ১৯৬৯ খশীন্টাব্দের ২০শে জুলাই । 
চন্দ্র যানটির নাম ছিল আযাপলো-১১। আঁভযান্রী ছিলেন নীল আমস্ট্রং 
মাইকেল কাঁলন্স এবং এডুইন অলাঁড্রন ৷ প্‌াঁথবা থেকে তাঁরা যান্রা করোঁছলেন 
চার দন আগে ১৬ই জুলাই তাঁরখে ৷ ল:ুনাখোদ-১ নামে একটি গাড়ীতে 
আমস্ট্রং এবং অলীঁড্রন চন্দ্র পৃষ্ঠে বিচরণও করেছিলেন । সেই প্রথম সাঁঠক 
তথ্য তাঁরাই সংগ্রহ করে ফরে এলেন পাাঁথবীর বুকে । 

চাঁদে জল নেই, বায়ুমণ্ডল নেই, নেই জীব ও ীদ্ভদের কোন পাঁরবেশ। 
(১৯৭২ সালে মহাকাশচারীরা অবশ্য চাঁদে হাইড্রোজেন, 'হালিয়াম ও আর্গন 
গ্যাসের আন্তিত্ব খুজে পেয়েছেন )। চারাদকে শুধু ধুলাবালি, কাঁকর ও 
পাথরে ভাত এবং অসংখ্য খাত । উল্কা পতন হামেশাই ঘটছে । বাপরে 
বাপ, সে কী বশাল_যেন এক একটা পাহাড়ের আধখানা । ১৯৭২ সালে 
সেখানে এমন একটা উচ্কার পতন হয়োছিল, যার ওজন ছল ২২০০ পাউণ্ড । 
চাঁদে আবহমণ্ডল নেই কনা ! পর্থবীর মত ওরা আকাশে পুড়ে ছাই হয়ে 
যেতে পারেনা । 

আবহমণ্ডল না থাকায় চন্দ্রপ্‌চ্ঠের কোন ক্ষয় বা কোন পাঁরবতন 

হয়াীন। আবহমান কাল ধরে একই ধরণের রয়েছে তার পৃষ্ঠদেশ। সুর্যের 

আলোর 'বচ্ছুরণ ঘটেনা বলে চাঁদের আকাশ কালো । পাথবার মানুষেরা 
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যে পায়ের দাগ একে দিয়ে এসেছেন পুনরায় কেউ গয়ে সে দাগ মনছয়ে য়ে 
না এলে চিরকাল অটুটই থাকবে ৷ 

চন্দ্রপ্‌ষ্ঠ বড় ভয়ঙ্কর জায়গা ৷ পাথবীর মত জল নেই, বাতাস নেই; 
নেই কোন পাঁরবেশ । মরুভূমির বরং এবটা শোভা আছে, চাঁদের তাও নেই । 
গবশেষ পোষাক পরে এবং পৃথিবীর পাঁরবেশকে বহন না করে নিয়ে গেলে 
মৃত্যু আনবার্য। তাপমান্রাও বড় ভয়ঙ্কর ৷ খাতে ভরা বন্ধুর চন্দ্রপৃষ্ঠ 
পায়ে হাঁটাও কষ্টকর ৷ সামনাসামাঁন কথাবার্তা বললেও কেউ শুনতে পায় 
না। পাবে কেমন করে? বায়ু তো নেই। শব্দ কোন মাধ্যম ছাড়া অগ্রসর 
হতে পারে না কনা ! মহাকাশচারারা নিজেদের মধো ভাব 'বানময় করোছলেন 
বেতার ব্যবস্হার মাধ্যমে । 

আজকের দিনে গবেষকরা মনে করছেন, চাঁদ কোনকালে পাঁথবীর অংশ 
ছল না। চাঁদের অভ্যন্তরভাগও পাঁথবীর মত নয়। গনরেট পাথর দিয়ে 
গড়া। যে আগ্নেয়াগারগদুলো আছে» সেগুলো সবই মৃত ৷ সূর্য থেকেই 
সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের স্াঁন্ট। এক কথায় পাঁথবীর আত্মজ নয় সহোদর । 

এবার মানুষ আরও যাবে । চন্দ্র প.ষ্ঠ থেকে বয়ে আনবে টাইটেনিয়াম 
প্রীত মূল্যবান ধাতুর আকাঁরক ৷ কলকারখানাও গড়তে পারে । বিজ্ঞানের, 
কৃপায় মানুষের যাতওয়াতেরও স্াবধা হবে । 


মহাবিশ্বের স্ুষ্টি রহস্য 


পাথবীর উপাঁরভাগে ওঁ যে নীল নগল মহাকাশ-_ওর প্রত মানুষের 
আকর্ষণ চিরকালের ৷ মানৰ যোঁদনই ভাবনা চিন্তা শুর করোছল সেই 
গুদনই জিজ্ঞাস? দৃষ্টিতে তাঁকয়োঁছল ওর 'দকে। সোঁদন নক্ষত্গুলোর 
গবশালত্ব সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছল না, ধারণা ছিল না মহাকাশের ব্যাপ্ত 
সম্বন্ধেও ।  ভাবতো পাথবাটাই সব কছ;। আর পাীথবীর জন্যই নীল 
আকাশ, নক্ষন, সুর্য, চন্দ ইত্যাদি সব কছ;। তাই 'বশ্ব বলতে তাঁরা 
পরথবীকেই বোঝাতেন । মহাবিশ্বের দরবারে পাাঁথবাটা গীনতান্তই যে নগন্য, 
মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্রাততম ক্ষুদ্র আপনাবক্ষানিক জীবাণুর চেয়েও যে ক্ষদ্দ্ 
এমন ধারণা একেবারে হালাঁফল আমলের! পাঁথবী একাঁট সৌরজগতের 
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বাঁসন্দা। এমন কোট কোট সূর্য ও সৌরজগত নিয়ে একি নক্ষত্রজগৎ বা 
গ্যালাক্সি । কয়েকশ গ্যালাঁক্স মিলে গ্যালা'ক্সিগুচ্ছ বা ক্লাস্টারঃ এমনই শত 
শত ক্লাস্টারশনয়ে সুপার ক্লাস্টার-বৃহত্তম জগৎ বা {বিশ্ব । তেমনই শত শত 
এমনাঁক সহস্ সহস্র সুপার ক্লাস্টার {মিলে অকল্পনীয় মহাঁবশ্ব । 

মহাঁবশ্বের ধারণা আজকের- বংশ শতাব্দীর । তবে আগেকার 
জ্যোঁতাঁব'দদের ধারণাও এই প্রসঙ্গে উন্নেখ না করলে নয়। তাঁরাও সৌঁদন 
1ব*ব স্াষ্টর রহস্য উদ্বাটনে বত্ববান হয়েছিলেন কনা ! 

প্রথম কল্পনা ব্যাবলনীয় জ্যোঁতীবজ্ঞানীদের |. খাস্টপরূরব প্রায় তিন 
হাজার বছর আগে তাঁরা কল্পনা করোছিলেন, পারস্য উপসাগরের কালো জলই 
সাঁষ্টর উৎস । এর গহৰর থেকে প্রথমে উঠে এসেছে পাঁথবী, তারপর পাঁথবী- 
কে বেণ্টন করার জন্য “খবর” নামে সামহদ্রক স্রোত । সবশেষে অগ্ণাণত 
নক্ষত্রখাচত নীল আকাশ ৷ সেখানকার দেবতা সূর্য এবং সূর্ধদেবতাই 
ইচ্ছানুযায়ী নক্ষত্রদের ঘোরাচ্ছেন আকাশ পথে । 

ধমশরীয়রা মনে করতেন, ঘন তমসাব্‌ত “মু” নামে আদম মহাসমদুদ্রু থেকে 
আকাশ ও পরথবীর সরষ্ট হয়েছে । বাইবেলে উল্লেখ আছে, ঈশ্বরের আদেশে 
আদম মহাসমযুদ্রের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে নীল আকাশটা এবং ওর 
বাঁসন্দা সূর্য চন্দ্র ও তারা । 

বেদে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে যে কল্পনা, তা বেশ উচ্চ স্তরের । বলা হয়েছে 
আদতে কোথাও কোন কছ; {ছল না ৷ তারপর স্রচ্টার {নিদেশে আদম মহা- 
অন্ধকার এবং মহাশন্যতার মাঝখানে একাঁদন 'নীহিত হয় স্ান্টর বীজ । 
কোথায় এবং কেমন করে যে নাহত হয়ছিল, তা কেউ জানে না। এমনাঁক 
দেবতারাও নন । কেন না, দেবতাদেরও আ'!বর্ভাব সাষ্টর পরে । 

বেদে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা আদম জলরা?শর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । 
বলা হয়েছে, আদতে তা-ও ছল নিরাকার । তখন আকাশ 'ছিল না, আলো ছিল 
না, বায়; ছল না, জন্ম-মৃত্যু ছুই ছিল না। শুধু অন্ধকার কালো জলে 
তরঙ্গের স1ষ্ট হয়োছিল। 

যাই হোকনা কেন, আজকের ?দনে জ্ঞানের অনেক-অনেক উন্নাঁত হয়েছে । 
[বিজ্ঞানের কৃপায় বহু অজানাকে জানা গেছে, বহ: প্রকাতির রহস্য উদ্ঘাটনও 
হয়েছে। তব; বলতে হয় বিশ্ব সাঁষ্ট সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানটা প্রার্থামক 
স্তরের । 

এ বিষয়ে মানুষের প্রচেণ্টার অবশ্য অন্ত নেই । সহস্র সহস্র জ্ঞানী 
আজ মাথা ঘামাচ্ছেন এ 'বষয়ে ! বহ; হাঁতিয়ারও তাঁদের হাতে এসেছে । 
সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মহাকাশের নেপথ্য বাঁকরণ । একাঁদন দূরাগত নক্ষত্র 
বা. নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোই ছল তাদের কাছে সব। মহাকাশযানের ও রকেট 
ব্যবস্থার উন্নাতর ফলে মহাকাশে ধরতে সমর্থ হয়েছেন আঁত দুরবত+ গ্যালাক্সী 
সমুহ থেকে আগত এক্স রম্ম, গামা রাম এবং অণু তরঙ্গদের । সেগুলোকে 
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শবঙ্লেষণ করার ফলে বশ্বসৃঘ্টি রহস্যের কুয়াশাটা ধারে ধারে পাতলা হয়ে 
উঠেছে ! 

বিশ্ব সণ্টির ব্যাপারে কালে কালে বহ তথ্যের আমদা'ন হলেও প্রকৃত 
'বিজ্ঞান[ভীত্তক তর্তট প্রদান করেছেন জর্জ গ্যামো, উইৎসেকার প্রমূখ 
বিজ্ঞানীরা । ততৃর্ঘটর নাম বিগ ব্যাং থিওঁর বা মহাবিস্ফোরণবাদ। এই 
মতবাদাঁটকে বর্ত“মানে সবাই মেনে নিয়েছেন । এবং যাচাই করতে গয়ে ভাল 
ফলই পাওয়া গেছে। 

জন্ম হলে মতত্যু যেমন অবসম্ভাবী পাঁরণ[তি, তেমাঁন সান্টর মধ্যেও রয়েছে 
ধবংসের বীজ । অর্থাৎ মহাবশ্বেরও স্াদ্ট-ধৰংস আছে, তথা জন্ম মতত্যু। 
জন্ম মৃত্যুর অধীন কিনা ! অতএব মহাকাশে অবস্থানকারী কোট কোটি 
নক্ষত্রজগৎ ধংস হয়ে যায় এবং নতুন করে সৃষ্ট হয় পুনরায় । উপাদান 
মহাকাশেই থেকে যায় । শকন্তু একেবারে আদতে যখন চারাঁদক ছল মহাশুন্য, 
বগ্তুকণা-গ্যাসকণা কোন 'কছ: ছিল না তখন বিশ্ব স্ান্টর উপাদান এসেছিল 
কোথা থেকে? 

{বিজ্ঞানীদের ধারণা, আদিম িশবর্ন্ধাণ্ড এতবড় ছিল না । "হিন্দু 
পুরাণে বলা হয়েছে, আদতে 'বশ্বটা ছল প্রজাপাত ব্রহ্মার অণ্ড সদৃশ । 
তাই ৱন্মাণ্ড নাম৷ প্রসারিত হতে হতে আজকের এই অকল্পনীয় বিশাল 
শব*ব ব্ৰহ্মান্ড | সে প্রসারণ এখনও অব্যাহত আছে । 

{বিজ্ঞানীদের আরও বিশ্বাস, আদিম নিরাকার বিশ্বে যে কোন কিছুই 
{ছল না এমন নয়। অর্থাৎ মহাশুন্য বলতে যা বোঝায় তা নয়। আঁত 
বরলভাবে অবস্থান করাঁছল এক ধরণের আদম কাঁণকা । আর ব্রহ্মাণ্ডটার 
ব্যাপ্তিও নেহাৎ কম ছিল না, যাঁদও আজকের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। 

আদিম কাঁণকাগুলো প্রকৃতপক্ষে কী যে ছিল, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত 
নন। তবে কোন না কোন সময়ে আভ্যন্তরীন কাঁণকাগুলোর মধ্যে আস্থরতার 
সৃষ্ট হয়েছিল। কয়েক আলোকবর্ষ ব্যাপী ব্যাঁপ্তর মধ্যে আঁস্থরতা যে 
কোন কারণে আসতে পারে এবং এই আঁচ্হরতার দরুণ আদম কাঁণকাগুলো 
এক [িশাল আয়তনের মধ্যে জড় হওয়ার সুযোগ পায় । পরে এট আবর্তন 
করতে শর করলে সেগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং প্রকাশ পায় 
আকর্ষণ বল। পরে আবত্ন বল প্রবল থেকে প্রবলতর হলে ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ 
এক. জায়গায় জমাট বাঁধা পিণ্ডের আকারে অবস্হান করে । এক সময় তার 
ঘনত্ব দাঁড়ায় জলের ১০ গুণের মত। এবং সেই পণ্ডাট যে অংশে সীমাবদ্ধ 
ছল তার ব্যাস ছিল কম করে ৩০ কোট মাইলের মত। 

আবর্তন করতে করতে আরও সে 'াবিড় ঘনত্বের দিকে এগয়ে যায় এবং 
তাপমান্রাও বেড়ে উঠে অকল্পনীঃভাবে । পাঁরশেষে তাপ ও ঘনত্ব এতখাণন 
বেড়ে ওঠে যে, তাতে 'পিপ্ডটা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি ৷ ঘটেছিল প্রচণ্ড 
এক বিস্ফোরণ ৷: সেই বিস্ফোরণের ফলে মৃল ৭পণ্ডাঁট 'ছন্ন 'ভিন্ন হয়ে অজস্র 
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খণ্ডে ?িবভন্ত হয়ে ছাঁড়য়ে পড়োছিল মহাকাশের চতুর্দিকে । সেই বিস্ফোরণ 
থেকেই ব্ৰহ্মাণ্ড প্রসারত হতে শুরু করেছে । বিজ্ঞানীদের মতে সেই প্রসারণ 
অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে না । প্রসারণের 'নার্দঘ্ট একটা সীমা থাকা 
সম্ভব । সেই সীমায় এসে পড়লে পুনরায় শুরু করে সঞ্কুঁচিভ হতে । 
সংকোচনের ফলে ধহংস হয়ে যায় বশ্বের প্রতি বাঁসন্দা। তারপর সেই 
সণ্কোচনও একাঁদন শেষ সীমায় পেশছায় । বস্তু কণাগনুলো একজায়গায় জড় 
হয়। আবার সেই জমাট বাঁধা পণ্ড, আবার বিস্ফোরণ, আবার নতুন করে 
সৃন্ট। 
' আদম সেই বিস্ফোরণের কথায় 1ফরে আসা যাক । প্রধম যখন বিস্ফোরণ 
ঘটোছল তখন সেই আদম কাঁণকা থেকে সর্ৃন্ট হয়োছিল ইলেকট্রন, প্রোটন, 
গনউদ্রন এবং তাদের ক িছন িপরীত কণা ॥ পরে সেই কণাগুলো 
থেকেই উৎপন্ন হয়োছল 'বাঁভন্ন পদার্থের পরমাণুরা । যেহেতু বিশ্বের 
প্রসারণ অব্যাহত ছল, তাই ওরা আঁত গবরলভাবে ছাঁড়য়ে পড়েছিল মহাকাশের 
সর্বত্র । পরে সেগুলো ঘণাভূত হয়েছে, জমাট বে*ধেছে এক একটা পণ্ডের 
আকারে, 'ববস্ফোরণ ঘটেছে তাদের মধ্যেও। তারই ফলে সমষ্ট হয়েছে 
মহাকাশের সহস্র সহস্র কোট নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাক্সী । 


নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু 


ঘন মেঘের আড়ালে নক্ষন্ররা যে কেমন করে জন্মলাভ করে, তা শবজ্ঞানশরা 
যন্ত্রের সাহায্য নিয়েও প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি । তবে মাঝেমাঝে একসঙ্গে 
অনেকগুলো নক্ষত্রকে দপদপ করে জবলে উঠতে দেখেছেন । তেমনই প্রত্যক্ষ 
করেছেন নক্ষত্রকে লাল হয়ে উঠতে এবং নিভে যেতেও। শুধু আজকের দিনে 
নয়, এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করোঁছলেন প্রাচীন জ্যোঁতাঁব‘দরাও ৷ চৌন দশের 
প্ীথপন্রগযীলতে এমন ঘটনার উল্লেখও আছে। 

প্রত্যক্ষদশীদের আঁভজ্ঞতা থেকে মনে করা হয়, এক কালে কেবল একটি 
মান নক্ষত্রের জন্ম হয় না। অনেকগুলো নক্ষত্র একই সঙ্গে জম্ম গ্রহণ করে, 
যেন আকাশে নক্ষত্রের বর্ষণ ঘটে। বিজ্ঞানীদের {বশ্বাস, আগে নক্ষত্রের বর্ষণ 
প্রচুর পাঁরমাণে হতো । বর্তমানে বহুলাংশে কমে গেছে। কালেভদ্রে দেখা 
যার এবং সংখ্যায়ও কম ॥| তবে প্রঁতবছর বেশ দড-চারটে নক্ষন্রকে নভে যেতে 


av 


দেখেছেন তাঁরা ৷ 

নক্ষত্ররা তাদের উপাদান লাভ করেছে আদতে বিস্ফোরণের ফলে যে ঘন 
মেঘের 'টুকরোগুলো 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছল--তাদেরই কাছথেকে ৷ বিশ্ব 
প্রসারিত হতে শুরু করলে মেঘে অবাঁস্হত গ্যাসীয় কণাগুলো বিরলভাবে 
ছাঁড়য়ে পড়ে মহাকাশের সর্বত্র । সেই বিরল পদার্থ গুলো কালক্রমে ঘনীভূত 
হয়েই সাষ্ট করেছে এক একটা নক্ষত্র-জগৎকে | 

গবন্ঞানগদের মতে একক নক্ষত্রের জন্ম সম্ভব নয় এই কারণে যে, একক 
নক্ষত্রের ভরের সমান বিরল গ্যাসকণা মহাকাশের যে বিশাল পাঁরসরের মধ্য 
অবস্হান করে-_সেগুলো একান্ত ও ঘনীভূত হতে পারে না। ঘনীভূত হতে 
শুর: করলে সেই সময় যে ক্ষীণ আকর্ষণ বল প্রকাশ পায় তাকে অক্লেশে 
হাইড্রোজেন প্রভাঁতর পরমাণুরা উপেক্ষা করে দূর মহাকাশে পালিয়ে যেতে 
পারে। পাঁলয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না তখনই--যখন কোটি কোটি আলোক- 
বর্ষ ব্যাঁপ শাল আয়তনের মধ্যে অবস্হানকারা গ্যাসীয় কণাগুলোর মধ্যে 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই অবশ্হায় প্রস্হান বেগ বার যত বেশী হোক না 
কেন তাদের ছুটে পালয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। এত বিশাল আয়তন 
যে, ছুটে পালাবেই বা কোথায় ? কিংবা কত দূরই বা যাবে? কোটি কোট 
আলোকবর্ষ আঁতক্রম করে যাওয়া তো সহজ কথা নয় ৷ 

হ্যা, মহাকাশের ব্যাঁ্তি অকল্পনীয় বাঁক ! কয়েক কোট আলোকবর্ষ 
ব্যাসের এক বর্তুলকে যাঁদ কল্পনা করা যায়, তাহলে যত বরলভাবে হোক না 
কেন গ্যাসকণা ও ধুলকণার পাঁরমাণ নগন্য হবে না এবং এর অভ্যন্তরের 
কোথাও না কোথাও চণ্চলতা িংবা ঘ্যার্ণ সৃষ্টি হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। 
আর চণ্লতা সল্ট হলেই গ্যাসকণা ও ধ্যীলকণা প্রভাত আবতর্ন করতে শুরু 
করে। অপরাঁদকে আবর্তন শুরু হওয়া মাত্রই বিরল কণাগুলো 'নাক্ষপ্ত 
হয় কেন্দ্রে দিকে । 

ঘুণ সাঁণ্ট হলে সে ঘুণ“ সহজে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। এলাকাটা 
সীবশাল। আর এঁ কারণেই ঘুণাঁর বেগ মন্দীভূত না হয়ে ক্রমান্বয়ে বদ্ধ 
পেতে থাকে এবং ৰেগ যত বাঁদ্ধ পায় ততই আঁধক গ্যাসকণা ঘণীভূত হয়৷ 
ঘণীভূত হলেই তার মধ্যে প্রকাশ পায় আকর্ষণ বল। 

ঘ্ার্ণর স্ান্ট। অল্পে অল্পে ঘনীভূত হওয়া, পাঁরশেষে আকর্ষণবল লাভ 
এই করতে করতেই সহস্র সহস্র বছর আঁতক্ান্ত হয়ে যায় কন্ত; আকর্ষণবল 
লাভ করলেই ঘনীভবনের মাত্রা চরম হয়ে ওঠে ৷ একাঁদকে যেমন আত দূর 
থেকে বস্তকণাগ:লোকে শোষণ করতে শুর করে, অপরাঁদকে বেড়ে ওঠে 
তার আবর্তন বেগ। ঘনত্ব ও তাপমাত্রা দুইই বাড়তে শুর করে । স্তুপীকৃত 
হয়ে ওঠে বন্ত:কণাগুলো । 

অবশ্য তাপমাত্রা বেড়ে ওঠার ফলে জ্তপাঁটর আয়তন বদ্ধ পাওয়ার কথা । 
এক্ষেত্রে সে সুযোগও আসে না। প্রাথামক অবস্থায় উৎপন্ন কিছ; কিছ; তাপ 
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পাতলা গ্যাসীয় স্তর ভেদ করে বাঁহণীবশ্বে ছাড়িয়ে পড়ে বলে সণ্কোচনের মাত্রা 
[ঠিকমত বজায় থাকে । পরের 'দকে সণ্কোচনের মাত্রা আরও প্রবল হয় তখন 
হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর আঁস্থিরতা বেড়ে যায়। সংঘর্ষ ঘটে গ্যাসীয় 
স্তপে অবস্থানকারী ধ্নীলকণার সঙ্গে। গাঁঠত হয় হাইড্রোজেন অণু । তখনই 
তাপমান্রার হাস পায়। স্তুপাঁটর সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে বাধা দুর হয় । পাঁরশেষে 
ঘনত্বটা যখন ভয়ানকভাবে বেড়ে ওঠে তখন তাপমাত্রা বাড়তে থাকলেও সে 
তাপমাত্রা সঙ্কোচনকে বাধা দিতে পারে না। ঘনত্ব ও তাপমান্রা দুইই প্রবল 
থেকে প্রবলতর হয়। অবশেষে ঘনত্বটা এত প্রবল হয় যে মাত্র এক ঘন সোঁণ্ট- 
মটার জায়গায় অবস্হানকারা বগ্তঃসমূহের ভর দাঁড়ায় কয়েক কোটি টনের 
মত। অপরাঁদকে তাপমাত্রা এত বাঁদ্ধ পায় যে, ধূঁলকণাগুলোও গ্যাসে 
পাঁরণত হয়ে যায়। 

এমন ভয়ঙ্কর ঘনত্বে এবং তাপমান্রায় স্পট {নিজেকে আর ধরে রাখতে 
পারেনা । এক সময় ঘটে এক প্রচণ্ড [বস্ফোরণ । সেই বিস্ফোরণে নন 
ভিন্ন হয়ে পড়ে ভ্ত;পাঁটি । বিভন্ত হয় সহস্র সহস্র খন্ডে। 1ছটকেও পড়ে দূর 
দরান্তরে। সেই খম্ডগুলো আর পূর্বের মত ঘনগভূত হয়ে জন্ম দেয় এক 
একটি নক্ষত্রের । যেহেতু পূর্বের মত এগুলো এত িবশাল নয়, তাই 
বিস্ফোরণ আর ঘটে না। প্রচণ্ড তাপমান্রায় সেগুলো দপ দপ করে জলে 
ওঠে । 

মহাকাশের আঁমত তেজসম্পন্ন এ নক্ষত্ররাও অমর নয়। 'বাচ্ছন্ন ভ্ত;প- 
গুলোর আকার সবার সমান নয় বলে, যারা যেমন যেমন গ্তুপ লাভ করে 
তারা তেমন তেমন আকার লাভ করে। তাই কেউ ছোট, কেউ মাঝারি 
কেউবা বড় সড়। আমাদের সূ একটা মাঝার ধরণের নক্ষত্র । এর থেকে 
শত, এমনাক সহস্র গুণে বড় নক্ষত্ও এক একটা গ্যালাক্সীতে থাকে । বড় 
নক্ষতরদের বলা হয় মহাদানব বা সুপার জায়েণ্ট । ওদের প্রত্যেকেরই তেজের 
ভাণ্ডার জন্ম সময়ে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন ৷ জন্ম মুহুর্তে লাভ করা হাইড্রোজেন 
ছাড়াও আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে পাশাপাশি বহহ্দুর থেকে হাইড্রোজেনকে 
শোষণ করে নিয়ে নিজ কলেবরখানাকে স্ফীত করে ফেলে ৷ 

হাইড্রোজেন ভাণ্ডারকে সবাই একই হারে খরচ করে না। অথাৎ লক্ষত- 
দের মধ্যেও কেউ িতব্যয়ী কেউবা আঁমতব্যয়ী। ছোট ও মাঝার নক্ষ্ররাই 
সাধরণতঃ মিতব্যয়ী হয়ে থাকে। হাইড্রোজেনকে খরচ করে ধাঁরে সচ্ছে। 
তাই তাদের পরমায়: বেশী--সহস্র কোটি বছর । 

কিন্ত; বড়রা । ধনী এবং আঁভজাত। আপন আঁভিজাত্যকে জাহর 
করতে, পাশাপাশি নক্ষত্রদের উপর টেক্কা দিতে, প্রাত মুহুর্তে কোটি কোটি 
টন হাইড্রোজেনকে খরচ করে বিশ্বমাঝে 1নজের আঁন্ত্বকে জাহির করে। কিন্তু 
হায়! তারা জানে না, সীমাহীন বিশ্বে তাদের তেজ সূর্যের কাছে খদ্যোতের 
মত। সহস্র সহস্র কোট নক্ষত্রদের মধ্যে কে কার খবর নেয় । ফল হয় এই 
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অসার দম্ভ প্রকাশ করতে গিয়ে মাত্র কোটি খানেক বছরেই মৃত্যুকে বরণ করে। 
আঁধক সম্পদের আঁধিকারীদের চিরন্তন পাঁরণামের মত অথবা বলদপাঁঁও 
অহঞকারীর সাজার মত ওরাও সাজা পায় মৃত্যুকে বরণ করে । 

নক্ষত্রদের মৃত্যু বড় ভয়গকর । বিশেষ করে এ সব মহাদানব নক্ষত্রদের । 
হাইড্রোজেন ভান্ডার [নিঃশ্বেষের দিকে এগিয়ে গেলেই আয়তন ক্রমান্বয়ে বাড়তে 
শুর: করে । তখনই নামে জরা । এক সময় হাইড্রোজেনটা যখন প্রায় 
নিঃশেষের দিকে এাঁগয়ে যায় তখন তার বর্ণ হয়ে ওঠে লাল। এই অবস্হায় 
তার আয়তন বেড়ে ওঠে অথচ ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা দুই-ই কমে যায় । আয়তনে 
বিশাল এবং লাল রঙের এমন নক্ষত্রকে তাই বলা হয় লাল দানব বা রেড 
জায়েণ্ট ৷ 

অতঃপর ওদের পৃচ্ঠে ধস নামতে শুর করে । ধস নামার ফলে অভ্যন্তর- 
ভাগটা উন্মোচিত হয়ে পড়ে । তখন পুনরায় উজ্জ্বল দেখায় । এই অবস্হা 
নক্ষত্রের মৃত্যর দিকে এাঁগয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় ধাপ । আর অনুরূপ অবস্হাকে 
বলে নবতারা বা নোভা ৷ 

সব তারা অবশ্য নবতারায় পাঁরণত হয় না। অনেকের ক্ষেত্রে বিশেষ 
করে মহাদানব নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে প্রচণ্ড রকমের 
বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে বিরাট বিরাট বন্তপপ্ড ছিটকে বোরয়ে 
যায়। তাদের কোন কোন টুকরার আয়তন এক একটা পাথবীর মতও হতে 
পারে । 

{বিস্ফোরণ যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন, শেষ অবাঁধ একটা বড় বন্তদ্পণ্ড 
থেকে যায়। এই অবচ্হায় সে তেজও বকরণ করতে থাকে । কিন্ত; হাই- 
ড্রোজেনের অভাব হেতু নানা পাঁরবর্তনের ভেতর 'দয়ে শেষ পাঁরণাঁতর দিকে 
এগিয়ে যায়। প্রথমে বর্ণ হয় নীল ও পরে সাদা । আকারে ছোট এবং 
সাদা রঙের বলে ওর নাম সাদা বামন বা হোয়াইট ডোয়াফ‘। এর পরে নিভে 


যায় চিরতরে । 


নবতারা-_-অতি নবতার! 


নক্ষত্রের মত্যুর কথা প্রসঙ্গে নব তারার উল্লেখ করা হয়েছে । নব তারা । 
নামাঁট ভার সুন্দর, কিন্ত; কোন নতুন তারা নয়। আবার আঁত নব তারা 
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বলতে হাল আমলের সৃষ্ট কোন তারাও নয় । ইংরেজীতে নবতারাকে নোভা 
এবং আঁতনবতারাকে সুপার নোভা বলে ৷ 

{বজ্ঞানগদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সূর্যের মত মাঝারি বা তার 
চেয়েও ছোট তারা নবতারায় পাঁরণত হয় না৷ বড় বড় নক্ষত্র তথা আঁমিতব্যয়ী 
সুপার জায়েপ্টরা যেন পূর্বের আঁভজাত্যকে বজায় রাখতে তথা ওজ্জঞল্যকে 
{ঠক রাখতে কেন্দ্রের [দিকে ধস নামাতে শুর; করে । এমন অবস্হায় আয়তনে 
সঙ্কুঁচত হয় এবং আকর্ষণ বল প্রবল হয়ে ওঠে । কেন্দ্র অনাবৃত হওয়ায় ও 
উজ্জবল্য বেড়ে ওঠে অনেক গুণে ৷ যেন অকস্মাৎ আকাশে এক নতুন উদ্জব্ল 
তারার আবিভব ঘটে। 

আরও আরও যারা বড় তারা, অর্থাৎ সুপার-সুপার জায়েপ্ট যারা, 
তাদের জবালান? ফুঁরয়ে গেলে পর্বের ঠাট বজায় রাখতে এক আঁভনব ব্যবস্হা 
অবলম্বন করে ৷ মনুষ্য চাঁরন্রের মত নাঁতস্বীকার করতে চায় না, তথা ম্লান 
হয়ে নক্ষত্রদের সামনে কালযাপন করতে চায় না যেন। ক্রুদ্ধ আক্কোশে যেন 
ফেটে পড়ে ৷ 'ছন্ন ভিন্ন হয়ে যায় শরীর । অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটে । অবাঁশষ্ট 
যে ব্‌হৎ 'পণ্ডাঁট থেকে যায় তার ঘনত্ব আগের মত থাকলে কা হবে আকর্ষণ 
বেগ ভয়ানকভাবে বেড়ে ওঠে । এই অবস্হায় তার দেহ থেকে 'িকীর্ণ হয় 
ভয়ঙ্কর রঞ্জন রাঁ*্ম। তাকে তখন আরও আরও উজবল দেখায় । নভে 
যাওয়ার আগে প্রদীপ শিখার মত শেষ বারের মত বিতরণ করে যায় আরও 
উজ্জ্বল আলোর ঝলকান । এমন অবস্হাকে বলা হয় সুপার নোভা । 

এমন বিস্ফোরণ কত্ত; সচরাচর হয় না। জ্যোতাঁবজ্ঞানীরা হিসেব করে 
দেখেছেন, কালেভদ্রে এমন ঘটনা ঘটে আঁত বৃহৎ এক একাঁট নক্ষত্রের বেলায় । 
যখন তারাঁটি আঁত নোভায় পাঁরণত হয় তখন হঠাৎ উজ্জবল হয়ে ওঠে এবং 
লক্ষ লক্ষ গুণে শাঁক্ত বাঁকরণ করে।  উজ্জবলতা চ্হায়ী হয় কয়েকাঁদন থেকে 
কয়েক মাস। তারপর আর দেখা যায় না৷ 

খাঁল চোখেই সেই উজ্জবল্য ধরা পড়ে এবং আকাশ পর্যবেক্ষনকারীরা 
দৈবাৎ দেখতে পান । তবে তার জন্য হয়ত সময় লাগে কয়েক বছর থেকে 
কয়েক শ বছর । আঁত প্রাচীন কালেও আকাশ পর বেক্ষকরা লক্ষ্য করোঁছলেন 
এমন তারাকে । হঠাৎ আঁবর্ভূত হতো বলে সেকালে সুপার নোভা সম্বন্ধে 
নানা সংস্কারের প্রচলন হয়োছিল। আঁত নব তারার প্রকাশ ঘটলে যাঁরা 
পাঁণ্ডত তাঁরাও মনে করতেন পাঁথবীতে হয় কোন দুর্যোগ আসবে, নয়ত, 
কোন মহাযুদ্ধের জন্ম হবে । 

ভগবান বুদ্ধের জন্মের কয়েক দন আগে [হমালয়ের দ-একজন খাঁ 
নাক আকাশে দেখোছলেন এমনই এক উজ্জল নক্ষত্রকে । যাঁশ; খনীস্টের 
জন্মের সময়ে ন্যাজারেথের আকাশেও দেখা গয়োঁছল একট উজ্জল তারাকে । 
সোঁট তন মাসের মত আকাশে ছল । 

' পাঁণ্ডতদের প্রদেয় তত্ব থেকে আরও জানা যায়, শার্লমেনের রাজত্বের সময়ঃ 


৬২ 


সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময়, মহারানন প্রথম এীলজাবেথের 
রাজত্বের সময়, আকবরের গুজরাট বিজয়ের বছর এবং আকবরের মৃত্যুর বছর 
আকাশে অত্যুজ্জবল এক একাঁটি তারার হঠাৎ আব“ভাব হয়েছিল এবং মাত্র 
কয়েক দিন চ্হায়ী হয়োছল। 

বলাবাহুল্য, এ তারাগুলোর সবগযাঁলই ছিল সুপার নোভা । সেকালে 
ওদের মনে করা হতো আকাশের আগন্তুক । হয় কোন সু-সংবাদ নয়ত কোন 
দুঃসংবাদ বহন করে আনে । প্রকৃত তথ্য সেকালে আবিচ্কৃত হয়নি । 

প্রাচীন পাঁণ্ডদের বর্ণনানহযায়শ সেগুলোর সবাই যে সুপার নোভা ছিল 
তার একটি প্রমাণ আজকের দিনের জো'তাঁবজ্ঞানীরা পেয়েছেন । চীনা 
পাঁণডতদের কথা অনুযায়ী ১০৫৪ সালে হঠাৎ একটি তারা আকাশে প্রজ্জীলত 
হয়ে উঠোঁছল। সোঁট আকাশে স্হায়ী হয়োছিল একবছর কাল। তাঁদের 
দেওয়া তথ্যকে অনুসরণ করে পাওয়া গেছে নক্ষত্রাটর অবশেষ এবং সোট 
অবস্হান করছে কক নীহারকায় । 

তবে জানা গেছে, আঁত নোভার পাঁরবর্তন পর্যায়েও তারাটি পরোপর্থার- 
ভাবে 'নাঁক্রয় হয়ে পড়ে না। প্রায় হাজার বছর ধরে চলে তার শান্তশালী 
বিকিরণ। সে 'বাঁকরণ এক্স রশ্মির ও বেতার রাশ্মর ! ওর শান্ত অনেক 
সময় জীবন্ত এক নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আগত শত অপেক্ষাও তীব্র । বর্তমানে 
অনেক আঁত নোভার সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ॥ তবে তাঁদের মতে আঁত 
নোভা সম্বন্ধে সমূহ তথ্য এখনও লাভ করা যায়ান। এবিষয়ে আরও 
গবেষণার প্রয়োজন আছে। তাই আঁত নোভা সম্বন্ধে গবেষণা এখনও 


অব্যাহত আছে। 


পালসার নিউট্রন নক্ষত্র 


পালসার মহাকাশের এক আশ্চর্য ধরণের জেযাতিত্ক । বেতার দুরবীক্ষণ 
যন্বের কল্যাণেই উক্ত জ্যোতচ্কটির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এটি আঁত 
সাম্প্রীতক কালের ঘটনা ৷ 

কোদ্রিজ মানমন্দিরের জ্যোঁতার্বজ্ঞানীরা বেতার দুরবীক্ষণের মাধ্যমে 
মহাকাশ থেকে আগত বেতার সঞ্কেতগনুলোকে বিশ্লেষণ করতেন। প্রায় এক 
বছর কাল তাঁরা এক আঁত 'ঁবাচন্র ধরণের সঙ্কেত লাভ করে আসাঁছলেন তাতে 
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প্রথমে তাঁদের মনে হয়েছিল, এই বেতার সংকেত মহাকাশের কোন জ্যোতিঘ্কের 
নাও হতে পারে । হয়ত তাঁদের ছি টির ফলে নতুবা কাছাকাঁছ 
বৈদন্যাতক যন্ব্পাঁত থেকে আঁত অজ্পসময়ের জন্য এমন অদ্ভুত এক সঙ্কেত 
ভেসে আসে । মহাকাশের কোন জ্যোতি্ক থেকে এলে এক সেকেণ্ডের 
ভগ্নাংশের মধ্যে হারিয়ে যাবে কেন ? 

বেশ কিছুকাল কেটে গেল ৷ 'কন্তু বারে বারে ওঁ সংকেত লাভ করতে 
থাকায় বিজ্ঞানীরা একটু খাঁতয়ে দেখতে শুর করলেন এবং ব্রঃটিগুলো সম্বন্ধে 
আরও সতর্ক হলেন ৷ কিচ্তু না, সেই একই ধরণের সঙ্কেত পুনরায় লাভ 
করলেন । এবার রীতিমত 'চান্তিত হলেন তাঁরা । শেষে 'সদ্ধান্তে এলেন, 
এ সঙ্কেত তাঁদের অসাবধানতার জন্য নয় । বা মহাকাশের কোন সুদ্‌রতম 
জ্যোতিত্কেরও নয় । এর উৎস কাছাকাছি কোন জ্যোতচ্কের । 

সোঁদন তাঁদের আর একটা কথাও মনে এসোঁছল ৷ এমন অদ্ভূত বেতার 
সঞ্কেত কোন জ্যোতিচ্কের পঞ্ঠদেশ থেকে জ্বতঃ উৎসাঁরত হতে পারে না। 
মানুষ অথবা মানুষের চেয়েও কোন উন্নত জীব ঝলকে ঝলকে এই ধরণের 
বেতার সঙ্কেত প্রেরণ করছে অচেনা কোন গ্রহ থেকে ৷ 

ব্যস! জ্যোতিশর্জ্ঞানীদের প্রাথামক এই ধারণাকে নিয়ে চারদিকে 
শুর হয়ে গেল হৈ চৈ । নানা পত্র পত্র পান্রকায় নানা ধরণের মন গড়া প্রবন্ধ 
ছাপা হলো, কল্পাবিজ্ঞানের কাহনীকাররা আপন কল্পনাকে আরও বাঁড়য়ে 
দিয়ে {লিখলেন হরেক রকমের গল্প, আর বিজ্ঞানীরা অচেনা গ্রহটিকে সনাক্ত 
করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন ৷ ভাবখানা এই, কে আগে গ্রহটি আবজ্কার 
করতে পারেন এবং সেখানকার উন্নত জীবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে 
পারেন । ফ্লাইং সংসারের কল্পনা সেই থেকেই । 

না, সে আশা পূর্ণ হলোনা । পরল্তু গবেষকদের গবেষণা তাঁদের 
{নিরাশ করলো । কোঁল্রজ [*বাঁবদ্যালয়ের মূলা মানমাঁন্দর থেকে জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী আযাণ্টান 1হউইশ এবং তাঁর সহকম্'রা ১৯৬৮ সালে ঘোষণা করলেন, 
এই বেতার সঙ্কেত ছুটে আসছে আমাদের সৌরজগতের বাঁহর থেকে । 
ভালভাবে পরাঁক্ষা করে দেখলেন,এই সঙ্কেত পাঁথবীপৃষ্ঠে ছুটে আসছে 
পর্যায়ক্রমে । পর্যায়কাল মাত্র ৯ সেকেণ্ড থেকে ১ সেকেণ্ড অবাঁধ। অর্থাৎ 
বেতার সণ্কেত আঁবাচ্ছিল্ন ও আঁবরামভাবে আসছে না । এক সেকেন্ডের 
ভগ্রাংশের মধ্যে ছুটে আসছে ঝলকে ঝলকে, তারপর বন্ধ। তারপর আবার 
আসছে এবং আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । যতক্ষণ ধরা পড়ে, ঠিক ততক্ষণই যেন 
বন্ধ থাকে । 

বিজ্ঞানীরা এবার এই আশ্চর্য জ্যোঁতণ্কের নামকরণও করলেন। নাম 
রাখলেন পালসোঁটং রেডিও সোরসেস বা সংক্ষেপে পালসার ৷ 

পালসার আবিস্কারের মূলে জনৈকা ছাত্রীর কৃতিত্ব বড় কম নয় । তখন 
সদ্য কোয়াসার নামক জ্যোতিত্কঁটি আবিত্কৃত হয়েছে । মহাকাশে নতুন 
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নতুন কোয়াসার আঁবচ্কারের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন অনেকে । 
কাজটা যাতে সহজ হয় তার জন্য কোম্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিবি'দরা 
দণরাগত নক্ষত্র জগৎ থেকে এবং কোয়াসারগুলো থেকে ভেসে আসা বেতার 
তরঙ্গদের বিশ্লেষণ করার জন্য একটি লেখাচিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন । 
গ্রহণ করা লেখাঁচত্রগুলোকে পরাঁক্ষার জন্য তাঁরা জোসালনের উপর ভার 
দিয়েছিলেন ৷ লেখাঁব্রগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়েই জোসলিন আবিচ্কার 
করেছিলেন এই অদ্ভুত ধরণের বেতার সংকেতকে ৷ 

পালসার সম্বন্ধে গবেষণার এখনও শেষ হয়ান। এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি 
ওর বহু রহস্য । তবে বাঁভন্ন পরাক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, 
এই ধরণের জ্যোতিক্কের ব্যাস কয়েক হাজার কিলোমিটারের বেশশ নয় । আজ 
পযন্ত প্রায় ৩০০টির মত পালসার আঁবক্কৃত হয়েছে। প্রধান প্রধান 
আবিষ্কারক এবং তাঁদের আবিচ্কৃত পালসারের সংখ্যা নিচে প্রদান করা 
গেল। 

১। ইংলণ্ডের ডোঁভস এবং তাঁর সহকমরা মোট ৯টি 

২। আমোরকার বাইফেনস্টোন, হিউগোঁনস এবং তাঁদের সহকমণরা ৪টি 

৩। লাভলস এবং তাঁর সহকমরা ৪টি 

৪। সোভিয়েত রাশিয়ার জ্যোতাবি'জ্ঞানীরা ৮টি 

৫। ভারতের গোবিন্দস্বরূপ এবং তাঁর সহকম+'রা ৩টি । 

পালসার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এরা কোয়াসারদের মত অন্ভুত 
কোন জ্যোতিত্ক নয়। নক্ষত্রের শেষ পাঁরণাত এই পালসার। কিছুকাল 
আগে কেউ মনে করেছিলেন, নক্ষত্র সাদা বামনের পধণায়ে গেলেই অনুরূপ 
বেতার সঞ্কেতের উদ্ভব হয়। পরে ককর্ট নাহারকাস্থিত পালসারটি 
আবিত্কৃত হওয়ায় সে ধারণার পাঁরবর্তন ঘটেছে। মনে করা হচ্ছে, পালসাররা 
সম্ভবতঃ এক একি নিউট্রন নক্ষত্র । 

[নিউট্রন নক্ষত্ররা আবার কারা ? 

নিউট্রন নক্ষত্রদের সদ্বন্ধে প্রথমে তাত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করোছিলেন 
লাণ্ডাউ, ফ্রংজাঁজাঁক প্রভাত জ্যোঁতার্বজ্ঞানীরা ১৯৩০ সালে । তাঁদের মতে 
সূর্য থেকে বড় যে সব নক্ষত্র তারাই শেষ পর্যন্ত নিউট্রন তারায় পাঁরণত হয়। 
কম করে ১.৫ সৌরভরের নক্ষত্রদের জবালান হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে সৌর 
তেজের চাপ কমে যার এবং মহাকর্ষের দর:ন তাদের দেহে সঙ্কোচনের সূচনা 
হয়। জবালানীর অভাবে ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও বাহিরে ইলেক্রনদের 
চাপ থেকে যায় । মাঝার কিংবা ছোট ছোট নক্ষন্রদের বেলায় ইলেকট্রনদের 
চাপ অবশ্য থাকে 1কন্তু মহাকর্ষে'র চাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে পারেনা । 
পাঁরণত হয় সাদাবামনে । তখন ওর ঘনত্ব দাঁড়ায় ১০৪ থেকে ১০৮ গ্রাম এবং 
ব্যাসার্ধ হয় প্রায় ৬০০০ মাইল ৷ 

কিন্তু বড় বড় নক্ষত্রদের বেলায় মহাকর্ধজাঁনত চাপ এত প্রবল হয় যে, 
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বাঁহগাঁন্থত ইলেকট্রন সে চাপকে প্রীতহত করতে পারেনা । সেইচাপে ইলেকট্রন- 
রা সরাসাঁর বস্তাঁপণ্ডটার ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং প্রোটনদের সঙ্গে ালত 
হয়ে নিউট্রন তারায় পাঁরণত হয় । এই অবস্থায় ইলেকট্রনের চাপের বাধা 
অপস্যারত হওয়ায় আয়তনে ছোট হয়ে যায় এবং একটা সাম্যাবস্থায় আসে । 
এক্ষেত্রে প্রাত ঘন সৌস্টামটারের ঘনত্ব দাঁড়ায় ১০১১ গ্রাম থেকে ১০১৫ গ্রাম 
এবং ব্যাসার্ধ হয় মাত্র ১০ কিলোমিটারের মত । এমন ঘনত্ব অবশ্য কোন 
পার্ঘব বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় । 

গুনউ্রন তারাদের নিরেট এক বন্তটপণ্ড বলে মনে করছেন না গবজ্ঞানীরা ৷ 
তাঁদের মতে এরা এক একটা শন্তিশালী দুই মের; শবাঁশস্ট চুদ্মক। প্রচণ্ড 
গাঁততে নিজ মের; অবলদ্বনে পাক খাচ্ছে । কয়েক হাজার 1কলোমটার 
দূরে রয়েছে ঠিক শানগ্রহের বলয়ের মত ৰলয়। এবং এদের দুটি মেরুতে 
দি প্রচণ্ড উষ্ণ অঞ্চল বিদ্যমান । সেই উষ্ণ অগ্চলগণলো থেকে আঁবরাম 
এনর্খত হচ্ছে এক্স রাশ ৷ 


কোয়াসার 


ৃদ্ধতীয় {বিশ্বযুদ্ধের পর বিজ্ঞানের সব কাঁট শাখায় অভাবননয় ভাবে 
উন্নীত আসে । আঁবজ্কৃত হয় বেতার তরঙ্গ উদ্ভাবনের কৌশল, মহাকাশ 
জয় রকেট ইত্যাঁদ॥ জ্যোতা্বজ্ঞাননরা এবার আকাশ পধবেক্ষণের কাজে 
উপরোক্ত হাতিয়ারগুলোকে প্রয়োগ করার [সদ্ধান্ত নেন। 

পর্বে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের একমাত্র হাতিয়ার ছল দুরবীন। অন্টাদশ 
শতাতাব্দীতে উইীলিয়ম হার্সে'লের প্রচেষ্টায় তোর হয়োছল আঁত উন্নত মানের 
আলোক'দুরবীন। পরে অপরাপর অনেকের প্রচেণ্টায় দূরবীন আরও উন্নত 
হয় এবং বহ: দুরে অরবাস্থত গ্যালাক্সীসমূহের আলোকাঁচন্্ গ্রহণে সমর্থ 
হয়৷ 

১৯২৯ সালে জ্যোঁতার্কজ্ঞানকে আরও এক ধাপ এাঁগয়ে দয়েঁছলেন 
ধিজ্ঞানী হাবল । তাঁনই প্রথম আঁবৎকার করলেন দুর নীহারকার বৰ্ণণলাতে 
লাল সরণ। তাতে ডপলার তত্ব প্রয়োগ করে বোঝা গেল বশ সম্প্রসারত 
হচ্ছে। অর্থাৎ নক্ষত্র জগৎগুলো আমাদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে দুরে 
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দুরে সরে যাচ্ছে । এবং যতদুরের নক্ষত্রজগৎ_-তত তার অপসরণ বেগ 
বেশী। 

হাবলের আমল থেকে পরমাণন বিজ্ঞানেরও চরম উন্নাতির যুগ শুরু হয় । 
অপরাঁদকে শুরু হয় বলাবদ্যা ও তাপীয় গাঁতাঁবদ্যাকে য়ে গুরুত্বপূর্ণ 
গবেষণা তার ফলে আবিষ্কৃত হয় বহু নতুন নতুন তথ্য । সেই সব তথ্যকে 
অবলম্বন করে রবার্ট আযাটাীকনসন এবং 'ফ্ংজ হুটের মানস সেই ১৯২৯ সালেই 
নক্ষত্রপৃজ্ঠে প্রচণ্ড তেজের উৎস রূপে পারমাণবিক বিক্রিয়ার কথা উল্লেখ 
করেন। যাঁদও তাঁরা এ বিষয়ে খুৰ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নিঃ তথা?প 
তাঁদের গবেষণা প্রভাবিত করোঁছল অনেককে । যার ফলে ১৯৩৮ সালে হানস 
বেটে এবং কার্ল ফন উইতসেকার নক্ষত্রদেহের জ্বালানী হাইড্রোজেনের কথা 
উল্লেখ করেন । জব্বালান' নিঃশেষ হতে থাকলে যে ভাবে নক্ষত্রদেহে বিবর্তন 
সুচিত হয় সে সম্বন্ধেও সচান্তত বন্তব্য রাখেন । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই মহাকাশের আঁত দূরবতাঁ নক্ষত্র জগংগুলোকে 
পর্যবেক্ষণ করার জন্য মাউণ্ট পালোমারে একাঁট ২০০ ইঞ্চির দূরবীণ স্থাপন 
করা হয়োছিল। ওঁ দূরবীনাঁট ভালভাবে চাল: হওয়ার পর কোট কোটি 
আলোকবর্ দূরের নক্ষত্র জগৎকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। তখনই তাদের 
লাল অপসরণ মাত্রা নির্ধারণ করে হাবলের সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করা 
হয়োছল। সেই সঙ্গে বিশ্ব রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কিছুটা আন্দাজ 
করোছিলেন। তবে আঁচরে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের দিকে বুঝতে পারলেন, 
আলোক দূরবশনের সাহাধো মহাবিশ্বের আঁধক দুরবতাঁ গ্যালাক্সী সমুহের 
খবর সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয় । শুধ; তত্ত্বীয় জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা কিছ: 
ণকছ: তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন মান্র। 

সেই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো ৷ কার্ল ইয়ানাঁস্ক নামে এক 
জ্যোতীঁবজ্ঞানী একরকম আকাঁস্মকভাবে আঁবন্কার করলেন মহাকাশের 
স্বতন্ত্র বেতার উৎস । তান প্রথমটায় ওকে আমল না দলেও পরের দিকে ওকে 
নিয়ে শুরু করেন গবেষণা । 

প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা মনে করোছিলেন, বেতার উৎসগহলো সম্ভবতঃ 
আমাদের সৌরজগতের কোন না কোন স্থান থেকে উৎসারিত হচ্ছে। পরে 
বুঝতে পারলেন, এরা কাছাকাছি কোন গ্রহের তো নয়ই--এমনাঁক সূর্য অথবা 
সূর্যের প্রীতবেশী কোন নক্ষত থেকেও আসছে না। এদের উৎসস্থল ছায়াপথ 
{বিশ্বের বাহরে বহু দুরবর্তাঁ কোন নক্ষত্রজগৎ । 

এবার শুরু হয়ে গেল আঁত দরবর্তাঁ গ্যালাক্সিসমূহকে 'নয়ে গবেষণা ॥ 
লাল অবসরণ মানা নির্ধারণ করে দুরত্বও তাঁরা শীনর্ণয় করলেন । নানা জনে 
আবচ্কার করলেন নানা তথ্য ৷ 

১৯৪৩ সালের দিকে শীবজ্ঞানীরা আবচ্কার করলেন তাঁড়ৎ নিরপেক্ষ 
হাইড্রোজেন পরমাণুর ২১ সোম তরঙ্গ দৈর্ঘের বেতার 'বাঁকরণ। ১৯৫১ 
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সালে হল্যাপ্ড, মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ট্রোলয়ার জ্যোঁতাঁব‘জ্ঞানীরা ওকে 
সনান্ত করলেন । 

এরপ্র চললো সনান্ত করণের পালা ৷ ১৯৫৩ সালে বাড়ে এবং গমন্‌কা- 
ওাঁদক সনান্ত করলেন সায়াগনাম নক্ষত্র মণ্ডলীর বেতার উৎসকে, ১৯৫৯-৬০ 
সালে র:ডল্‌ফ মিনকাওাঁসক এমন এক বেতার নক্ষত্রজগকে সনানত করলেন_- 
যার লাল সরণের মাত্রা ৪৬ শতাংশ । দেখতে দেখতে {বংশ শতাব্দীর সত্তরের 
দশকের প্রারম্ভে প্রায় কয়েকশ স্বতন্ত্র বেতার উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল! 
তবে ওদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কেউ করতে পারেনাঁন ৷ শুধু তাদের বেতার 
উৎসগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং “বেতার উৎংসগুলোকে 
{বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরুপ উদ্ঘাঁটিত হয়োঁছল ৷ 

সে সময় দুরবতণ নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করার যেন একটা 
হাঁড়ক পড়ে গিয়োছল। সেই ধহঁড়কের ভেতরেই টমাস ম্যাথিউস এবং 
আ্যালান স্যানডেজ দূরে _-আঁত দুরে দেখতে তারার মত অথচ যেমন ঠিক 
তারা নয় এমন একটা আশ্চর্য' জ্যোঁতচ্কের সন্ধান লাভ করলেন! নাম 
রাখলেন, কোয়াঁস স্টেলর রোঁডও সোরসেস বা সংক্ষেপে কোয়াসার ৷ 
রোঁডও দূরবীনে এদের তাঁর রোঁডও 'বাঁকরণও ধরা পড়লো। দেখা গেল, 
সাধারণ নক্ষত্র জগতের লাল সরণের মাত্রা অপেক্ষা ওদের লাল সরণ মান্রা 
অনেক বেশী । 

কোয়াসার সম্বন্ধে সাঁঠক তথ্য এখনও উদ্ঘাঁটিত হয়ান। তবু এদের 
চাঁরন্র বিশ্লেষণ করেছেন িজ্ঞানীরা ৷ বোঝা গেছে, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডটা চিরকাল 
একই; অবচ্ছায় নেই। বিশ্ব যখন. তরুণ ছল তখনই এদের আবভ্শাব 
হয়োছিল এবং সে সময় এদের পাঁরমাণ ছিল আজকের তুলনায় অনেক-_অনেক 
বেশী ৷ পরে আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সুর্যের জন্মের সময়ে 
এদের পাঁরমাণ ছল আজকের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ ৷ তাদের অনেকেই 
{নভে গেছে। এত দরে দুরে তাদের অবস্হান যে, যারা নিভে গেছে তাদের 
অনেকের আলো এখনও পাঁথবীতে এসে পড়োঁন । আসবে আরও কত কোটি 
বছর পরে । কাঁ অকল্পনীয় দুরত্ব ! 

এই মুহূর্তে বহু কোয়াসারকে সনান্ত করেছেন {বিজ্ঞানীরা ! তাঁদের 
ধারণা, মহাবিশ্বে এখনও টিকে আছে এমন কোয়াসারের সংখ্যা কম করে 
৩6০০। এরা অত্যন্ত উচ্জবল । এত উচ্জৰল যে, বহ: কোট নক্ষত্ুকে গীনয়ে 
এক একাঁট গ্যালাক্সীকে যে পাঁরমাণ উজ্জল দেখায় তার থেকে ৫০ বা ৯০০ 
গুণ উজ্জবল এক একটা কোয়াসার। এরা ব্যাঁতর্রমও ৷ সাধারণ নক্ষত্র- 
জগতের মত আলোক 'বাঁকরণ সব সময় সমান থাকে না । ওচ্জবল্যের তীব্রতার 
হাসব:দ্ধ ঘটে । 


৮৮ 


ব্ল্যাকহোল 


চন্দ্ৰশেখর লিমিট 
শভার্ঘজ শিল্ড ব্যাস 


সাদা বামন আবিত্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়োছল, নক্ষত্রের 
সাদা বামন পর্যায়েই ঘনত্ব সর্বাধক | অর্থাৎ বিশ্বের কোন বস্তুর ঘনত্ব সাদ! 
বামনের ঘনত্বকে আতব্রম করতে পারে না। 

মহাকাশের নক্ষত্রদের শেষ পাঁরণাঁত নিয়ে গবেষণা করতেন এক ভারতীয় 
বংশোদ্ভব অথচ মাক ব্যস্তরাষ্ট্রে নাগারক প্রখ্যাত জ্যোতীর্বজ্ঞানী ডঃ সংব্রন্ধণ্যম 
চন্দ্রশেখর । তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁন। একাঁদন এক তাত্তবক সিদ্ধান্ত 
উসস্থাঁপত করলেন। তাতে দেখালেন, কোন নক্ষত্র ধবংস হওয়ার পর যাঁদ তার 
ভর সূর্যের ভরের ১:৪ গুণ অবাশষ্ট থেকে যায় তাহলে সে সাদা বামন পর্যায় 
আঁতন্রম করবে এবং আরও শীনাবড় ঘনত্বের দিকে এগিয়ে যাবে । 

তৎকালে চন্দ্রশেখরের এ তাঁত্তরক 'সিদ্ধান্তটুকু কেউ কন্ত; মেনে নিতে 
পারেন ন। সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়োছল {বিজ্ঞানীদের কাছে । কিন্ত; 
[িছুকাল পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ত্রদের নিয়ে গবেষণা যখন জোরদার হলো তখনই 
কারও কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো । 

অপরাঁদকে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জেনারেল রলোটাভাট িওঁরতে একাঁট 
ইাঙ্গত ছিল। সে হী্গতাটি হলো “যাঁদ কোন সঃবৃহৎ বদ্তনীপন্ডের আকর্ষণ 
বল চরমতম হয়ে উঠে তাহলে ওঁ বন্তীপণ্ডাট ক্রমশঃ সঙ্ক্ীচত হতে হতে 
দন্দঃবৎ অবস্থায় এসে যাবে । এই অবস্থায় তার ঘনত্ব হবে অসীম এবং আয়তন 
হবে শুন্য ৷” 

আইনস্টাইনের উপরোস্ত তাত্তক 'সিদ্ধান্তাটও অনেকের কাছে অসম্ভব বলে 
মনে হয়ৌছল। অপীম ঘনত্ব অথচ আয়তন একেবারে শুন্য-বি*বাসই করা 
যায় না। 

{জ্ঞানের রাজ্যে আঁবণ্বাস্য বলতে কিছুই নেই। শবজ্ঞানীরা আবার চদ্দ্রশেখর 
এবং আইনস্টাইন উভয়ের সিদ্ধান্তকে নিয়ে শ:র করলেন মাথা ঘামাতে ৷ শর 
হলো হসেব িকেশ-_গাঁণাঁতক গণনা । শেষে গাঁণাতিক প্রমাণ উপদ্হাঁপত 
করায় দেখা গেল চন্দ্রশেখরের তন্তবাট অদ্ভূতভাবে {মলে যাচ্ছে । মলে যাচ্ছে 
আইনস্টাইনের তত্তৰও ৷ তাই চোখে না দেখে একমাত্র গাণাতক প্রমাণের সাপেক্ষে 
বসতপশ্ডের 'বদ্দুবৎ অবস্হানের নামকরণ করা হোল ব্ল্যাক হোল। বাংলায় 
রূপান্তারত করে কেউ বলেন কৃষ্ণগহবর কেউ বা বলেন কালো ববর । 

দীর্ঘকাল ধরে মহাকাশে ব্র্যাকহোলের উপ্পাচ্হাতি কেউই আঁবকার করতে 


৮৯ 
জ্যাবরা একাশী---৬ 


পারেন নি। অর্থাৎ সোঁট অনেকাঁদন তাঁত্তৰক সিদ্ধান্ত হিসেবেই ছিল। যাচাই 
করার সুযোগ এলো বেতার জ্যোতর্বভ্ঞনের উন্নতি হলে । এঁ বেতার জ্যোঁত- 
জ্ঞানই পারস্কার নক্ষত্রের বিবর্তনের ধারাগুলো জানিয়ে দিল। বিজ্ঞানীরাও 
বুঝতে পারলেন, আকাশের সূর্যের মত মাঝারি কোন নক্ষত্র_যার ব্যাস সাত 
লক্ষ কিলোমিটারের মত, সে যাঁদ কোন অকচ্হায় সঙ্কাচত হতে হতে এক সময় 
মাত তন কিলোমিটার ব্যাসের কদ্তুপিণ্ডে পারণত হয় তাহলে তার সত্কোচনকে 
1কছুতেই ঠোঁকয়ে রাখতে পারে না৷ 1নাবড় ঘনত্বের দিকে এাগয়ে যায় এবং 
সত্য সত্যই বিন্দুবং এক ব্র্যাক হোলে পাঁরণত হয় । 

চন্দ্রশেখরের তাত্তিবক সিদ্ধান্ত এতাঁদনে প্রমাঁণত হলো । বিজ্ঞানীরা আরও 
{সিদ্ধান্তে এলেন, এমন নিবিড় ঘনত্ব অর্জন করতে পারে সূর্য অপেক্ষা বড় 
বড় নক্ষত্ররা তথা সুপার জায়েপ্টরা। সেই কারণে ১:৪ সৌরভরকে একটা 
সীমারেখা ধরা হলো । এ সীমারেখার উপরে যাদের ভর, কেবল তারাই 
নাবড় ঘনত্বের দিকে এঁগয়ে যেতে পারে বলে এ সীগারেখাকে আঁবিদকারকের 
নামানুসারে নামকরণ করা হল চন্দ্রশেখর 1ীলমিট । 

জ্যোতীবজ্ঞানী শভার্জ িজ্ডও সে সময় আর এক তত্তেরর উপস্হাপনা 
করলেন! তান দেখালেন, কোন বৃহদাকার নক্ষত্র ভেঙ্গে যাওয়ার পর যে 
অবশেষট;কু থেকে যায় তার সণ্ডকোচন মাত্রা প্রবল হয় এবং সেই সণ্কোচনের 
ব্যাস হয় মার তিন কিলোমিটার ৷ 

বিজ্ঞানীরা এই তত্তরাটকেও প্রমাণ করলেন এবং এ তিন কিলোমিটার ব্যাসকেও 
একটা সীথারেখা ধরা হলো । এক্ষেত্রেও আবিদ্কারকের নাম অনুসারে নাম 
রাখা হলো শভার্ঘজ শিল্ড ব্যাস । 

এতাঁদনে বে।ঝা গেল, নক্ষত্রের শেষ পারণাঁত হয় সাদা বামন, নয়ত ?নউ্রন 
নক্ষত্র, নতুবা ব্ল্যাকহোল। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের হিসেব মত কোন নক্ষত্রের 
ভর যাঁদ ৩ সৌরভরের কম হয় তাহলে সোঁট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে ভর দাঁড়াবে 
১৪ সৌর ভরের কম। এই অবচ্হায় ওর পারণাঁত সাদা বামন। কিন্ত; 
প্রাথীমক ভর ৩'৫ এর বেশী অথচ ১০ সৌরভরের কম হয়, তাহলে তার 
অবশেষের ভর হবে ৩ সৌরভরের সমান। অপরাদকে প্রার্থামক সৌরভর যাঁদ 
১০ এর আঁধক হয় তাহলে সেটির পাঁরণাত ঘটবে র্যাকহোলে ৷ এই অবস্হায় 
ওর মহাকর্ষের টান এত প্রবল হবে যে, আলোও পর্যন্ত বাহিরে বার হতে পারবে 
না। এমনাঁক যাঁদ বাহির থেকে কোন আলো এসে তার উপরে পড়ে, তাহলে 
সে আলোও অভ্যন্তরে তলিয়ে যাবে । 'কছুতেই প্রাতফাঁলত হয়ে ফিরে আসবে 
না। সে এক নিশ্ছিদ্র ও আঁত ভয়গকর অন্ধকার গহৰর । 

ব্যাকহোলের আকর্ষণের আওতায় কোন নক্ষত্র থাকলেও তার রক্ষা নেই। 
সেখান থেকে গ্যাস প্রবল বেগে ছুটে আসবে ।॥ কাছাকাছ হলেই আঁতশয় তপ্ত 
হয়ে উঠবে এবং এক্স রশ্মির সৃষ্ট হবে। বিজ্ঞানীদের+ ব*বাস, সায়াগনাস &১ 
নামক ধবংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রটি একটি ব্যাকহোল । 


৬০ 


লাল সরণ 
নক্ষত্রের দৌড় 


ডপলার তত্ত 


মহাকাশের বাঁসন্দারা কেউ স্হির নয়। প্রত্যেককেই ঘুরতে হচ্ছে এবং 
ঘুরতে হচ্ছে পাক খেতে খেতে যে কোন কেন্দ্রীয় বদ্ত;র চারদিকে ৷ প্রত্যেকের 
[ছু না কিছ; গাঁতবেগও আছে । 

না, এই গাঁতবেগের কথা বলা হচ্ছেনা। এইভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গ্যালাক্সিরা 
যাঁদ আবর্তন করতে করতে কেন্দ্রীয় বস্তুর চারাদকে একই ছন্দে কৃত্তাভাস পথে 
কলর বলদের মত চলতে থাকতো তাহলে মহাকাশের চেহারাটা চিরকাল একই 
থাকতো । কিন্ত; বজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মহাকাশের চেহারাটা 
বদলেছে বারে বারে। আগের চেহারার যেমন পারবর্তন ঘটেছে, তেমনই 
ভাবষ্যতেও পাঁরবর্তন হতে থাকবে । 

ণজ্ঞানীরা উপরোস্ত সত্যাট উদ্ঘাটন করেছেন একেবারে আধুঁনককালে । 
আর এই আধুনিককালেই প্রমাঁণত হয়েছে মহাকাশটা আঁবশ্বাস্য রকমের বিশাল । 
আথরি এঁডংটনের মতে এক একটা গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগতে কম করে একশ 
কোটি নক্ষত্র আছে। এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রের দূরত্ব কম করে দুই, 
তন কিংবা তারও অধিক আলোকবর্ষ । অতএব এক একটা নক্ষত্র জগতের 
আঁধক্ত স্হান যে কত বিশাল, তা সহজে অনুমান করা যেতে পারে । অপর- 
শদকে একি নক্ষত্রজগৎ থেকে আর একাঁট নক্ষত্র জগতের এমনই ব্যবধান যে 
তার ভেতরে কয়েকশ নক্ষত্র জগৎ অক্লেশে স্হান পেতে গারে। বর্তমানের হসেব 
অন্যায়ী পাঁচহাজার কোট দুরত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তাঁদের দ:ণ্টকে প্রসারিত 
করতে পেরেছেন এবং প্রায় হাজার কোটি নক্ষত্রজগতের সন্ধান পেয়েছেন । 
আন্দাজ করা হচ্ছে, এর বাহরেও হাজার হাজার কোট নক্ষত্রজগৎ বিদ্যমান । 

অকল্পনীয় এই মহাবিশ্বের পাঁরচয় এই বংশ শতাব্দীতেই লাভ করেছেন 
বিজ্ঞানীরা । উনাবংশ শতাব্দী পর্যন্ত গবজ্ঞানীরা ঝ্বাস করতেন, একমান্র 
আমাদের নক্ষত্রজগৎটাকে নিয়েই বিশ্ব গড়ে উঠেছে এর বাঁহরে কোন নক্ষত্র 
জগৎ নেই । তবে ১৮২৬ সালে জানি {বজ্ঞানী উইলহেম ওলবার বলোৌছলেন 
মহাকাশে ক্রম বর্ধমান ব্যাসযৃস্ত অসংখ্য গোলক আমাদের নক্ষত্রজগত্টাকে একরকম 
মালার মত ছিরে রেখেছে । দুটি গোলকের মাঝখানে অবাস্হত নক্ষত্ৰ জগতের 
সংখ্যা বাঁ্ধত ব্যাসার্ধের বর্গফলের সমানূপাঁতক এবং দীপনমান্রা দূরত্বের বগেষ্ট, 
ব্যাস্তানুপাঁতক। 


৯১৯ 


ওলবারের তাত্ত্বিক সিদ্ধাপ্তটা অনেকের মনে চমক লাগয়োছল । অনেকে 
ভাবনা চিন্তাও করোছিলেন। কিন্তু প্রমাণ অভাবে 'সিদ্ধান্তাটকে বাতিল করে 
দিয়োছলেন। 

বাঁতল করার অন্য কারণও ছিল । ওলবারের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিলে 
মহাশূন্যে ব্যাভচারের ফলে আধকাংশ আলো লয় প্রাপ্ত হওয়। "সত্বেও পাঁথবীতে 
যত আলো ভিড় করতো তাতে দিনরাত সবসময় আলোয় আলোময় হয়ে থাকতো । 
তা হয়ান কেন? 

বংশ শতাব্দীর উন্নত দূরবীন ওলবারের তাঁত্ৰক সিদ্ধান্তকে অনেকটা 
সমর্থন করলো । সত্য সত্যই বিজ্ঞানীরা দেখলেন, মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র- 
জগৎ চারাঁদকে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে আছে । কেউ কেউ এত দূরে আছে যে, তাদের 
আলো প্রচন্ড গাঁততে অর্থাৎ সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে আসা সত্তেও 
আজও পাঁথবী পৃষ্ঠে পেশছতে পারে ীন। তবুও তাঁরা ভেবে দেখলেন যত 
আলোক পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে তাতে পাঁথবীর রাতের-আকাশটা 
এত অন্ধকারাছন্ন হওয়ার কথা নয়। 

সন্দেহের দোলায় দোল খেতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা । সুর; করলেন নক্ষত্র 
দের বর্ণলীকে 1নয়ে পরীক্ষা ৷ 

বণলা হচ্ছে সাত রঙের পটি বা গুচ্ছ। সূর্য অথবা যে কোন নক্ষত্রের 
সাদা আলোক বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল-এই সাত 
রঙের আলোকের মিশ্রণ ৷ এদের প্রত্যেকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পৃথক পূথক। লালের 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী এবং বেগুনীর সবচেয়ে কম। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনী 
থেকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে গেছে লালের দিকে । 

দুরের নক্ষন্রদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পেলেন কাছাকাছি 
নক্ষত্র অপেক্ষা দুরের নক্ষত্রদের বর্ণলী কছ;টা পৃথক । কাছের নক্ষত্রের 
বর্ণলীকে বিশ্লেষণ করলে যেখানে লাল বর্ণালী পাওয়া যায়, দরের নক্ষত্রেদের 
বেলায় সে জায়গায় লাল না থেকে সামান্য উপরের দিকে থাকে । 

ব্যাপারটা আঁত তুচ্ছ সন্দেহ নেই । শকন্ত; বিজ্ঞানীরা কোন কছুকে তুচ্ছ 
ভাবেন না। তাই-শুরু করলেন ভাবনা চন্তা--কেন এই লাল অপসরণ? 

বিজ্ঞানী ডপলার কছুকাল আগে শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ এক 'কয়ার 
কথা উল্লেখ করোছলেন। সে ক্রিয়াঁট ডপলার এফেক্ট নামে পাঁরচিত ৷ এ ক্রিয়া 
অনুযায়ী শব্দের তীবতা শব্দতরঙ্গের 'ফ্রিকোয়োন্স তথা প্রাতসেকেণ্ডে উত্থিত 
শব্দ-তরঙ্গের যতগুলো শ্রোতার কাণে আসে সেই সংখ্যার উপর নভ'রণীল । 
উদাহরণস্বরূপ রেলগাড়ীর বাঁশীর কথা ধরা যেতে পারে । ধরা গেল, স্টেশনে 
একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর একটা ট্রেন বাঁশ বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে 
_-সেটি থামবেনা সে স্টেশনে । বাঁশী বাজাতে বাজাতে আঁতক্রম করে যাবে 
জ্টেশনাট। 

ট্রেনটি যখন স্টেশনের দিকে ছুটে আসে তখন তার গাঁতর দ্রুততা অন্যযায়ী 


৯২ 


বাঁশি কর্তৃক উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গগৃলো (প্রত সেকেন্ডে) আঁধক সংখ্যক স্টেশনে 
দাঁড়িয়ে থাকা লোকাঁটর কাণে আসবে। যেহেতু বাঁশীর একটা নিঁদস্ট 
'ফ্লকোয়োন্স আছে, তাই এই অবস্থায় ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে এবং শ্রোতার 
কাণে শব্দের তীব্রতা বাড়বে । স্টেশন আঁতক্রম করে ট্রেনাট যখন দূরে চলে 
যেতে থাকবে তখন বাঁশীর শব্দ তরঙ্গ ক্রমশঃ কমসংখ্যায় লোকটির কাণে আসবে। 
কাজে কাজেই 'ফ্রিকোয়োচ্সি কমবে এবং লোকাঁটর কাণে বাঁশীর শব্দের তীব্রতাও 
তদ্দনদুষায়ী কমে যাবে৷ 

শুধু শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে নয় যে কোন তরঙ্গ মাত্রেই অনর্প ধর্মের 
আঁধকারী একথাও ডপলার উল্লেখ করেন । এই তত্তরটাকে বিজ্ঞানীরা এবার 
প্রয়োগ করলেন আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে । তন্তু অনযযায়ী যাঁদ কেউ কোন একাট 
আলোর উৎসের "দকে ক্রমাগত ছ:টতে থাকে তাহলে সে অবশ্যই আলোর রঙ 
বদলাতে দেখবে ! কারণ, কোন উৎস থেকে যখন আলো আমাদের চোখে এসে 
পড়ে তখন সেই আলোর কম্পনা্ক আমাদের চোখকে আঘাত করে। ধরা গেল, 
আমরা কোন একাঁট লাল আলোককে দেখাঁছ । ওর কম্পনাঙক ৪১১০১৪ থেকে 
৪৮ % ১০১৪ । অর্থাৎ প্রত সেকেন্ডে আলোকটা ৪১৯১০১৪ বার চোখে আঘাত 
করছে । যাঁদ কেউ সে আলোর দিকে যথেষ্ট গাঁতবেগ নিয়ে ছুটতে থাকে 
তাহলে আলোক তরঙ্গগুলো আরও তাড়াতাঁড় তার চোখে আঘাত করবে । 
লোকটির গাঁতবেগ যাঁদ এমন হতো, যাতে ৪৮ * ১০১৪ এর আঁধক কম্পনাঞ্ক 
1র্বাশষ্ট আলো চোখে আঘাত করতে পারবে তাহলে সে লাল আলো না দেখে 
কমলা রঙকে দেখবে। কেননা কমলার কম্পনাঙ্ক-৪'৮ ৮ ১০১৪ থেকে ৫১০১১ । 
[ অন্যান্যদের কম্পনাঙ্ক যথাকুমে হল*দের 6% ১০১৪ থেকে. &২৯% 
১০৮৯৪, সবুজের ৫ ২১০১৪ থেকে ৫৯৯:১০১৯, নীলের ৬৯৯৯০১৪ 
থেকে ৬-৫৯১০১৪, আসমানির ৬: *১০১৪ থেকে ৭১ ১১০১৪, বেগুনীর 
4১৯১০১৪-থেকে ৭:৫৯১০১৪ ] 

অতএব যাঁদ কেউ আরও আরও বেশী জোরে আলোকের উৎসের দকে ছুটে 
যায় এবং & *১০১৪ কম্পনাৎক তার চোখে আঘাত করে তাহলে সে হলদে 
কে দেখতে পাবে। এর বপরীতও হতে পারে। অর্থাৎ উৎস থেকে 
কেউ যাঁদ ক্ৰমান্বয়ে দূরে দূরে সরে যায় তাহলেও রঙ বদলাবে । তথা ছোট 
তরঙ্গের আলোর পাঁরবর্তে বড় তরঙ্গের আলো দেখবে! উদাহরণ স্বরূপে 
উল্লেখ করা যায় যে, কেউ হয়ত হলদে আলোক দেখছে, কিন্ত, সে কমলার 
পাঁরবর্তে দেখবে কমলার উপরের রঙ লালকে। 

পূর্বের সেই বর্ণালী পরীক্ষায় লাল অপসরণের এবার প্রকৃত কারণ খ'জে 
পাওয়া গেল। বর্ণালীতে যখন লালরঙের অপসরণ হচ্ছে, তথা দুরের নক্ষত্রের 
বর্ণালীর রঙটা যখন উপরের দিকে সরে সরে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে আলোর 
উৎসটাও দূরে সরে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে, নক্ষত্র জগংগংলো ব্লমাগত 


৯৩ 


আমাদের সূর্য যে নক্ষত্রজগতের বাঁসন্দা__সেই নক্ষত্রজগৎ থেকে দুরে সরে 
যাচ্ছে। 

এর একটা বাদ্তব উদাহরণও 'দচ্ছেন বিজ্ঞানীরা । একটা বেলুনকে ফ'; 
1দয়ে ফাঁপাতে থাকলে যেমনাঁট হয়, মহাবি*বটাও তেমনই ফাঁপছে। তার 
ভেতরের নক্ষন্রজগৎগুলোর মধ্যে পাঁরসরও বেড়ে চলেছে । ফলে দুর থেকে 
দুরে সরে যাচ্ছে নক্ষত্রজগৎগুুলো । আদিতে সবটা এক জায়গায় যেন ঠাসাঠাস 
ভাবে অবস্থান করাঁছল ! হাবলের গণনা অনুবারী প্রায় ২০০ কোট বহর আগে 
ওরা যাত্রা শুরু করোছিল। কিন্তু বর্তমানের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, এ 
সময়কালটা আরও অনেক বেশী । 


যাই হোক, নক্ষত্রের অপসরণ বেগকে য়ে গবেষণার জন্য এীগয়ে এসোঁছলেন 
বহু বিজ্ঞানী । তাঁদের মধ্যে ছিলেন কািফো্নয়ার উইলসন মানমান্দরে 
গবেষণারত এডুইন পি. হাবল । ১৯২৫ খটীজ্টাদ্দে নক্ষত্রদের অপসরণ বেগ 
সংক্রান্ত একটা সংত্রের উদ্ভাবন করোছিলেন। সুন্রানুযায়ী নক্ষত্র জগতের অপসরণ 
বেগ তার দূরত্বের সমানুপাতিক । অর্থাৎ অপনরণ বেগ = ধ্রুবক * দূরত্ব । 


বর্ণালী পরীক্ষা থেকে এ প্ুবকের মানও নির্ণয় করা গেছে । তা থেকে জানা 
গেছে, প্রাত ৩ ২৬ আলোকবর্ষ“ দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য অপসরণ বেগ প্রাত সেকেন্ডে 
১০০ মাইল করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটামুটি এই সিদ্ধান্তকে এখনও মেনে নেওয়া 
হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ মহাবিশ্বের এট সর্বাধক বিস্ময়কর তথ্য । 


এবার সেই বেলুনটার কথায় ফিরে আসা যাক। বেলুনকে ক্রমাগত ফাঁপাতে 
থাকলে এক সময় পটাং করে ফেটে যায় । কিন্তু মহাব*্বতো আর বেলুন নয় 
উদাহরণ মান্র। বি্ব ব্রহ্মাণ্ডটা প্রসারত হতে আছে বটে, কিন্তু ওর প্রসারণের 
একটা সীমা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। সেই সীমা পর্যন্ত গেলে 
প্রসারণ থেমে যাবে এবং বাতাস বার করে দেওয়া ফ:টবলের রাডারের মত চুপসে 
যাবে এবং বব ব্রহ্গাশ্ডের সমস্ত পদার্থই এক জায়গায় জড় হবে। প্রচণ্ড 
তাপমান্রা ও চাপে ধংস হয়ে যাবে কব ব্ৰহ্মাণ্ড । তবে সে সময়টা আসতে আরও 
কয়েকশ কোট বছরের দরকার । 


মহাবিশ্বের বয়স গ পৃথিবীর বয়স 


এককালে মনে করা হতো, মহাবিণ্ব অনন্তকাল ধরে স্থিতাবস্থায় আছে । 
বিশ্ব সম্প্রসারণ মতবাদ স্বীকৃত হওয়ার পর এবং এক মহাবিস্ফোরক থেকে 
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দবশ্বের উৎপাঁত্তকে মেনে নেওয়া হলে স্বভাবতঃই এর বয়স সম্বম্ধে প্রশ্ন উঠে। 
তখনই বিজ্ঞানীরা বাফল্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের বয়স নির্ণয়ে যন্ধবান হন। 
যতদূর সম্ভব মহাবিশ্বের বয়স নিরধরিণে প্রথম সচেষ্ট হয়োছলেন বিজ্ঞানী 
এডুইস পি. হাবল। ১৯৩৬ সালে তান মহাবিশ্বের বয়স ধনর্ধারণ করেন 
ণবশেষ এক গাঁণাতক ফরমূলার সাহায্যে । নক্ষত্রজগৎগদুলো ক্রমান্বয়ে যে দরে 
দূরে সরে যাচ্ছে তাদের বর্ণালীর লাল অপসরণ থেকে দ্‌রত্বের পারমাণটা নির্ণয় 


করার জন্যই অবশ্য ফরমূলাঁটর উদ্ভাবন ৷ সেই ফরমূলাটি চল্ট এখানে 


€= আলোকের বেগ, হ=লালসরণ, ₹ = দুরত্ব এবং মু = হাবল ধ্রববক । তাই 
ফরমূলাটি থেকে পাওয়া যায় €হ=* চন বা লালসরণ * আলোর গাঁতবেগ = 
নক্ষত্র জগতের অপসরণ বেগ। নক্ষত্র জগতের অপসরণ বেগকে এ ধরলে, 
CZ=v! 
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অতএব মূল ফরমূলাঁট হয় £- বড় সন 

এই ফরমূলাঁট থেকেই হাবল বয়স নির্ণয় করোছিলেন। এবং বয়স শনর্ধারত 
হয়োছিল ২০৩ কোট বছর ৷ - 

সে আমলে 'বজ্ঞানীরা পৃথিবীর নানা জায়গায় শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবা*্ম- 
গুলোকে পরীক্ষা করে পাথবীরই বয়স বার করোছিলেন ৩৫০ কোটি বছর ৷ 
পরে ভার মৌলের তেজাস্কিরা থেকে পৃথিবীর বয়স নির্ধারিত হলো প্রায় ৪৫০ 
কোটি বছর ! 

তাই হাবলের নির্ধারিত বয়সকে মেনে নিতে পারেনানি বিজ্ঞানীরা । কারণ 
আগে মহাক*ব, তারপর নক্ষত্রজগৎ ও নক্ষত্র, অবশেষে পৃথিবী প্রভাত গ্রহের 
সা্ট। অতএব এমন অসঙ্গাতকে কেমন করে মেনে নেওয়া যায়! তাই মেনে 
ণনতে পারেননি ফ্রেড হয়েল প্রভাত বজ্ঞানীরা। তান অবশ্য মহাঁব্বের 
শ্িতাবস্থায় বি*বাসী ছিলেন এবং ৯৯১০ সাল পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানীর সেই একই 
ধারণা ছিল৷ ও 

পরে বিশ্বের সম্প্রসারণ মতবাদ স্বীকাত লাভ করলে, অনেকেরই মনে সন্দেহ 
ঘণীভূত হলো__যেহেতু বি সম্প্রসারত হচ্ছে, সেই হেত: আদতে নিশ্চয়ই 
সবাঁকছ? একাট জায়গায় ঘন সা্নীবষ্ট 1ছল। মহাবিস্ফোরণ মতবাদকে যাঁদ 
মেনে নেওয়া যায় তাহলে মহ্যাবস্ফোরণ যে কালে ঘটোছল সেই সময়টার নিশ্চয়ই 
একটা হাঁদস খুজে পাওয়া যাবে। সেই থেকে পাওয়া যাবে বশ্বের বয়স। 
ধিকন্ত; কোন: সুত্র ধরে অগ্রসর হবেন তাঁরা ? তবে এও স্বীকার করলেন, যে 
সূত্ৰই অবলম্বন করা হোক না কেন, কাল যখন [বপুলা তখন দশ বশ কিংবা 
১৭০ কোট বছরেরও গরামল হতে পারে । : কেবল স্থল বয়স একটা নির্ণয় 
করা যাবে মাত্র! 

[বজ্ঞানীরা বিশ্বের বয়স মাপার জন্য সেই হাবলের ফরমূলার দিকেই প্রথম 
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আকর্ষণ বোধ করলেন। সচেষ্ট হলেন হাবলের হাট অনুসন্ধান করতে ৷ শেষে 
বঝতে পারলেন, হাবলের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল দরের নক্ষত্র জগতের দরত্ব 
নির্ণয়ের। কাছাকাছি কোন নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের যে নিয়ম আছে তা কিন্তু 
আঁত দূরের নক্ষত্র জগতের ক্ষেত্রে ঘটবে না। 

কাছের জোতিচ্কের দ:রত্ব নির্ণয় করা হয় সাধারণতঃ লম্বন বা ভ্রিকোনোমাতির 
সাহায্যে। নিয়মাট হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের তথা সূর্য ও পৃথিবীর 
ব্যবধানের দট প্রান্ত থেকে রেখা বরাবর মহাকাশের কোন নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত 
করলে একাঁট কোণ উৎপন্ন হবে। ওঁ কোণকে বলে বাধি'ক লদ্বন বা আআনুয়েল 
প্যারালাম্স । যত দরে থাকলে কোণের পরিমাপ ১ সেকেন্ড তখা চর 
ডিগ্রী হয়, সেই দ্‌রত্বকে বলা হয় পারসেক। এক মিটার ভূমির সামনে ১ 
সেকেন্ড পাঁরমিত কোণ দেখতে পাওয়া যায় ২০৬২৬৫ মিটার দূরের বিন্দু 
থেকে। সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধান যেহেতু ৯৩০০০০০০ মাইল, তাই হসেব 
করলে ১ পারসেক হয় = ৩'২৬ আলোকবর্ষ । 

এই নিয়ম দরের নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এই কারণে যে, কোণাট 
বেজায় সক্ষম হয়ে পড়ে । এত সম্্ম যে পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
তাই বিজ্ঞানীরা দুরত্ব নির্ণয়ের অন্য পথ ধরলেন। সে পথ নক্ষত্রের আপাত ও 
পরম ওঁঙ্জবল্য পরিমাপের পথ । 

ততাঁদনে বিজ্ঞানীরা স্থির করে নিয়েছেন, জ্যোতিক্কের আপাত ওক্জবল্য, 
পরম ওচজ্জবল্য এবং দংরত্বের মধো একটা সম্পর্ক আছে । জ্যোঁতণ্কের আপাত 
উজ্জল বা প্রভা দূরত্বের বের বাস্তানুপাতে পরিবার্ত'ত হয়, এবং এই 
আপাত ওঙ্ভবলা ফটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে সহজে নিণ'য় করতে পারা বায়। 
কিন্তু পরম গুজ্জবল! ! এটি নির্ণয় করার বেশ অস্ধাবধে। অপরাদকে আঁত 
₹ দুরের নক্ষত্র জগতের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা ৷ 

বিজ্ঞানীরা পরম ওুঁজ্জবল্য মাপতে বাঁকাপথ ধরলেন। যেহেতু একই প্রভা- 
বিশিষ্ট সমভরের এবং সম আয়তনের দ:টি জ্যোতিদ্কের কাছেরটিকে উজ্জ্বল 
এবং দুরেরটিকে ম্লান দেখায়, তাই পাঁথবী থেকে দুটিকে সমান দূরত্বে রেখে 
প্রভার তলনা করা যেতে পারে । অপরাঁদকে একটি সূত্রের সাহায্যেও মাপা 
যেতে পারে পরম ওজ্জবল্য। স্‌ত্রাট_ 


147; 11 = উজ্জল এবং ৭ =দ:রত্ব। (উঁজ্জবল্য দ:রত্বের ব্যস্তান;- 
পাতিক)। 

উপরোন্ত নিয়মগুলো অবলম্বনে পরম গজ্ল্য মাপতে গিয়েও নিখ্ত 
হিসেব পেলেন না বিজ্ঞানীরা । এট সম্ভব হলো সেফাইড তারা আবচ্কারের 


পর । সেফাইড তারারা এমনই যে, তাদের উষ্জবল্য পষয়িক্রমে বাড়ে এবং 
কমে ( পালসার নয় )। পর্যায়কাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী 
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হয়। একাঁদন সেফাইড তারাদের পযয়িকালের সঙ্গে তাদের উঁজ্জবল্যের একটা 
'নাঁদঘ্ট সম্পর্ক খু'জে পেলেন এবং সম্পকীট প্রয়োগ করে পর্যায়কাল থেকেই 
তাদের নির্ভুল উঁজ্জবল্য এবং দূরত্ব নির্ণয় করলেন। আর এই আবিচ্কারকে 
1ভীত্ত করে ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা “হাবল ধ্রুবক" পাঁরমাপ করে নির্ণয় করলেন 
মহাবিশ্বের বয়স এবং বয়স নিধ্িরত হলে। এক হাগ্জার বছর । 

অন্য উপায়েও বিজ্ঞানীরা মহাবশ্বের বয়স মাপতে সচেষ্ট হলেন। সে 
উপায়টি ভার মৌলের তেজাঁস্কয়া__যার সাহায্যে পাঁথবীর বয়স নিধারণ করা 
হয়েছে । কেননা পাঁথবীর মাটিতেই রয়েছে তেজাস্কিয় ধাতব । কিন্ত পৃথিবী 
আর মহাবি*ব আসমান জাঁমন ফারাক। আঁদকালে উৎপন্ন ভার মৌলের সম্ধান 
কোথায় পাওয়া যাবে? 
বিজ্ঞানী গ্যামভের মতে মহযাবস্ফোরণের কয়েক 'মাঁনটের ভেতরেই প্রোটন 
ও "নিউট্রন একত্রিত হয়ে সমস্ত মৌলিক পনার্থের কেন্দ্রীয় বত উৎপন্ন করোছল। 
অর্থাৎ সেই স্কপ সময়ের ভেতরেই তোর হয়োছল হাইড্রোজেন : থেকে 
ইউরেনিয়াম ও ইউরোনিয়ামোন্তর সব রকমের মৌল ৷ কিন্তু উক্ত মতের বিরোধিতা 
করলেন অনেকে ৷ শেষে স্থির হলো, বি*্বসৃষ্টিক প্রথমভাগে তর হয়োছিল 
হাইড্রোজেন, ?হলিয়াম এবং তাদের আইসোটোপগুলো । পরে মৌল সৃষ্টির শেষ 
পৰ্যায়ে তোর হয়েছিল তেজক্ক্িয় ভার মৌলগুলো । 

তেজাঁক্কয় পদার্থগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা আপনা হতেই ধীরে ধারে 
্য়প্রাপ্ত হয় । এবং তাদের ক্ষয়ের হার সব সময় নার্দষ্ট। অর্থাৎ সৃষ্টির আঁদ 
থেকে একই হারে তারা ক্ষয় পেয়ে আসছে এবং সেই ক্ষয়ের শেষ ধাপে উৎপন্ন 
হয় সীসা। ইউরোনয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্কিয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত 
প্রাচীন শিলায় সঁসা ও ইউরোনয়াম অথবা সগসা ও থোঁরয়াম ইত্যাঁদর আপেক্ষিক 
পারমাণ নির্ণয় করে যেমন পৃথিবীর বয়স স্থির করা হয়েছে, তেমনই মহযাবশ্বেরও 
বয়স নির্ণয় করা হয়েছে । 

ব্যপারটা অবশ্য বেশ জাটল। তব: সার কথা হলো, মহাঁবশ্বের বয়স নর্ণয় 
করার ব্যাপারে 'বজ্ঞানীরা এক একজোড়া তেজাঁক্কিয় মৌল বেছে নেন। যখন 
প্রথম তোর হয়োছল তাতে সীসা ও তেজস্কিয় পদার্থাটর যে অন:পাত ছিল 
সেই অন্পাত এবং আজকের দনে প্রাপ্ত সেই পদার্থে তাদের অনুপাত মেপে 
নেওয়া হয়! ওতেই প্রয়োগ করা হয় তেজস্কিয়তার হার । ( ইউরোনয়ামের 
অর্ধ জশবনকাল -৭৬০. কোটি বছর, থোঁরয়ামের অর্ধজীবন ২১১০০০ বছর। 
যেনাঁদক্ট পাঁরমাণ তেজাস্কয় পদার্থ যে সময়ে ভাঙ্গনের ফলে এ পাঁরমাণের 
অর্ধেক দাঁড়ায় তাকেই বলে অর্ধজীবন কাল। এই ভাঙ্গনের হার স্থান বা কালের 
উপর নির্ভরশীল নয় ৷. যে কোন অবস্থাতে থাক না কেন ১ গ্রাম ইউরেনিয়াম 
কোথাও থাকলে ৭৬০ কোটি বছর পরে আধ গ্রামের অর্ধেক তথা সাক গ্রাম 
সীঁসা উৎপন্ন হবে এবং সাক গ্রাম ইউরেনিয়াম অবাশ্ট থাকবে। ঠিক এই 
ভাবে সীসাতে রূপান্তারত হওয়ার হারটা ন্ট থাকে । পাঁথবীর বুকে আত 


৯৭ 


প্রাচীনকালে উৎপন্ন পাথরগ্‌লোকে পরাঁক্ষা করে পাওয়া যায় পাঁথবীর বয়স । 
পৃথিবীতে এই ধরণের পাথর পাওয়া গেছে গ্রীণল্যাপ্ড এবং ভারতের ওঁড়শা 
রাজ্যে। এই ব্যাপারে প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার পূত্র 
ডঃ আঁজত কুমার সাহার অবদান রয়েছে ৷ তাছাড়া এ বিষয়ে উল্লেখষোগ! 
গবেষণা করেন ডঃ সমর সরকার, ডঃ সাগরলাল রায় প্রমূখ বিজ্ঞানীরা )। 

পৃথিবীর মত মহাবিশ্বের বয়স নির্ণয় করা সহজ নয় বলে তেজীস্কিয়তার 
হার প্রয়োগ করে যে সময় কাল নিরধারণ করা হয় তার সঙ্গে যোগ করা হয় 
মহা বিস্ফোরণের কাল থেকে ভার মৌল তোর হওয়ার সম্ভাব্য সবয়। এই 
পদ্ধাততে বয়স নিধারত হয়েছে । ৭০০ কোটি বছর থেকে ১১০০ কোটি 
বছর! 

বর্তমানে বহু প্রাচীন তারা ও তারামস্ডলীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই 
সব তারামণ্ডলীকে পরাক্ষা করে তাদের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে । আর তার 
সঙ্গে যোগ করা হয়েছে মহাবস্ফোরণের সময় থেকে তারামণ্ডলী সৃষ্টির 
সম্ভাব্য কাল। এক্ষেত্রে বয়স পাওয়া গেছে ১০০০ কোটি থেকে ১৫০০ কোট 
বছর। 

তাই আমরা ধরে নিতে পারি, কম করে হাজার কোট বহর আগে মহাব*্ব 
সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল । 


ধুমকেতু 


কালেভদ্রে স্যা্তের পরে পণ্চিম আকাশে এবং সূযোঁদয়ের পূর্বে পূবাঁকাশে 
এক আশ্চর্য ধরণের জ্যোতিষ্ককে উদয় হতে দেখা যায়। একট; যেন অদ্ভূত 
লাগে দেখতে এবং আকাশের অন্যান্য জ্যোতগ্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । 
জ্যোতিশ্কাটর কেন্দুদেশটা একটা ম্লান তারার মত অথচ সূর্যের বিপরীত 
দিকে থাকে ঝাঁটার মত মস্ত এক পৃচ্ছে। পুচ্ছটা বেশ উত্জবলও । কখনও 
কখনও সেই পচ্ছটি আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত 
থাকে, এবং পচ্ছাট এত পাতলা যে, তার ভেতর "দয়ে ম্লান তারাগুলোকেও 
অক্লেশে দেখা যায় । 


অদ্ভুত দর্শন এই জ্যোতিদ্কাটর নাম ধূমকেতু ৷ মানুষ যতাঁদন থেকে নিজের 
মনোভাবকো লাঁপর মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষমতা লাভ করেছে, ততাঁদন থেকেই 
লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে এসেছে বিস্ময়। আশ্চর্য এই জ্যোতিজ্কাটি হঠাৎই 
আকাশে এসে পড়ে এবং কয়েকাঁদন পরে আবার কোথায় চলে যায়, তার 


৯৮ 


সি 


হাঁদস খুঁজে পাওয়া যায় না। এইভাবে ধৃমকেত্‌র আকগ্নিক আগমন ও 
স্থানকে অবলম্বন করে মান্য এককালে ওদের জন্য শু বিস্ময় প্রকাশ করেনি, 
নানা কুসংস্কারও গড়ে তূলোছিল। সব দেশের মান্যই ধূমকেতুর উদ্গয়কে 
অমঙ্গলের প্রতীক রূপে গণ্য করতো ৷ ভাবতো ভূমিকম্প, জলোজ্ছাস, দক্ষ, 
মহামারী, ইত্যাঁদর প্রতীক ধূমকেতু । কোন কোন দেশের মান্য আবার মনে 
করতো ধূমকেতুর উদয় হলে রাজার মৃত ঘটবে। সেকাসূপীয়র হয়ত এই 
কারণে সখেদে একাঁট সংলাপে 'লখোছলেন “ভিখিরির মত্তে ধসকেত,কে 
দেখা যায় না, দেখা যায় রাজপৃত্রের মৃতহতে ) 

তাই ধূমকেতুর প্রীত সবারই ছিল যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় ৷ আর ওঁ 
কারণেই প্রাচীনকালের বহু দেশের বহু প্ীথতে ধঅকেতংর উল্লেখ দেখা 
যায়। সেকালে কেউ কেউ ওর ছাঁবও এ'কে গেছেন। কিন্ত; ধ্মকেত, 
সম্বন্ধে কোন 1ববরণ কেউ প্রদান করেনান । তাই মনে করা যেতে পারে, 
ধূমকেতৃষে প্রকৃতপক্ষে কী এবং এর পৃচ্ছটাই বা থাকে কেন_এ বিষয়ে কোন 
ধারণা ছিল না সেকালের পাণ্ডতদের । শব্ধ লোকমুখে প্রচালত সংস্কারটাই 
প্রাধান্য লাভ করোছল । 

ধূমকেতুর রহস্য প্রথম উদ্ঘাটন করেন প্রখ্যাত জ্যোঁতাঁব'জ্ঞানী এডমণ্ড 
হ্যাঁল, যান ছিলেন নিউটনের অক:ত্রিম বন্ধু । ১৬৮২ সালে ইংলস্ডের আকাশে 
বিশাল এক পচচ্ছুস্ত এবং অত্য্যচ্জৰল একাঁট ধূমকেতনকে দেখে মান্য যখন 
স্বন্ুস্ত হয়ে উঠোঁছল তখনই তানি এ ধূমকেতহঁটিকে নিয়ে শুর করেন 
গবেষণা করতে । 

অঞ্ক কষে তান ধূমকেতহাটর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করলেন একাঁদন। 
জানালেন, ধূমকেতুকে দেখে ভয় পাওয়ার ছুই নেই ! এই ধূমকেতংটি প্রাত 
৭৬ বছর অন্তর অন্তর পঠীথবীর আকাশে উদিত হয়। ৭৬ বছর আগে যেমন 
একবার এসৌছল, তেমনই পুনরায় ওকে দেখা যাবে ৭৬ বছর পরে। এরাও 
সৌরজগতের বাসিন্দা, তবে পথ বড় বেশী উপবৃত্তাকার । গ্রহ ও উপগ্রহদের 
মত এদের সৃয'কে পারক্রমা করতে হয়। 

সোঁদন হ্যালির কথায় হয়ত অনেকে আহ্থা স্থাপন করতে পারেন ন। কিন্তু 
৭৬ বছর পরে ওকে পুনরায় যখন পঁথবীর আকাশে দেখা গেল, তখনই হ্যালির 
ভাঁবধ্যদ্বাণীকে স্বাগত জানালেন সবাই । হ্যালির নামেই চিহ্নত করা হলো 
ধূমকেত?টিকে । অর্থাৎ নামকরণ করা হলো হাযালর ধ্‌মকেত: ৷ 

সহস্র সহস্র বছরের সংগকারের দূঢ়াভাত্তর মূলটা এতদিনে যেন নড়ে উঠল । 
এবারে অনেকেই ধূমকেতর প্রকৃত স্বরূপ উদ্বাটনে যর্ধবান হলেন। গবেষণা 
থেকে জানা গেল, ধূমকেত.র চারটে অংণ। এর কেন্দুন্থল তথা মুস্ডকে খালি 
চোখে দেখা যায় না। আঁধকাংশের মুণ্ডের ব্যাস মাত্র বিশ ত্রিশ িলোমটারের 
মত। মুণ্ডকে ঘরে থাকে গ্যাসীয় আবরন বা কোমা। কোমার উপাদান 
প্রধানতঃ জলীয় বাচ্প, মিথেন এবং আযমোনয়া। কোমার জন্যই নাম কমেট বা 


৯৯ 


ধূমকেতু) তৃতীয় অংশটা হচ্ছে পঢচ্ছ এবং চতুর্থ অংশ পুচ্ছকে ঘিরে এক 
সুক্ষ আবরণ ৷ 

ধূমকেতু সূর্য সান্নধানে এলেই সূর্যরা*মর চাপে তার পচ্চ্ছ উৎপন্ন হয় । 
সূর্য থেকে ধূমকেত; যত দুরে সরে যায়, ততই তার পচ্ছটা কমতে থাকে। 
আঁতদ্‌রে গেলে পচ্ছ উৎপন্ন হয় না। 

ধূমকেতুর পঢচ্ছ চিরস্থায়ী নয় । ঘন ঘন সূর্যের সান্নকটবর্তী হলে অথবা 
বার কয়েক সূর্যের কাছাকাছ হলে, প.চ্ছটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন 
তাকে ধূমকেতু বলে আর চেনা যায় না। এমন পচচ্ছহীন ধুূমকেতুও আকাশে 
উদিত হয় ৷ 

ধ্মকেতুর পচ্ছ যে নষ্ট হয়ে যায়__-এই সত্য ব্যায়েলার ধূমকেতুর বেলায় 
প্রমাঁণত হয়েছে । ১৮৩২ সালে বিজ্ঞানী ব্যায়েলার যে ধূমকেতাটকে সনান্ত 
করোছিলেন সেই ধূমকেত7ট মাত ৬ বছরে সূর্য পারক্লমা শেষ করতো । ১৮৪৫ 
সালে শেষবারের জন্য সে এসোঁছল এবং সে সময় তার পুচ্ছ ছিল না। পরের 
পৰ্যায়ে দেখা যায় ন । তার পরের পর্যায়ে এসোঁছিল আধখানা । এর পরে সে 
পুরোপযাঁর ধংস হয়ে যায় । 

বর্তমানের উন্নত জ্যোতীর্বজ্ঞান ধুমকেতু সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ 
করেছে । তব সব সত্য এখনও আঁবচ্কৃত হয়নি । জ্যোতীর্বজ্ঞানী উটের 
মতে সৌরজগতের শৈষপ্রান্তে সূর্য দেহ থেকে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ যারা 
গ্রহ উপগ্রহ উৎপন্ন হওয়ার পর অবাঁশষ্ট থেকে গিয়েছিল তারাই জমাট বেধে 
কোটি কোটি শীতল পণ্ডে পাঁরণত হয়েছে । এই পস্ডগুলো সৌ'র জগতের 
শেষপ্রান্তে চারদিকে একটা আবরণ যেন গড়ে তুলেছে । এ পণ্ডগুলোই 
এক একটা ধূমকেতু এবং আবরনাঁটর নাম উটের মেঘ বা উট: ক্লাউড ৷ নামকরণ 
করা হয়েছে আবিষ্কারক উটের নামে । 

ধূমকেত্যর সংখ্যা তাই অনেক । পথও সবার উপবৃত্তাকার । কেউ কেউ 
সৌরজগতে ছিটকে এসে প্রবেশ করেছে এবং কোন না কোন গ্রহের আকর্ষণের 
আওতায় পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে । সৌরজগৎ থেকে ছিটকে কেউ কেউ বোঁরয়েও 
যায়। এদিক থেকে ওরা একরকম স্বেচ্ছাচারী | 

ধূমকেত? সম্বন্ধে এখনও মানুষের জ্ঞান সীমিত। অনেকের ধারণা, 
ধূমকেতুর গঠন উপাদানকে বিশ্লেষণ করতে পারলে আমাদের সৌরজগতের 
সৃষ্টি রহস্যটা উদ্বাটত হতে পারবে । তাই ১৯৮৬ সালে হ্যাঁলির ধূমকেতুকে 
পাঁথবীর আকাশে দেখা গেলে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করা 
হুয়েছিল। তবে স[ষ্টি রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কোন আলোকপাত করেনান। 


১০০ 


মহাকাশে এক্স রশ্মির সন্ধান 


এককালে মহাকাশের নক্ষত্রদের সনান্ত করার একমান্র হাতিয়ার ছল তাদের, 
পৃঞ্ঠদেশ থেকে যে আলোক তরঙ্গ ছুটে আসছে তাকেই পর্যবেক্ষণ করা । প্রথম 
প্রথম খালি চোখেই পর্যবেক্ষণ করা হতো ৷ তারপর দ্‌রবীন আবদ্কৃত হলে 
কাজটা সহজ হয়। 

আলোক তরঙ্গকে পাঁথবীতে আসতে হলে নানা বাধাশীবর আতনক্রম করতে 
হয়। প্রথমতঃ নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগতের ভেতর থেকে আলোক তরঙ্গ নির্গত 
হওয়ার পর বহু অস্বচ্ছ বস্ত; তার পথ অবরোধ করে । দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর 
আবহাওয়ামণ্ডলের দ্বারা আলোকের কহু কিছু অংশ বিশোষিত হয় এবং 
ছোট তরঙ্গ দৈঘেযর আলোক অনেক সময় পাঁথবাপত্ঠ অবাধ পেছতে পারে না। 
তাই বেতার তরঙ্গের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত হওয়ার পর জ্যোতহ্ক থেকে আগত 
বেতার তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করা শুরু হয় এবং জ্যোতার্বজ্ঞান আরও একধাপ 
এাঁগয়ে যায়। আঁবচ্কৃত হর বেতার দুরবীক্ষণ-যন্তর | আঁত দুর নীহারিকা 
থেকে আগত বেতার রাঁ*্মকে পরীক্ষা করার স্ীবধে হলো । সেই সঙ্গে ধরা 
পড়লো কোয়াসার, পালসার প্রভাতি অত্যান্চর্য জ্যোতচ্ক। 

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরোছলেন, নক্ষত্রপষ্ঠ থেকে কেবলমাত্র আলোকরঠ্ম 
এবং বেতার রাম নির্গত হয় না। আরও নানাধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈরে'র 
রশ্মি নির্গত হয়। বেতার রাশ্মর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে বড়-_এক 'ালামটার 
থেকে এক মিটার পর্যন্ত । আলোকরা*মর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪৮*১০-৫ সেমি থেকে 
৭১৫১০-৫ সৌম। এরা দুজনেই পাঁথবীর আবহমপ্ডলকে ভেদ করে ছটে 
আসতে পারে। কিন্তু অপরাপর ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘেযর রশ্মি যথা এক্স রাম, 
গামা রাম প্রভাত যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিতান্ত কম, তথা ১০৮ সোম থেকে 
১০-১০ সোম পর্যন্ত তারা সরাসাঁর পৃথবীপ্ঠে ছুটে আসতে পারে না। অথচ 
এদেরও নক্ষত্র পৃষ্ঠ থেকে সবসময় উদ্ভব হচ্ছে এবং তেজও বাকরণ করছে। 
দবজ্ঞানীদের ধারণা হলো, 'ি*ব ব্রহ্মাণ্ডকে সঠিকভাবে জানতে হলে এদেরও 
[বিশ্লেষণ করা দরকার । 

মহাকাশ থেকে আগত এক্স র্মিকে সনান্ত করার কোন উপায় অবশ্য আগে 
ছিল না। কারণ, মহাকাশ থেকে আগত এক্স রাশ্মকে পৃথিবীর আবহমণ্ডল বাধা 
দেয়। পাথবীর আয়নমণ্ডলে প্রবেশ করলেই তথাকার আয়াঁনত বায়কণার 
ইলেকট্রনদের সঙ্গে সংঘর্ষে বিশোষত হয়ে যায়। ( এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 
১০-৮ সোম থেকে ১০-১ সোঁম বা ১ থেকে ১7 আংস্ট্রম। যার তরঙ্গ দৈৰ্ঘ্য 
যত ক্ষুদ্র সে তত বেশী শীল্তশালী। বিজ্ঞানীদের [হিসেব অনুযায়ী ৬ আংস্টরম 


বট বৃ 


তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্সরের কাছে সমগ্র নক্ষত্রজগৎটাই স্বচ্ছ । তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০ 
আং্ট্রমের আঁধক না হলে পাঁথবী প্ঠে অবতরণ করতে পারে না। ) 

এক্স রাঁ*্মকে লাভ করার একমান্ উপায় হচ্ছে মহাকাশে গয়ে পর্যবেক্ষণ 
চালানো ৷ এ কাজটি সম্ভব হলো ১৯৬০ সাল থেকে রকেট ব্যবস্থার উন্নাত 
হলে। ১৯৬২ সালের ১৮ই জুন প্রথম মহাকাশে এক্সরাম্ম অনুসন্ধানের জন্য 
প্রেরণ করা হয় এয়ারোবী নামে একাঁট রকেটকে ৷ এঁটকে উৎক্ষেপন করা 
হয়োছল নিউ মৌক্সকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস মিসাইল রেঞ্জ থেকে । সঙ্জিত ছিল 
স্বয়ং চালত একাঁট গবেষণাগার এবং এক্সরে সংবেদী তনাট গাইগার কাউণ্টার | 
প্রধান উদেশ্য ছিল, সৌর এক্সরাশ্ম চাঁদের পিঠে আছড়ে পড়ায় সেখানে প্রাত- 
প্রভার সষ্ট হয় িনা_তা শনর্ণয় করার জন্য । 

রকেটাট পাঁথবীর আবহমণ্ডলকে ভেদ করে প্রায় ২০০ গকলোমটার উধেরক 
আরোহণ কঝোছল। ব্যাপারটা 'কন্তঃ ঘটোছিল অন্যরকম । ৮০ িলো মিটার 
উধের্ব মাত ৬ মানট সময় কালের মধ্যে গবেষণাগারের স্বয়ধকুয় যন্তে ধরা পড়লো 
একাট শীস্তণালী এক্স রাঁশমর উৎস এবং আরও কয়েকটা ক্ষীণ উৎস । পরীক্ষা 
করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, শীস্তশালী এক্স রশ্মির উৎসাঁট আঁত দরের 
বৃশ্চিক নামক নক্ন্রপঃগ্জের । 

ওঁ বছর অক্টোবর মাসে পুনরায় আর একাঁট রকেট পাঠানো হয় এবং পরের 
বছর আরও একটা ৷ প্রাতবারেই ধরা পড়লো একাধক এক্স রা*্মর উৎস । তখন 
১৯৬৪ সালে আঁধক সংখ্যক এক্স রাণমর উৎস লাভ করার জন্য প্রেরণ করা হলো 
পাঁচ-পাঁচাটি রকেট ৷ 

এবার বিজ্ঞানীদের হাতে এলো অসংখ্য এক্স রাশ্মর উৎস। ওদের {বশ্লেষণ 
করে আঁত দ:রবতী নক্ষত্রপুঞ্জের স্বরুপ উদ্ঘাটন করার কাজও হলো শুরু | 
সেই থেকে জন্মগ্রহণ করলো এক্সরে জ্যোতীর্বজ্ঞান । 

বর্তমানে মহাীবশ্বের এক্স রাঁ*ম অনুসন্ধানও বিশ্লেষণের নানা ধরণের 
যন্ত্রপাতি আঁবত্কৃত হয়েছে । সোডিয়াম আয়োডাইডের কেলাস, ফটো- 
ইলেকাঁট্রক সন্ধানী এবং গ্যাস কাউণ্টার একাজের পক্ষে {বশেষ উপযোগী । 
শীশালী এবং কম শীস্তসন্পন্ন দ:’ধরণের এক্স রা*মকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব 
হয়েছে এদের দ্বারা । যার জন্য আজ ব্ল্যাকহোল, নিউট্রন নক্ষত্র প্রভীতর সম্ধান 
পাওয়া গেছে। 


মহাকাশে গাম! রশ্মির উৎস 


মহাজাগাঁতক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণাকালে বিজ্ঞানীরা গামা রশ্মির সন্ধান লাভ 
করোছিলেন। লক্ষ্য করছিলেন, উচ্চশীস্তসম্পন্ন দুটি প্রোটন কণিকার সংঘর্ষে 
অথবা প্রোটন এবং আ্যাণ্টি প্রোটনের মিলনে উভয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং 
শান্তশালী গামা রাঁ*্মর উদ্ভব হয় । গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আঁত ক্ষুদ্র বলে 
শান্ত প্রচণ্ড । মহাজাগতিক রশ্মির মত মহাকাশে গ্রামা রা*মদের ধরার জন্য 
প্রচেষ্টাও শর হয় সেই থেকে । 

প্রথম গামা রাঁ*মকে ধরার জন্য তোড়জোড় চলে ১৯৫৭ সালে ৷ একটা বেলুনে 
স্বয়ংক্রিয় কতকগুলো যন্ত্রপাতি রেখে পাঠানো হয়েছিল আকাশে । কিন্ত: এই 
পরীক্ষা সফল হতে পারে নি । তাই পরবতী প্রচেষ্টা শুরু হয় । বিজ্ঞানী 
টমাস ক্লাইন এবারেও একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন স্বয়ধারুয় যন্ত্রপাতি সমান্বত 
আর একটা বেলুন। ক্লাইনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো। 

রকেট ব্যবস্থা ও মহাকাশযানের উন্নাত হলে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়লো ওদেরই 
উপর।  উইিয়ম ক্লাউসার এবং জর্জ র্লার্কের ব্যবস্থাপনায় ১৯৬১ সালে 
গামারা*মকে ধরার জন্য পাঠানো হলো মাঁক্ন মহাকাশযান এক্সপ্লোরার-_-১১ কে। 
গামার*্মিকে সনান্ত করতে ওতে স্থাপন করা হয়োছল চকচকে একটি কাউণ্টার 
চেরেনকভ বাকরণ যন্দ্র এবং একটি ফোটন বর্ধক যন্ত্র। 

এক্সপ্লোরার--১১ দীর্ঘ ২৩ দিন ধরে মহাকাশে অন:সন্ধান চালিয়োছল। 
ধকল্ত পাথবীর বিপরীতে মহাকাশের দক থেকে তথ্য সংগ্রহ করোঁছল মাত্র ৯ 
ঘণ্টা । এ ৯ ঘণ্টা সময়ের ভেতরেই সে লাভ করোঁছল ২২ বার গামারম্মির 
সঙ্কেত । 

এই প্রথম গামারা*্মিকে লাভ করে ক্লাউসার এবং ক্লাকের উৎসাহ বেড়ে 
গেল। আরও দ:-দ:বার মহাকাশষানের সাহায্যে তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালালেন। 
এবং প্রাতবারেই লাভ করলেন কিছ? না কিছু গামা রশ্মির উৎস। সেগ লোকে 
বিশ্লেষণ করে কিছ কিছু নতুন তথ্য লাভ করলেন। এবার সোভিয়েত 
ধবজ্ঞানশরাও উঠে পড়ে লেগে গেলেন গামারশ্মিকে সনান্ত করতে ৷ তাঁরা প্রেরণ 
করলেন কসমস--২০৮ নামক কৃত্রিম উপগ্রহটিকে । 

এত পরীক্ষা রক্ষা সত্তেও গামারা*ম সংক্রান্ত গবেষণা খুব বেশী অগ্রসর 
হাতে পারোন। মাত্র গাটকয়েক গামারা*মর উৎসকে সনান্ত করতে পেরেছিলেন। 
তাতে তাঁরা-বুঝতে পারলেন বেশ কয়েকটি উপায়ে মহাকাশে গামারশ্মির উদ্ভব 
হচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকাঁট হলো-__ 

(১) ব্যদ্ত কম্পটন বক্ষে:পর ফলে 
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(২) উষ্ণ ব্রেম ন স্ট্রা হ ল:ং পদ্ধাততে 

(৩) প্রোটন প্রোটন সংঘর্ষ থেকে 

(৪) পাঁজিস্রন ও ইলেকট্রনের মিলনের ফলে এবং 

(6) প্রোটন ও আ্যাস্টিপ্রোটনের মিলনের ফলে। 

প্রথম দুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই দই প্রক্রিয়ায় এক্সরিমরও 
উদ্ভব হয়। ব্যস্ত কম্পটন 1বক্ষেপ প্রাক্য়াটকে চিহিত করা হয়েছে বিজ্ঞানী 
আর্থার কম্পটনের নামানুসারে । কম্পটনই প্রমাণ করোছিলেন, পরমাণ্‌ ইলেক- 
ট্রনৈর সঙ্গে এক্সর্মর ফোটনের সংঘর্ষ বাধলে হয় ফোটন কণা, তার কিছ, 
শান্ড ইলেকট্রনকে দান করে নিজে অপ শান্তর ফোটন কণায় পাঁরণত হবে নতুবা 
ইলেক্রনের শীন্তকে আত্মসাৎ করে নিজে উচ্চশান্তিসম্পন্ন ফোটন কণায় পাঁরণত 
হবে । ফলে উৎপন্ন হবে এক্সরা*্ম সহ গামারশ্ম ৷ 

‘্বিতীয় ব্রেম স্ট্রা হ- লং পব্ধাত অন:যায়ী আঁত উচ্চ গাঁতবেগ সম্পন্ন ইলেক- 
ট্রন কাঁণকা প্রোটন কাঁণকায় সাম্নকটবতী হয়ে পড়লে যে জোরালো বৈদ্যঢাতক 
আকর্ষণ ঘটে তাতে ইলেকট্রনের পথ বে'কে বায় এবং শান্তর ক্ষয় হয়। এই- 
শান্তক্ষয় প্রকাশ পায় শবাকরণের মাধ্যমে এবং যে বাকরণ এক্স র*্ম এবং 
গ্রামারহ্মি। 

তৃতীয় প্রোটন প্রোটন সংঘষে পাইমেসনের উদ্ভব ঘটে । জাপানের প্রখ্যাত 
নোবেলজয়ী জ্ঞানী য়ুকাউয়ারের মতে সংঘর্ষের ফলে একটা প্রোটন ভেঙ্গে পড়ে 
এবং অপরাঁট পাঁরণত হয় গনস্তাঁড়ৎ পাইমেসনে। এই পাইমেসন অত্যন্ত 
স্বলপায়; এবং এর আয়ুজ্কাল মাত্র ১০-১৬ সেকেণ্ড । আর এরই ফলে উৎপন্ন 
হয় গামারা*ম ৷ ীবজ্ঞানীদের ধারণা, নক্ষত্রজগতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রোটন 
প্রোটন সংঘর্ষেই গামারশ্মির উদ্ভব হয়ে থাকে । 

গামারাশ্ম সংক্রান্ত বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত । আগামী দিনের 1বজ্ঞানীরাই 
ওর অবগপ্ঠন মোচন করতে পারবেন । 


নক্ষত্রজগতের আয়তন 


মানুষের কাছে প্রথম বিশ্বদর্শ'ন ঘটে আলোকের মাধ্যমে ৷ পরে দ্‌রবীনের 
উন্নাত হলে বিজ্ঞানীরা আকাশের এখানে ওখানে লক্ষ্য করেছিলেন টুকরো টুকরো 
মেঘের মত জানস ৷ নাম রেখোঁছলেন নীহারিকা । যেন সাদা সাদা জলীয় 


বাষ্প একজায়গায় ঘনীভূত হয়ে আছে। নাহার বলতে জলীয় বাঞ্পকে বোঝায়, 
বলে ওদের নীহারিকা নাম। 


1 


SOR 


নীহারকার প্রকৃত স্বর:প উন্বাটন করেন ১৯২৫ সালে জে্াতার্কজ্ঞানী হাবল 
এবং তার সহযোগী হমাসন। তাঁরা উল্লেখ করেন, নীহারিকারা আসলে 
আঁত দূরের এক একাট নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি । ওখানকার বাসিন্দা হচ্ছে 
কোটি কোটি নক্ষত্র। তারা নানাশ্রেণীর । কোন কোনটিতে নক্ষ্ সৃষ্টি অব্যাহত 
আছে, কোন কোনাঁটতে গ্যাসপঃঞ্জের অবশেষ বেশী না থাকায় নক্ষত্র সৃষ্টি 
হচ্ছে না" আবার কোন কোনাটতে যে গাস উদ্বৃত্ত আছে তা থেকে ভাঁবষ্যতে 
অঃপসংখ্যক নক্ষত্র সৃষ্টি হলেও হতে পারে । নানা আকারের ওরা । কোনটি 
বত'হলাকার, কোনটি সার্পলাকার, কোনাট বেলনাকার ইত্যাদি । 

আঁত দূর নহারিকা থেকে হোক, অথবা আমাদের সুর্য যে গ্যালাক্সীতে 
অবস্থান করছে সেই গ্যালাক্সী থেকেই হোক, সব জায়গা থেকে কেবলমাত্র আলোক- 
রাম বকীর্ণ হছে না__এই তথ্য বিংশ শতাব্দীর । বেতাররশিম, এক্সরাশ্ম, 
আঁতবেগুনী রশ্ন, অবলোহিত রশ্মি, গানারা*্ম প্রভাত হরেক. রকমের অদশ্য 
রাঁ*ন বকীর্ণণ হচ্ছে ॥ তাই "বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, কেবলমাত্র আলোর মাধ্যমে 
{বিণ্বরুপ দর্শন সম্ভব নয়। নক্ষত্রগুলোর প্রকৃত আকার, আয়তন ইত্যাদি 
জানতে হলে অদৃশ্য [বাকরণগলোকেই পরীক্ষা করতে হবে । 

একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করলেই মনে হয় ব্যাপারটা পাঁরচকার হয়ে উঠবে । 
ধরা যাক একটা লোহার দপ্ডকে নেওয়া হলো যার এক অংশ পাতলা এবং অপর 
অংশ বেজায় পুরু ৷ দণ্ডটাকে খুব করে আগুনে পোড়ানো হলো । একসময় 
দেখা গেল গোটা দণ্ডটাই টকটকে লাল হয়ে উঠেছে । 

এবার আগুন থেকে দণ্ডটা সারিয়ে দিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হলো । 
প্রথম প্রথম দেখা যাবে সারা দণ্ডটা -থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে লাল আলোর রশ্মি ৷ 
কিছুক্ষণ পরে আবার দেখা যাবে কেবলমাত্র পুরু অংশাঁট থেকে লাল আলো 
বিকীর্ণ হচ্ছে। এই অবস্থায় দূর থেকে দণ্ডটিকে লক্ষ্য করলে দণ্ডের দৈঘ্য 
আসল দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট মনে হবে । 

অনুরূপ অবস্থায় যে অংশ থেকে লাল আলো বিকীর্ণ হচ্ছে না সোট যে 
শীতল হয়ে গেছে এমন নয়। লাল রা“ম নির্গত না. হলেও অদৃশ্য তাপশাস্ত 
নগ'ত হছে। কিন্ত; সেই তাপশীস্ত বাঁহত হচ্ছে অবলোঁহত রশ্মির আকারে । 
রাঁ*মাঁট চোখে দৃশ্যমান না হলেও যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে এবং লেঃ যন্দ্ের 
সাহায্যে লক্ষ্য করলে পুরো দণ্ডটাই ভেসে উঠবে । 

অবলোহিত রশ্মি যে যন্তের সাহায্যে ধরা পড়ে তার নাম শানৈত 
টেলিস্কোপ” বা অবলোহিত আলোক দূরবীন । ১৯৭০ সালে মাঁক'ন বিজ্ঞানীরা 
একা কাঁন্রম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগারে ইনফ্লারেড টোলস্কোপকে পাঠিয়ে” 
ছিলেন নক্ষত্র বা নক্ষত্র জগতের প্রকৃত আয়তনটা জানার জন্য । 

উপগ্রহ্টি ফিরে আসার পর সেই দ:রবীনের সাহায্যে তোলা ছাঁব দেখে 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। আন্দাজ যা করেছিলেন, তা সত্যে পাঁরণত 
হয়েছে বটে, কিন্ত; এতটা বিশাল আশা করতে পারেনানি। 
৯০৬: 


আরো একশ--৭ 


শুধু একবার নয়, এর পরে আরও কয়েকবার অনুরুপ পরীক্ষা চালয়োছলেন 
দজ্ঞানীরা ৷. প্রীতবারেই লাভ করেছিলেন সেই একই তথ্য। অর্থাৎ আলোককে 
'নয়ে পরীক্ষা করলে যে আয়তন পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ওদের 
আয়তন। সেই থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, কোন নক্ষত্র কংবা কোন 
গ্যালাক্সি তার আলোকত অংশের বাঁহরে একটা মস্ত বড় জায়গা আঁধকার করে 
আছে। দেখান থেকে 'িকীর্ণ আলোকের মাধ্যমে যে আয়তন 'নর্ণয় করে 
এসেছেন তা ভুল । প্রকৃত আয়তন অনেক-অনেক বেশী । 


রাতের আকাশ কেন এত আধার 


রাতের আকাশ এত আধার কেন? প্রশ্নাঁট প্রথম তুলোঁছলেন এডমাণ্ড 
হ্যাল নিউটনের সমসারীয়ক সেই 'বখ্যাত জ্যোতীর্বজ্ঞানী। প্রণ্নাট সোঁদন 
অনেকের কাছে উদ্ভট বলে মনে হুয়োছল এবং আজকে এ প্রনকে সম্পূর্ণ 
অবান্তর বলে উীড়ুয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্নটার পেছনে যে কোন যাযন্ত 
{ছল না, একথা বলতে পারা যায় না এবং লাল সরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা 
একটু উত্থাপনও করা হয়েছে । 

হ্যাঁলর এ প্র্নাটকে সেকালে খাঁতয়ে দেখোঁছলেন ওলবার্গ নামে এক 
জ্যোতীর্কজ্ঞানী। তানি প্রশ্নটাকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটা 
তথ্যও উত্থাপন করেছিলেন। প্র্নটাকে সাঁজয়োৌছলেন এইভাবে__ 

রাতের আকাশে সূর্য থাকে না সত্য, কিন্ত; তার চেয়েও সহস্র সহস্র গুণে বড় 
কোট কোট তারা রয়েছে। আর রয়েছে সংখ্যাতীত ছোট ও মাঝাঁর নক্ষত্র । 
সারা আকাশটা যেন ছোট ছোট আলোর চাকাঁত দিয়ে ঢাকা । তারা দরে দুরে 
অবস্থান করছে ঠিকই, কিন্ত; সহস্র সহস্র কোট নক্ষত্রের মূদ আলো সাম্মালত 
ভাবে পাঁথবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ছে, আকাশের সূর্য তো আঁত সাধারণ একাঁট 
তারা মান্র। আর দ:রত্ব? নক্ষত্রের উপারভাগের ওজ্জবল্য তো তাদের দূরত্বের 
উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে? 

বহুকাল ধরে জ্যোতীর্বজ্ঞানে প্রশ্নাট ওলবার্সের ক্টাভাস নামে পাঁরচিত 
ছিল। এরকম বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত-জ্যোতিবিঞ্ঞানীরা সযত্রে 
লালন করোঁছলেন প্রণনাটকে। ৯৯২৫ সালেই সমাধানের একটি পথ খুজে পান। 
সেই সমাধানাট এলো হাবলের গবেষণা থেকে। হাবল উঞ্লেখ করলেন 1বশ্ব 
সম্প্রসারণ হচ্ছে। বিশ্বের নক্ষত্র, নক্ষত্রজগৎ, নীহারিকা হত্যা সৃষ্টির লগ্ন 
থেকে যাঁদ একইভাবে একই জায়গায় অচলভাবে অবস্থান করতো, তাহলে হয়ত 


২১০৬ 


রাঁতর আকাশ এত অন্ধকার হতোনা । যেহেত; ওরা ক্রমশঃ দ:রে দরে সরে 
যাচ্ছে এবং প্রচণ্ড গাঁততে এঁগয়ে চলেছে, আঁত দূরে যারা রয়েছে তাদের 
অপসরণ-বেগ আলোর গাঁতবেগের সমান । 

অতএব আকাশের সমূহ জ্যোতিৎ্ক থেকে নির্গত আলোকের অংশ 
একই সময়ে পাঁথবীতে এসে পড়তে পারছে না। আঁত দূরের নক্ষত্রমশ্ডলী থেকে 
এখনও আলো এসে পেছতে পারোন । 

আবার বিজ্ঞানীদের হাতে এলো ডপলার তন্ত । সমাধানের দ্বিতীয় ধাপ। 
ডপলার তত্ত প্রয়োগ করে এবং বর্ণালী পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, নক্ষত্রের 
মধ্যে ঘটছে লাল সরণ। তাদের আলোকের বর্ণগুলোকে বদল হতে হচ্ছে অপসরণ 
বেগের জন্য । যার ফলে মহাঁবশ্বে এত আলো থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের 
পাঁচ্ছ না। 

শুধু আলোক নয়, অপরাপর সব রা*্মর বাকরণের ক্ষেত্রেও প্রশ্নাটি প্রযোজ্য । 
বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার রাঁ*ম থেকে আঁত ক্ষত্্র তরঙ্গ দৈর্ঘেের গামা রাম পর্যন্ত 
সবারই ঘটছে বকরণ। মহাকাশ যেন সেই বাঁকরণে পারপূর্ণ ৷ অথচ পৃথিবী 
এসব 'বাঁকরণ থেকে অনেকাংশেই মন্ত । 


পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের জন্মরহস্ত 


সভ্যতার আঁদ পর্ব থেকে মানুষ পৃথিবীর কথা ভেবে এসেছে। এইযে 
সূন্দর পাঁথবী_-এর ‘গার, নদী, বন, উপবন, দিকে দিকে এমন রুপের 
পসরা, এমন বৈচিত্রাপূর্ণ জীব ও উদ্ভদ জগৎ, চিরকালই কাঁব, সাহাত্যক, 
দার্শীনক, বিজ্ঞানী সবাইকে চিন্তার খোরাক সরবরাহ করে এসেছে ! তবে সেকালে 
গবজ্ঞানাচন্তা ছিল দার্শ/নক চন্তার নামান্তর । তাই 'বাভন্ন সময়ে বাভিন্ন 
দাশ“নক প+থবীর উৎপাত্ত সম্বন্ধে নানা মনগড়া কাহনীকেই খাড়া করোছলেন। 
সে কাঁহনীগ্বলো আজও নানা দেশের নানা ধর্মশাস্তে দেখা যায়। বলা বাহল্য 
সর্বক্ষে্েই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঈ*বরের আভত্রায়কে। 

পৃথিবীর উৎপাত্ত সম্বন্ধে কিছ; কিছু বৈজ্ঞানিক মতবাদ খাড়া করা হয় 
সপ্তদশ শতাব্দী থেকে । না, ঠিক হলো না। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সব 
মতবাদের উদ্ভব হয়ৌছল সেগুলোকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা যাবে না। 
সেগুলোও দার্শীনক মতবাদ শছল। তবে সেই মতবাদের ভেতরে ছটা 
বৈজ্ঞানিক য্যান্ত ছল এবং ঈশ্বরের প্রাত গুরুত্ব আরোপ করা হয় 'ন__এই মাত্ৰ । 


১০৭ 


আর যাঁরা এই মতবাদগুলোকে খাড়া করোছলেন তাঁদের মধ্যে জোহান কেপলার 
এবং ইম্যানুয়েল কাস্ট অন্যতম । 

কাণ্টের মতবাদকে এককালে কিন্তু সবাই মেনে নিরোছিলেন ৷ : তাঁর মতবাদটি 
প্রচারিত হয়োছল ১৭৫৫ সালে । কাণ্টের মতে মহাশুন্যে ভাসমান ধূঁলকণা ও 
মেঘপুঞ্জ থেকে সূর্য-সহ অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের সাঁষ্ট । আদতে এ ধাঁলকণা 
ও মেঘপুঞ্জ মহাশুন্যে ইতঃস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে প্রাকাতক কারণে 
ঘনীভূত ও একমুখী হয়োছিল। অতঃপর ঘনীভূত মেঘপুঞ্জাট বৃহত্তম এক 
গোলকের আকার প্রাপ্ত হয়। পরে সেই গোলক থেকে মালার মত ছোট বড় 
গোলক বাচ্ছল্ন হয় এবং সেইগুলো থেকে এক একাঁট গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি 
হয়। j 

কাণ্ট কিন্ত; মহাশ:ন্যে ধ্ীলকণা ও মেঘপঢুঞ্জের উৎস সম্বন্ধে কিছু্টি বলেন 
ন । তাই বিজ্ঞানীরা এ মতবাদকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন এবং নত? 
করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন । প্রচাঁরতও হয় একাধিক মতবাদ ৷ কাণ্টের 
সমসার্মায়ক ফরাসী বিজ্ঞানী বুফোঁ কাণ্টের মতবাদের িছ7 অংশ গ্রহণ করেন 
এবং প্রচার করেন, সূর্য থেকে প্‌াখবী ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, 
তবে ধূলিকণা ও মেঘপনুপ্জ থেকে নয়। সূর্যের পাশ 'দয়ে সূর্যের প্রায় সমমান 
ভরের একাঁট ধূমকেতু এককালে সূর্যের পাশ দিয়ে ছুটে চলে যায় । তার ফলে 
সূর্য দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োছল ছোট বড় কতকগুলো কল্তীপন্ড । 
সেই বস্তাঁপণ্ড গুলোই কালরুমে পাঁথবী ও অন্যান্য গ্রহদের রুপ নয়েছে। 

১৭৯৬ সালে লা প্লাস নামে আর একজন "বিজ্ঞানী কাণ্টের মতবাদকে একট; 
অন্যভাবে উপস্থাপিত করেন । তান কাণ্ট বা্ণত ধুঁলকণা ও মেঘপ;ঞ্জের কথাটা 
বাদ দিয়ে প্রথম থেকে গাঁতশীল এক ঘন মেঘপনঞ্জের কল্পনা করেন। তাঁর মতে 
ঘর্ণমান এক নীহারিকা থেকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের জন্ম হয়েছে! 

লা প্লাসের মতবাদকে দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা মেনে এসোছিলেন ৷ কিন্ত; ত্রুটি 
এতেও ধরা পড়লো । তাই ১৯০০ সালে চেন্বারলেন এবং মূনাটন নামে দুজন 
1বজ্ঞানী “গ্রহাণ,পুঞ্জ মতবাদ” নামে একাঁট মতবাদ প্রচার করেন। সেই মতবাদ 
অন্যায়ী সুদূর অতীতে সর্য অপেক্ষা আয়তনে বড় কোন একাঁট ভ্রামামান 
নক্ষত্র সুর্যের পাশ 1দয়ে চলে যাওয়ার সময় সূর্য দেহ থেকে কয়েক ট;করা 
বস্তযপপ্ড বিচ্ছিন্ন হয়। সেই 'বাচ্ছন্ন অংশগৃলোকে নক্ষত্রাট নিয়ে যেতে 
পারে নি। তারা সূর্যের আকর্ষণের আওতায় থেকে যায় । কালরুমে সেই খণ্ড 
গুলো শীতল হয়ে এক একাঁট গ্রহের রুপ গ্রহণ করে । 

প্রথম প্রথম মতবাদাটকে স্বাগত জানিয়োছলেন বহু ীবজ্ঞানশী। তাঁদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন হ্যারজ্ড উইলসন এবং জীনস। কিন্ত; পরের দিকে এবা 
দুজনেই বিরোঁধতা করলেন। এ'দের মতে বি*্বজগৎ নিয়মে বাঁধা । স্বেচ্ছাচারণীর 
মত কোন নক্ষত্র হুট করে ছুটে আসতে পারে না. বা খেয়াল খুশি মত চলে 
যেতেও পারে না। প্রত্যেককেই কোন না কোন কেন্দ্রীয় বস্তুর চারাঁদকে পাক 


০৮ 


খেয়ে খেয়ে ঘুরতে হচ্ছে। 'দ্বতীয়তঃ যাঁদ এইভাবে 'বিচ্ছিন্ন টকরোগ্‌লো থেকে 
সব গ্রহ জন্মলাভ করতো তাহলে প্রত্যেকের গঠন উপাদান একই হতো । কল্তু 
তাতো হয়ান! 

পরবতর্ণ মতবাদ প্রচাঁরত হয় ১৯৫৩ সালে। প্রবস্তা কার্ল ফন উইৎসেকার 
এবং তাঁর দুই সহযোগী য়ুরে ও কৃইপাব। মতবাদি উল্কা মতবাদরূপে 
গৃহীত হয়েছে। 

উইৎসেকারের মতে যে সুবৃহৎ গ্যাস ও ধালর মেঘ থেকে সূর্যের জন্ম 
হয়েছিল, সেই মেঘের বহু দূরবর্তী অণ্টলে কিছ: কিছু গ্যাস ও ধূলিকণা 
অবাঁশষ্ট ছিল। সেগুলো সূর্যের জন্মলাভের পর ছিটকে বোরয়ে গয়ে 
মহাকাশে 'বলীন হয়ে যেতে পারোঁন ৷ সর্ষের আকর্ষণের আওতায় থেকে যায় 
এবং মহাকাশের নিয়ম অনুযায়ী আপন আপন উপব্ত্তাকার পথে সুর্য" প্রদক্ষিণ 
করতে থাকে । এরা ছল অসংখ্য এবং আঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ ৷ পাঁরকুমা করতে 
শা:রু করলে পরস্পর পরস্পরের সন্ধে ধাক্কা খায় । এর ফলে ছোটরা ক্রমশঃ জোড়া 
লেগে বাড়তে থাকে । আরও বড় হয়ে উঠলে তাদের মধ্যে প্রকাশ পাষ আকর্ষণ 
বল | আকর্ষণ বল লাভ করার ফলে তাদের কলেবরগুলো ক্রমান্বয়ে বাড়তে 
শুরু করে। বড় ব্তঃপিণ্ডে যারা পাঁরণত হলো তারা বহদদংর পান্ত শোষণ 
চালালো । ফলে 'পশ্ডগলো' কালকমে এক একটা বিরাট আয়তন লাভ করলো । 
শেষপর্যন্ত মান কয়েকাটই টিকে যায় এবং তারাই রূপ নেয় এক একট গ্রহ ও 
উপগ্রহের । তারা আঁত দুরে অবস্থান করার জন্য পরস্পরের উপর হ:মাঁড় খেয়ে 
পড়তে পারলো না। নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতে করতে সূ্য-পারকরমা 
করতে লাগলো । - 

ছোট বড় উল্কারা যেমন গ্রহের দিকে প্রবলবেগে ছুটে আসে, তেমনই আদম 
কাঁণকাগুলো পরস্পর পরস্পরের গায়ে হ:মাঁড় খেয়ে পড়ছিল এবং বৃহৎ কত; 
পশ্ডের র:প িয়োছল বলে এই মতবাদাটকে উল্কা মতবাদ বলা হয়। 

উচ্কা মতবাদের ব্রন ধরলেন ফ্রেড হয়েল প্রভাতি বিজ্ঞানীরা ' তাঁরা 
বললেন (১) বৃহৎ বৃহৎ কল্তীপণ্ডে পাঁরণত হলো, কন্ত দূত আবর্তন সত্ত্বেও 
ভেঙ্গে পড়লো না কেন? 

(ই) : পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, গ্রহদের সাঁ্টর পর মন্হর হয়েছে 
সূর্যের আবর্তন বেগ । কিন্তু এভাবে গ্রহদের জন্ম হলে সূর্যের আবর্তনবেক 
মন্হর হওয়ায় কথা নয় ৷ 

(৩) উত্ত মতবাদ যাঁদ সত্য হতো, তাহলে সব গ্রহ ও উপগ্রহের উপাদান 
সমান হতো । 

উপরোস্ত পঁটগ্‌লো লক্ষ্য করে ফ্রেড হরেলরা আর এক মতবাদ প্রচার করেন। 
সেই মতবাদাটকে বলা হয় বহয় মতবাদ । 

বলয় মতবাদ অনুযায়ী এক স্মাবশাল গ্যাসীয় স্তূপ থেকে সূর্যের জন্ম 
হায়োছল। প্রার্থীমক অবস্থায় ওর ব্যাস ছিল কয়েক কোট মাইল ৷ আভ্যন্তরীণ 


অস্থিরতার ফলে তার আবর্তন বেগ প্রবল হয় এবং তারই ফলে সে সঙকুচিতও 
হয়। এর ফলে স্তুপাঁটর ঘনত্ব ও তাপমাত্রা দুই-ই অস্বাভাবকভাবে বেড়ে যায় । 
তাতে আঁস্থরতা আরও বেড়ে উঠে, আবর্তন বেগ হয় তীব্র এবং বর্তুলাকার রূপ 
প্রাপ্ত হয়। 
তীর আবত'নবেগের জন্য সূর্যের মেরুদ্বয় ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে ঢুকে 
পড়ে এবং পঠ্ঠদেশ স্ফীত হয়ে উঠে। এই স্ফীতির পাঁরমাণ বাড়তে বাড়তে 
এমন এক অবস্থায় আসে, যখন সূর্য তার পিঠের বোঝাটাকে ধরে রাখতে 
ব্যর্থ হয়। তখনই সুর্যের পঙ্ঠদেশ থেকে একট গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ বলয়ের 
আকারে 'বাচ্িন্ন হয়। 
প্রথম প্রথম সেই বলয়াট সুর্যের আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে 
শুর করোছিল। সূর্যও চেষ্টা করেছিল তাকে ধরে রাখতে । ওকে ধরে 
রাখতে গিয়েই মন্হর হয়োছল সুর্যের আবর্তন বেগ এবং এই সুযোগে বলয়টি 
সূর্যের আকর্ষণ বলকে একট? একটু করে ছিন্ন করে দুরে সরে যেতে শুরু 
করলো । বলয়ের মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় নানা ধরণের ধাতু, ধাতব অক্সাইড ও 
[সালকেট এবং কারবন ছিল এবং এর প্রধান উপাদান ছিল হাইড্রোজেন হালয়াম ও 
নাইট্রোজেন । পরবর্তী উপাদানগুলো রানায়ানক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তোর 
করেছিল কারবন-ডাই-অক্সাইড, আযমোনিয়া, জলীয় বাচ্প, মিথেন প্রভীত ৷ 
বলয় যতই দরে সরে যেতে লাগলো ততই সে তাপ হারাতে শুর; করলো । 
শীতল হওয়ার প্রাথামক অবস্থায় পবাচ্ছ্ন হয়ে পড়োছল সেই সব মোৌঁলক ও 
যোগক পদার্থ যারা খুব বেশী তাপমাত্রায় কাঁঠন 1কংবা তরলের আকারে 
থাকতে পারে । যেমন লোহা প্রভাত ধাতু এবং তাদের অক্সাইড ও সাঁলকেট । 
অতঃপর যতদ:রে গেছে ততই তাপ হারিয়েছে এবং পর পর ছাড়িয়ে গেছে উচ্চ 
স্ফ:টনাঙ্কের বদ্তুকণা থেকে নন্ন সফটটনাত্কের. বস্তুকণা । হাইড্রোজেন 
প্রভাত গ্যাস যারা অতিশয় শীতল হলেও সহজে তরলে রূুপান্তাঁরত হয় না, 
তাদের আ“কাংশ ঘনীভূত হতে পারে নি. সূের আবত'নের আওতা থেকে 
ওরা কিছু কিছ: বেরিয়ে গেছে, কিছ: বা ফিরে গেছে সেই সূর্যের দেহেই। 
ক্ষ;দ্র ক্ষ;দ্র বস্ত;কণা জড় হয়ে গ্রহের রুপ নিয়েছে উল্কা মতবাদ অনুযায়ী । 
বলয়ের মধ্যে উচ্চ স্ফুটনাণ্কের বদ্ত;কণা তথা লোহা প্রভূত ধাতু এবং তাদের 
অক্সাইড ও সালিকেটগুলো পাঁরমাণে ছিল কম এবং এইগুলো প্রথমে 'বচছন্ন 
হয়ে পড়োছল। এরা উল্কা মতবাদ অন,যায়ী একান্ত হয়ে গঠন করেছে বুধ, 
শু, পাঁথবী, মঙ্গল, পাথবী ও মঙ্গলের উপগ্রহগ্‌লো এবং কয়েকটা গ্রহাণু ৷ 
বুধ ও মঙ্গল দুপাশে অবস্থান করার জন্য আঁধক বদ্তুকণা সংগ্রহ করতে পারে ন 
তাই আকারে ওরা ছোট ৷ শীকন্ত; পাঁথবী ও শুক্র মাঝখানে থাকার জন্য 
আকর্ষণ বল চালিয়ে চারাদক থেকে বস্তুকণা সংগ্রহ করোছল । ফলে এদের 
আয়তন বেশী । বুধ থেকে মঙ্গল পর্যন্ত গ্রহগ;লোর প্রধান উপাদান লৌহ শলা 
বলে ওদের লৌহ শিলা অঞ্চলের বাসিন্দা বলা হয়। 
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লৌহ1শলা অণ্টলের পরে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের পদার্থ কণা তথা তেল, জল 
প্রভূত 'বাচছন্ন হয়োছল। বলয়ে এদেরই পারমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী! তাই 
ওদের দ্বারা গড়ে উঠেছে সুঝৃহৎ দাট গ্রহ বৃহস্পাত ও শান এবং তাদের 
উপগ্রহগুলো । তবে ধাতব পদার্থ ওরা যে আদৌ লাভ করোন এমন নয়। 
পেয়েছে খুব কম পাঁরমাণে। 

বৃহস্পাত ও শাঁনর পরে ঘনীভূত হয়েছে মিথেন প্রভাত ৷ ওদের দ্বারা 
গাড়ে উঠেছে অবশিষ্ট গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলো। 

বর্তমানে পাঁথবী ও অন্যান্য গ্রহ সৃচ্টির ব্যাপারে বলয় মতবাদ এবং 
উল্কামতবাদ দাট মতবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহণ করা হয়েছে 
ফ্ৰেড হয়েলের বলয় মতবাদ এবং উল্কামতবাদের শেষ অংশ _ তথা ক্ষুদ্র বস্তকণা 
থেকে বৃহৎ ব্ত্ীপগ্ডের রূপ গ্রহণ । বদ্তঃপণ্ডগবলো পুনরায় ভেঙ্গে না 
যাওয়া বা বস্তৃকণাগুলো জড় হওয়ার মূলে কপনা কর হয়েছে, সে সময় কিছ; 
{কছু হাইভ্রোকারবনও উৎপন্ন হয়োছল এবং এরাই বস্তুকণাগঃলোকে বৃহৎ 
বস্ত্ীপশ্ডে পারণত করতে সাহায্য করোছল। 

পাঁরশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত 
মতবাদ প্রগারত হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু বটি আছে। সে ভরাট 
গুলোর সাঁঠক জবাবে আরও বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারত হতে পারে । এগ্র*লো 
সবই মতবাদ মাত । আজকের উন্নত গবেধণা চেণ্টা করছে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন 
করতে ৷ হয়ত অদূর ভাঁবয্যতে সব জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটবে । এবং পাঁথবীর 
জন্ম রহস্যের সঠিক তত্তঃ উদ্বাটিত হবে। 


ভূমিকম্পের কারণ 


ভামকদ্প এমন এক প্রাকাতক বিপর্যর--াকে চিরকালই মানুষ ভয় করে 
এসেছে ৷ তাইতো প্রথম থেকেই মানুষ ওর কাংণ খৃ'জতে প্রয়াস হয়োছল এবং 
পর্বাহ্ছে জ্ঞাত হওয়ার আবছকার করতে যন্্বান হয়োছল ৷ শকন্ত? দুঃখের [বষয়, 
সেই গ্রীক আমল থেকে আজ পর্যন্ত সহস্র সহস্র শবজ্ঞানীর সহস্র সহস্র প্রচেষ্টা 
সত্তেও ভূমিকম্প রহস্য এখনও অনেকটা অল্ধকারেই ডুবে আছে এবং আগে 
ভাগে ভ্ীমকম্পের আভাস দানও আজকের উন্নত বজ্ঞানের পক্ষেও পুরোপদীর 
সম্ভব হয়ে ওঠোঁন। তাই ভ্ীমকম্প এখনও সবার কাছে একাঁট আতঙ্ক ৷ 

আদতে যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যর, তথা বড়বঞ্জা, আগ্নেয়গাঁরর অগ্ননযদ্গার, 
ভযমকম্প, জলোচ্ছ্বাস প্রভাত সব কিছুর মূলে ঈশ্বরের র্ত্ররোষের কঃপনা করা 
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হয়োছল। তাই সেকালে পাঁথবীর সবদেশেই রচিত হয়েছিল নানা উপকথা, 
পৌরাণক কাহিনী, ইত্যাদি ৷ 

ভারতের পুরাণ কাঁহনীতে অবশ্য ঈশ্বরের রোষের কথা বার্ণত হয় নি। 
উচ্লেখ করা হয়েছে, পাতালে 'বশালাকায় এক কর্মের পিঠে নাগরাজ বাসক 
আরোহণ করে আছেন এবং তার সহস্র ফণার একাঁটতে পৃথিবীকে ধারণ করে 
আছেন। মাঝে মাঝে সেই ফণাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য পৃথিবীকে একটি ফণা 
থেকে সাঁরয়ে অন্য ফণায় স্থাপন করেন। এই সময়টা পৃথিবী একবার কেপে 
ওঠে এবং তখনই আমরা বাঁল ভুমিকম্প হয়েছে। 

ভারতীয় পুরাণে আরও একটি কাহিনী আছে। পাতালে কর্মপ্‌ষ্ঠে 
আরোহণ করে আছে চারটে দিগৃহস্তী। দগ্হস্তীরা তাদের চারটে শৃশ্ড দিয়ে 
পৃথিবীকে উপরে তুলে ধরেছে। তাদের কারও শঃড় দুলে উঠলেই ভূমিকম্প 
হয়। 

অন্যান্য দেশের উপকথাগন্ুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের পাপের 
সমচিত শাস্তি দানের জন্য ঈশ্বর মাঝে মাঝে ভুমিকম্প ঘাঁটয়ে থাকেন৷ কোথাও 
বলা হয়েছে, স্রণ্টা মাঝে মাঝে পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে পরখ করতে চান-_তাঁর 
সৃষ্ট জীবজগৎটা টিকে আছে িনা। খটুষ্টানজগৎ মনে করতেন, ভুমিকম্প 
ঈশ্বরের কোপানল এবং ইসলাম জগৎ মনে করতেন আল্লার শাস্তি প্রদান ৷ স্বয়ং 
খোদাতালা পাপে নিমঙ্জিত আদ ও সামুদ নামক দা জাতিকে ধ্বংস করতে 
প্রথম ভূমিকম্পের সৃষ্টি করোছিলেন। 

প্রথম ভ্যামকন্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যাান্তর উ্থাপন করোঁছলেন প্রখ্যাত গ্রীক 
বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আ্যারিস্টটল। তান উল্লেখ করোছিলেন, ভ্‌গর্ভে'র 
শিলাস্তরে মাঝে মাঝে গ্যাস জমা হয়। এ গ্যাস জমতে জমতে যখন আয়তনে 
বেড়ে ওঠে তখন বাইরে বোরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে এবং ধাক্কা দেয় শিলাস্তরে। 
যেখানে ধাক্কা দেয় সেইখানে এবং আশে পাশের স্থানগুলোতে ভূমিকম্প হয়। 

গ্রীক ল্‌ক্লোশয়াস আর একটি বজ্ঞানিক তথ্য উত্থাপন করেন । তানি বলেন, 
ভ্গর্ভে অসংখ্য শিলাস্তর গুহার আকারে বিদ্যমান। স্থান বিশেযে কোন 
প্রাকাতিক বিপর্যয়ের দরুণ গ্‌হাগুলো ভেঙ্গে পড়লে ভূমিকম্প হয় । 

গ্রীক দার্শীনকদের মতবাদগুলোতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করা হলেও 
ঠিক ঠিক বিজ্ঞানসম্মত কারণ ছিল না আজকের ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ভূগভে 
গ্যহা লুকিয়ে নেই। তবে ল্‌কলোশিয়াসের মতটাকে শিলাচ্যাতজনিত কারণ বলে 
আখ্যা দিতে পারা যায়। 

ভুমিকম্পের কারণ নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা প্রকৃত প্রয়ার্সী হয়েছেন উনাবংশ 
শতাব্দীতে ৷ সেই থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলো মতবাদ প্রচারিত হয়েছে । 
ব্ত'মানে তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । 

(৯) আগ্নেয়াগারর অগ্ন্যঃংপাত জানত কারণ, 

(২) শিলাচ্যাত জানত কারণ, এবং 
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(৩) ভট:-ত্বকের খণ্ডগুলোর চলন জাঁনত কারণ বা প্লেট টেকটানিস মতবাদ । 

ভূ-কম্পনের কারণগুলোর ভেতরে একটি যে আগ্নেয়াগাঁরর অগ্ন্যৎপাত 
জাঁনত কারণ__সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই । আগ্নয়াগার যখন অগ্ন্াদগার 
শুরু করে তখন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে । সেই বিস্ফোরণের ফলে পাহাড়ের 
চড়া পযন্ত উড়ে যায়। এবং আগ্েয়াগাঁর থেকে প্রবল বেগে বোরয়ে আসে 
লাভা ও গ্যাসপ্রবাহ । সেই লাভা ও গ্যাস ভ্‌ঞ্তরে যে আঘাত হানে তাতেই 
ভ্‌মিকম্প হয়। 

1শলাচ্/াত জানত কারণের প্রবস্তা বিজ্ঞানী বিড। ১৯০৬ সালে 
সানফ্রা*সসকোতে যে প্রবল ভ্মকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পের পর্যালোচনা 
করে রিড এই মতবাদটি প্রদান করেন। মতবাদাঁটর নাম ইলাস্টক রবাউন্ড 
ওঁর ৷ এর মূল কথা হলো, ভূ-স্তরে রয়েছে 1শলাস্তরের বিন্যাস । কোন একাঁট 
1শলাস্তরের দুপাশে কোন কারণে টান পড়লে শিলাম্তরাট বাঁকতে বাঁকতে এক 
সময় তার 'স্থাতস্থাপক সীমা আঁতরুম করে যায় । তখনই ভেঙে টুকরা ট:করা 
হয়ে যায় গশলাস্তরাটি। ফলে কোন টুকরা নিচে নেমে যায় এবং কোনাঁট বা 
উপরে উঠে আসে । 1শিলাস্তরে এমন বিপর্যয়ই ভাঁমকম্পের কারণ । 

তৃতীয় প্লেট টেকটানস মতবাদের প্রবর্তক বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার ৷ 
২৯১২ সালে তান মহাসণ্যরণ মতবাদ উথ্থাপন করেন। তাঁর মতে পৃথিবীর 
স্থলভাগটা প্রথমে অথস্ড ছিল, পরে শুর? হয় ভাঙ্গন ৷ ভাঙ্গনের ফলে স্থলভাগ- 
সমূহ সণ্টরণশীল হয় এবং এখনও সপ্টরণশীল অবস্থায় আছে। 

প্রথম প্রথম ওয়েগনারের মতবাদকে কেউ গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তীকালে 
সাগরগর্ভে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর পর মহাসপ্ঠরণ মতবাদাটকে বিজ্ঞানীরা 
মেনে শনয়েছেন । হেস, উইলসন, ভাইন. হোনস্‌ প্রভূত আধাক ভূ-ীবজ্ঞানীরা 
মহীসণ্টরণের ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন প্লেট টেকটানস মতবাদ । এ তত্ব 
অন্যযায়ী পাঁথবার স্থলভাগ এবং সাগর তলায় মোট দুটো ভূ-ত্বক মিলেই পঠথবার 
বাহরের ত্বক িখোগ্ফিয়ার ৷ বাহিরের ত্বকটা প্রায় সাত আটটি আঁত বৃহদাকার 
প্লেট বা পাতে বিভন্ত। পাতগুলো তলার অপেক্ষাকৃত নরম স্তর তথা 
“আ্যসথেনোস্কয়ার” এর উপর দিয়ে আঁত মন্হর গাঁততে চলমান অবস্থায় আছে । 
চলতে চলতে যখন একটির .সঙ্গে আর একাঁটর সংঘর্ষ ঘটে অথবা একটা পাত 
অপর একটা পাতকে স্পর্শ করে তখনই ভ্মকম্প হয় । 

ভূমকম্পের প্‌বর্ভা্ধী প্রদান এখনও কিন্ত; সম্ভব হয়ান। অথচ এই চেষ্টায় 
সঙ্গে যুক্ত আছেন ye প্রায় সবদেশের বিজ্ঞানী । গছ িছ7 তথ্য তাঁরা 
উদ্ঘাটন করেছেন সত্য, কিন্ত সর্বক্ষেত্রে তাঁদের দেওয়া প্বাভাষ ঠিক ঠিক মলে 
যায়ান। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে । অপরাদকে বিজ্ঞানীরা 
লক্ষ্য করেছেন, ভূমিকম্পের আগে গবাদি পশ;, পি'পড়ে প্রভাতরা কেমন যেন 
টের পেয়ে যায়। তাদের এটা যেন একটা স্বাভাঁবক ক্ষমতা ৷ বিজ্ঞানীরা 
তাদের সেই স্বাভাবিক ক্ষমতাটা যে কী, সে বিষয়েও গবেষণা করছেন । 
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পৃথিবীর আবহীওয়ামণ্ডল 


পৃথিবীকে ঘরে বায়ুর যে একটা আবরণ আছে-_এই সত্যাট বহুকাল আগে 
মানুষের কাছে ধরা পড়োছল। তবে পাঁথবীর উপরের দকে বায়ুর অবস্থা যে 
কেমন--এ সম্বন্ধে কারও ধারণা ছিল না! এমনাঁক সপ্তদশ-অগ্টাদশ 
শতাব্দগতেও মানুষ ভাবতো, পাাথবীর প্ঠেদেশে বায়; যেমন বিরাজ করছে, 
উপরের "দিকেও ঠক তেমনাট । বায়ুকে তখনও মৌলক পদার্থ রুপে গণ্য 
করতো সবাই ৷ তাই উপরের দকে যে কিছুটা তারতম্য আসতে পারে_এ 
ধারণা কারও মাথায় আসেন ৷ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ আকাশে ওড়ার পাঁরকঃপনাকে জোরদার করোছিল। 
এই উদ্দেশ্যে নানাজনে নানা ধরণের বেলুন বাঁনয়োছল। বেলঃনে চেপে 
অনেকে উপরে উঠোঁছলেন এবং মজাও পেয়োছলেন ৷ তবে মানুষ অল্পে সন্ত্ট 
নয় কনা! তাই চাইলো আরও--আরও উপরে উঠতে । বেলন ওড়াবার 
পরে সবাই তখন প্রাতযোগতা শুরু করে দিলেন_-কে কতটা উপরে উঠতে 
পারেন। অপরাঁদকে অজানাকে জানার কৌতৃহলও মানুষের প্রাতাটি রন্ত- 
বন্দূতে ৷ তাই উধ্বাকাশের খবর সংগ্রহ করার জন্যও অনেকে সচেষ্ট হলেন 
এবং কোন কোন বিজ্ঞান সংস্থা তৈরী করলেন নানা ধরনের বেলন । 

উধর্বকাশে আরোহণের আনন্দ উপভোগ এবং সেই সর্দে উপরের খবর 
সংগ্রহ করার জন্য ১৬২ সালে বৃটিশ আআসোসিয়েশন ফর দ আযাডভ্যান্সমেণ্ট 
অব্‌ সায়েন্সের পক্ষ থেকে কক্সওয়েল এবং গ্লৌসরার নামক দুজন বেলন 
দনর্মতা বেলুনে চেপেই উঠলেন. আকাশে |. এই প্রথম তাঁরা ভ্‌পঙ্ঠ থেকে ৬ 
মাইল উপরে উঠতে সমর্থ হলেন । রন্তু একী! হঠাৎ অদ্বাস্ত হলো কেন? 
কেন শ্বাস গ্রহণ করতে কষ্ট হচ্ছে, কেনই বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে ? 
না, একজনের না, দজনেরই | 

হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরা বেলচুনাট তখনও উপরে উঠতে আছে, সেই সঙ্গে 
বাড়ছে অস্বাঁদ্ত । অগত্যা অধিক উচ্চে আরোহন করা যান্ত সঙ্গত মনে না 
করে ছাপ খুলে গ্যাসকে বার করে দিতে গেলেন! কিন্তু; সেখানেও দেখা গেল 
{বপদ ৷ হাজার টানাটান সত্তেও ছাপ খ,ললো না। যত টানতে গেলেন 
ততই ছিটা যেন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলো ॥ একেবারে অন্য ৷ 

দেখতে দেখতে দুজনের একজন মুঁছণত হয়ে পড়লেন। অপরজনে তখনও 
বাঁচার চেষ্টা সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। দাঁত দয়ে কামড়ে ধরেছেন ছাঁপটাকে, 
আর গ্রাণপনে টান দচ্ছেন। 


কপাল ভাল, ছাঁপটা এক সময় খুলে গেল৷ গ্যাস বোঁরয়ে যাওয়ার সঙ্গে 
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সঙ্গে বেলুনটাও চে নামতে শুরু করলো । কিছুক্ষণ পরে তাঁরা স্বাঁস্ত পেলেন 
এবং সে যাত্রা উভয়ে প্রাণে বে'চে গেলেন। 

কক্সওয়েল এবং গ্লোৌসয়ার উভয়েই আপন আপন আঁভজ্ঞতার কথা প্রকাশ 
করলেন। এই প্রথম মান্‌ষ বুঝতে পারলো, পৃথিবীর উপিভাগের বায়মশ্ডলট। 
মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয় । অপরাদকে কক্সওয়েলদের কথার সত্যতা যাচাই 
করার জন্যও চিন্তা ভাবনা শুরু হলো । 

ধন্তাভাবনা করতে করতেই বেশ কিছুকাল কেটে গেল ॥ বেলুন তো 
ওড়াবেনই, কিন্তু কী দিয়ে উঠবেন আকাশে ! যদ ওঁদের কথা সত্য হয়! 

ততাঁদনে বেশ কিছ বৈজ্ানক ফন্রপাতি বিজ্ঞানীদের হাতে এসে গেছে । 
১৮২৮ সালে টি. ভি বোর্ট নামে একজন ভ--তত্বাবদ নিজে বেলুনে না চেপে 
কতকগুলো বন্্রপাঁত বেলুনে রেখে দয়ে বেলুনাঁটকে পাঠালেন আকাশে ৷ 
যন্্পাতগুলোর মধ্যে উষ্ণতা মাপক যন্তুই ছল প্রধান । উপরের দিকে 
তাপমাত্রা দনর্ণয় করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য । এবং উদ্দেশ্য সফলও হলো 
তাঁর। যন্ত্রে ধরা পড়লো, উপরের দিকে বায়ুর তাপমাত্রা ক্রমশঃ কম! সাত 
মাইল উধের্ব উষ্ণতা স্থির ! 

বোর্টের কথা প্রচারত হলো। শক্ত; কেউ সহজে মেনে নিতে পারলেন 
না বোর্টের কথাকে । তার ফলে বহ জনে বহ; পরীক্ষার শাযোজন করলেন। 
বেশ কয়েকটা বেলুনকেও পাঠানো হলো ৷ অবশেষে কোর্টের পরীক্ষার সত্যতা 
যাচাই হলো। সেই সঙ্গে উপরের বায়ুমণ্ডল সদ্বন্ধে নতুন নতুন সংবাদও 
সংগৃহগত হলো । জানা গেল, উপরের ?দকে আক্সিজেনের পারমাণ ক্লমশঃ কম । 
তাই সাথে আঁক্সজেন বহন না করলে *বাসরংদ্ধ হয়ে মারা পড়তে হবে | 

উধ্বকাশের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আরও আঁধক খবর সংগ্রহের জন্য ১৯৩১ 
সালের ২৭শে মে কা এবং কিপফার নামে দুজন বেলন দনৰ্মাতা ও বিজ্ঞানী 
আঁন্সজেন গ্যাসের মুখোস নিয়ে সেই বেলনুনে চেপেই প্রায় ১০. মাইল উদ্ধেব 
আরোহণ করোহলেন। সেখানে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর দবপদের সম্মৃখথীন হন 
তারা । নামবার উপরুম করবেন এমন সময় দেখলেন, বেলনের গ্যাস বার করে 
দেওয়ার একমান্ন ছাপটার সঙ্গে বেল,নের কতকগুলো দাঁড় একেবারে জট পাঁকয়ে 
গেছে। দড়ির জট না খুললে ছাপ খুলে গ্যাস বার করে দেওয়া যাবে না বলে 
তাঁরা উভয়েই দাঁড়র জট খুলতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু; পারলেন না, যতই 
খুলতে গেলেন ততই যেন বেশী করে জট পাকাতে শুরু করলো । অবশেষে 
একেবারে মাঁরয়া হয়েই তাঁরা প্রচেষ্টা চালালেন। না, কিছুতেই কিছ? 
হলোনা ৷ 4 
গপকা্ড'রা এবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে নিজেদের স'পে দিয়ে বসে রইলেন 
চুপচাপ । সূর্যএক সময় অস্ত গেল । কিন্ত; একী ! সন্ধ্যার আঁধার ঘানয়ে 
উঠতেই পাঁড়র জট আপনা হতে খুলে গেল। তখন আনন্দ আত্মহারা হয়ে 
ছাপির দিকে হাত বাড়ালেন এবং আঁত সহজেই খুলে ফেললেন fছাঁপকে । 
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ক্মঝবতে পারলেন, আকাশে সূর্য থাকায় গরমের জন্যই বেলুনের গ্যাস প্রসারিত 
হয়োছিল এবং বেলন ফে*পে ওঠায় দাঁড়গুলো শস্তভাবে জাঁড়য়ে গিয়োছল । 
সূ্ধ অস্ত যাওয়ায় ঠাণ্ডা পেয়ে গ্যাস সঙ্কচিত হয়েছে এবং আপানই খুলে 
গেছে জটটা । 

পকার্ড ও কিপ্‌ফারের আঁভন্ঞতার কথা শুনলেন সবাই । বেলুন ব্যবস্থাকে 
তখন আরও জোরদার করা হলো - যাতে উপরে উঠলে এই ধরণের বপাত্ত না 
ঘটে। বিশেষীবশেষ সতকতা অবলম্বন করে এক বিশেষ ধরণের বেল্‌নে 
চেপে কয়েকজন বিজ্ঞানী আবার উঠলেন আকাশে । সম্ভবতঃ দশ মাইলেরও 
উধ্র্বে আরোহণ করোছলেন তাঁরা । দুঃখের বিষয় জীবদ্দশায় কেউ ফিরে 
আসেনান। 

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে দুই মাঁক'ন আঁভষান্রী এনডারসন এবং 
স্টিভেনসন বেলুনে চেপে আবার উঠলেন আকাশে । ততাঁদনে বেতারের উন্নত 
হওয়ায় তাঁরা বেতার প্রেরক যন্রকে সঙ্গে করেছিলেন । প্রায় ১৩ মাইল উধ্ৰ 
পর্যস্ত তারা এগিয়ে গিয়োছলেন এবং আপন আপন আঁভজ্ঞতা প্রেরণ করোছিলেন 
বেতার বাতরি মাধামে। সেখান থেকে পৃথিবীর ফটোও তাঁরা তূলোছিলেন ॥ 
সেই প্রথম ফটোতে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল পৃথিবীর গোলাকার অবয়বটা। 

এদের পরেও বহুজনে বেলুনে চেপে আকাশে উঠোঁছলেন। তবে বায় 
মণ্ডল সংক্রান্ত সমুহ জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ৷ 
রকেট ও মহাকাশযানের উন্নতির ফলে । 

১৯৫৭ সালেই রকেটের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের খবর সংগ্রহেরর জন্য একটা 
সংস্থা গঠন করা হয়োছিল। এবং পাথকীর বিভিন্ন দেশ থেকে রকেট উৎক্ষেপনের 
ব্যবস্থা করা হয়। ভারতবর্যও সেদিন উল্ত সংস্থার সঙ্গে সামিল হয়োছিল এবং 
স্হাপন করোছল থুম্বার রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্রাট । 

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকে বায়:মণ্ডলের সম্পূর্ণ 
রহস্য উদ্ঘাটত হয়েছে । বায়মণ্ডলকে বিজ্ঞানীরা ভাগ করেছেন প্রধান নাট 
স্তরে_ ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার ও আয়নোঁস্ফয়ার নামে । দেখা গেছে, 
মাটি থেকে মাত্র তিন মাইলের ভেতরেই অবস্হান করছে বায়র শতকরা ২৫ ভাগ । 
উপরের দিকে আঁক্সজেনের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমেছে । কমেছে তাপমাত্রাও | 
সর্ধরশ্মির প্রাতফলক রূপে ভ্‌-পৃচ্ঠেই তাপমাত্রা সর্বাধক | মান তিন গাইল 
উপরে তাপমাত্রা 0° সেলসিয়াসে নেমে গেছে । প্রায় ৫২ মাইল উধর্ব পযন্ত 
তাপমান্রা হাস পেতে থাকলেও, তার উপরে পুনরায় বাড়তে শুর; করেছে। 

প্রথম স্তরটিকে ধরা হয়েছে ভ্‌-প্‌্ঠ থেকে ৭ মাইল উধ্ক পর্যন্ত, দ্বিতীয়াঁট 
৭ থেকে 9০ মাইলের মধ্যে এবং তৃততীয়াটর বস্তার ৪০ থেকে প্রায় ২৫০ মাইল 
পর্যন্ত । সর্বানম্ন স্তর বিক্ষুব্ধ । তাই বাংলায় বলা হয় ক্ষুব্ধস্তর ৷ ঝড় 
বাষ্ট, বজুপাত প্রভাঁতর উৎপাত্ত এই ' স্তরেই ৷ ' দ্বিতীয় স্তরটি শান্ত ও 
সমাহিত ৷ তাই বলা হয় শান্তস্তর | যাঁদও এখানেও কিছ: ক্ষাব্ধতা আছে। 


১১৬ 


উদ্তদ্তরের উপরেই রয়েছে পাঁথবীর রক্ষাকবচ, ওজনের স্তর-_্াতার মত ঘরে 
রেখেছে পাঁথবীকে। যার জন্য কোন ক্ষাতকর সৌর বাঁকরণ পাঁথবীপৃচ্ঠে 
নামতে পারছে না, সম্ভব হয়েছে উন্নত জীব ও উদ্ভিদবাসের । 

তৃতীয় আয়োনোঁস্ফয়ার বা আয়নমণ্ডল আঁত [বিপজ্জনক অঞ্চল । এই অঞ্চলে 
ছুটে আসছে মহাকাশের যত ক্ষাতিকর রাণ্ম ও কাঁণকা । যার প্রভাবে এখানকার 
বিরল বায়ুকণা সবসময় আয়ানত হয়ে আছে । এই স্তরাট সম্বন্ধে প্রথমে 
গবেষণা করোঁছলেন বিজ্ঞানী গোর়েকল এবং বিজ্ঞানী হেস। আয়নমন্ডলের 
উপর গবেষণা করে কালজয়ী খ্যাতির আঁধকারা হয়েছেন দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী 
ডঃ শাশিরকুমার মিত্র এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা । 

আগে মনে করা হতো, বায়মণ্ডলটা ২৫৮ মাইল উধর্থ পর্যন্ত বদ্তৃত এবং 
এই পর্যন্তই পৃথিবীর সম্পর্ক । পরে দেখা যায়, পাঁথবীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও 
আরও বহু উধধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত । এটি প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী জেমস্ভ্যান 
আযলেন। 

ধবজ্ঞানী ভ্যান আযলেন কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত পরীক্ষা ালয়োছলেন। তানিই 
প্রথম প্রমাণ করেন__বহন উধ্রবে পাথবীকে বেণ্টন করে রেখেছে দুটি কিন্ত্ত 
চৌম্বকক্ষেব্র । প্রথম ক্ষেত্রাট ১৩৩০ মাইল উধর্ থেকে ৩০০০ মাইল 
উধর্ব পর্যন্ত । : এখানকার চৌম্বক বলরেখাগুলো সূর্য থেকে আগত সৌরকণা- 
গুলোকে দুই মেরুর দিকে প্রবাহিত করাচ্ছে। এর ফলে মের,দেশে মের 
জ্যোতি দেখা যায় । 

দ্বিতীয় চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা আরও বেশী এবং এটর বিস্তার উধবরকাশে 
দশ থেকে বার হাজার মাইল পর্যন্ত। দুটি ক্ষেত্ই যেন বলয়ের মত ঘিরে 
রেখেছে পৃথিবীকে । 


ঘুড়ি 


ঘড়ি! হ্যাঁ, ছোটরা যাদের উড়িয়ে আনন্দ পায়-সেই খেলনা তথা ঘড়ির 


কথাই বলা হস্ছে। 1 
না, কাঁরগারটা এমন কিছু নয়। বাঁশের সরু সরু বাখাঁর চে চে তার 


উপর কাগজ চাপানো হয়। তারপর কারগর সতো দিয়ে কলাঁট বেধে দেন। 
সেই কলের সঙ্গে সুতো বেধে দিয়ে উড়িয়ে দলেই পতপত করে উড়তে 


থাকে। | 
একাঁটি সাধারণ খেলনা মান্র। তবে এর পেছনেও আছে বজ্ঞানাচন্তা । 


১১৭ 


আজকের 1দনে ঘঁড়টা একমাত্র আনশ্দোপকরণ হলে কী হবে, এ ঘাড় উাঁড়য়ে 
কত বিজ্ঞানী কত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার সীমা পাঁরসীমা নেই। 
অপরাঁদকে ঘুঁড়র কথা উঠলেই বিজ্ঞানী বেঞ্জামন ফ্রাঙ্কীলনের কথা মনে পড়ে 
যায়। "যান [সিট্কের ঘাড় উাঁড়য়ে আকাশের গবদযুংকে মাটিতে নাময়ে 
এনোৌছলেন। 

ঘাড়র আঁব*কারটা কিন্ত; বহ প্রাচীন কালের ঘটনা । কোন কারিগরের 
মাথায় ব্যাপারাট এসোছল তা বলা মুশকিল । তবে অনেকে মনে করেন, এট 
গ্রীক প্রয্ান্তাবদ আঁক্টাসের মাঁস্তৎ্ক প্রসৃত। খএপ্টজন্মের প্রায় তিনশ বছর 
আগে তান ঘাড় উীঁড়য়ে আনন্দ পেয়োছলেন এবং অনেককে আনন্দ দানও 
করোঁছলেন । আবার কারও কারও মতে প্রথমে চীনদেশ ঘড় বানয়োছল। 

যাইহোক, এর আবসকারক যে দেশ হোক না কেন, ঘুড়ি সবার মন জয় 
করোছল এবং এখনও করে । তবে প্রাচীনকালে মনে হয় কোন কোন দেশে ওর 
জনীপ্রয়তা যথেষ্ট ছিল । শোনা যায়, চীনারা নানা উৎসব অন্জ্ঠানে দ্বাঁড় 
ওড়াতেন। ঘাড় ওড়ানোর প্রাতযোগতাও সেকালে চলতো । 

ঘড়ির সাহাষে সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চাঁলয়োছলেন চীন সম্রাট 
ওয়ানহ: ৷ তান কাঁরগরদের 'দয়ে বিরাট এক ঘাঁড় বানয়োছলেন এবং 
ঘড়িতে সংযনুন্ত করোঁছলেন কয়েকশ হাউই। দদাঁড়তে চেপে স্বর্গে যাওয়ার 
পারকক্পনা ছল তাঁর । ঘাঁড়তে চেপে বসলে হাউইতে আঁগ্ন সংযোগ করা 
হয়োছল এবং ঘযাঁড়টা আকাশে উঠে গরোছিল। 

চীনাদেশের হীতহাস থেকে এর বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। তবে 
ওয়ানহুর মৃতদেহ যে ফিরে এসেছিল সে ব্যয়ে কোন সন্দেহ নেই । খেয়াঁল' 
রাজার এই ছেলেমানূষী হাঁসির উদ্রেক করে সত্য, কিন্ত; গভীর ভাবে "চিন্তা 
করলে দেখা যাবে, মহাকাশের প্রথম আঁভষান্রী সেই ওয়ানহ; | 

ঘাঁড়র সাহায্যে বৈজ্ঞানক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বিতীয় দ্টান্ত বিজ্ঞানী 
বেঞ্জামিন ফ্যাৎ্কাঁলন। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে পাথবীর নানা স্থানের 
আবহাঁবিভাগ ঘাড় তোর করে আকাশে ওড়াতে শুরু করেন। বেলুন আকক্কৃত 
হওয়ার পূর্বে আবহদপ্তরগুলো ঘ্যাঁড়র মাথাতে তাপমান যন্দ, বায়ুর আদু'তা 
মাপক যন্ত্র ইত্যাঁদকে বেধে দিয়ে আকাশে ওঠাতেন। অবশ্য এসব ঘাড় 
ওড়ানোর কাছে সুতোর পাঁরবর্তে সর; সর তারকে ব্যবহার করা হতো । 

বেল.ন আঁবঙকারের প্রাকমৃহূর্তে অনেকে ওয়ান হুর মত াবশাল বশাল 
ঘড় বানিয়ে আকাশে উঠোঁছলেন। তবে ওয়ানহনর মত কেউ বোকামি করেনান। 
কেউ কেউ ১০০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠতে পেরোছলেন বলে উচ্লেলখ আছে। 
আকাশে আরোহণ করা এবং আকাশ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যম এই ঘাাড়র যুগ 
শেষ হয়ে যায় বেলুন আবিগ্কারের পরে। তবে আনন্দোপকরণ হিসেবে সে 
আজও টিকে আছে এবং থাকবেও । 


১১৮ 


বিবর্তনের ধার! 


পৃথিবী মা বটে, কিন্ত: বড় খেয়াল মা। মা হয়ে কখনও কখনও মাতার মত 
আচরণ করে বসে । তার খেয়ালীপনায় কখনও আবহাওয়ার পাঁরবর্তন আসে, 
দীর্ঘস্থায়ী দু্যেগ হানা দেয়, ভয়ঙ্কর ভয়ৎকর প্রাকাতিক বিপর্যয় নেমে আসে, 
আবার কখনও তার পঞ্ঠদেশ বরফে বরফে ঢেকে যায়। এই অবস্থায় তার 
সন্তানদের মধ্যেও শুর: হয়ে যায় বাঁচার লড়াই। পাঁরবেশের সঙ্গে লড়াই করে 
সবাই যেন বে'চে থাকতে চায় । কিন্তু আত অপ সংখ্যক মান টিকে থাকতে 
পারে, বাদবাঁকদের হাঁরয়ে যেতে হয় ৷ 

ষারা লড়াই করে বেচে খায়, তারাও আবকৃত থাকে না। পাঁরবার্তত 
পারবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গয়ে তাদের বংশধরদের মধ্যে প্রকাশ পায় নানা 
গুণ ও বৈশিষ্ট্য । এমনাক আকার. আকাঁত, আপন আপন বৈশিষ্ট্য সবই 
যেন পারবার্তত হয়ে যায়। সে পারবর্তন এমনই যে, তাকে আগেকার জীবের 
বংশধর বলে চেনাই বায় না। তবে এমনাঁট দু-এক পুরুষে আসে না। বেশ 
কয়েকটা এমনীক শত শত পুরুষ আক্রান্ত হয়ে যায় । বোধহয় পৃথিবী সব 
সময় নতুনের পিয়াসী। পুরাতনকে পারত্যাগ করে নতুনকে বরণ করতে 
চায় 

না, পাঁথবীর খেয়ালিপনা নয়, পাথকীর বুকে দগর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ সৃজ্ট 
হওয়ার নানা কারণ আছে। এবং দুর্যোগ আসে পর্যায়করমে--অন্ততঃ কয়েক 
হাজার বছর পরে! পরে দর্যোগ স্থায়ীও হয় হাজার হাজার বছর ৷ আবার 
আঁত ভয়ঙ্কর দু্যোগও আসে যার ব্যাপ্তিকাল লক্ষ লক্ষ বছর ৷ এ দুর্যোগের 
ভেতরেই সর্বাকছ্‌ যেন ওলোট পালট হয়ে যায় ৷  পারাতনের ঘটে গবলএপ্ত এবং 
পুরাতনের কবরের উপর প্রাতাঙ্ঠত হয় নত:নের রাজদ্ব। এইভাবে চলে এসেছে 
চরটা কাল। তাই পৃথিবী তার খেলাঘরের রঙ্গমণ্জ আমদাঁন করেছে এককোষী 
থেকে বহুকোষী, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, অ্ডজ থেকে স্তন্যপায়ী । 
অপরপক্ষে কারও একাধিপত্যকেও সহ্য করে না পাঁথবী । খোলকধারাী প্রাণী, 
মাছ, সরীসৃপ, আতকায় স্তন্যপায়ী ইত্যাঁদ অনেককে সে একে একে আহবান 
জানিয়েছে । যখনই কারও বংশ অত্যাধকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, যখনই 
তাদের অত্যাচার চরমে উঠেছে, তিক তখনই যেন নেমে এসেছে দুর্যোগ । বর্তমানে 
সে সুযোগ দিয়েছে মানষকে। ইতিহাসের পানরাবাত্ত অবশ্যই ঘটবে । একাঁদন 
মানূষের রাজত্বেরও হবে অবসান । 

মানুষও স্বয়দ্ভ নয়। তাঁর আগমনের বীজ রোঁপত হয়োছিল এক কোযীদের 
ভেতরে--শত শত কোট বছর আগে। এককোষী থেকে যাত্রা শুর করে. 
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কালে কালে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে আজকের এই জীব, এমনাঁক ভী্ভদ 
জগৎও । 

উপরের আলোচনা আমরা আজ যত সহজে করতে পারাছ, মাত্র একশ বছর 
আগে এমন খোলাখুীলভাবে কেউ করতে সাহস হতেন না। ধারণাটির উদ্ভবও 
হয়েছে মাত্র উনাবংশ শতাব্দীতে । এর পূর্বে সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল 
জীব ও উদ্ভিদ ঈশ্বরের সষ্ট। আর মানুষই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি ৷ 
মানুষের সুবিধার জন্যই অপরাপর জীব ও উদ্ভিদের আমদানি করেছেন তিনি । 

পাঁথবীতে মাঝে মাঝে ধ্বংসও যে নেমে আসে-_এই সত্য কিন্তু পুরাকালে 
আঁবচকার করেছিল মানুষ । ভারতীয় পুরাণে জলমগ্র পৃথিবীর কথা আছে! 
পুরাণ মতে চক্রের মত সত্য, ত্রেতা, দবাপর ও কাঁলযুগ আসে! তারপর নামে 
মহাপ্লাবন ৷ -সৈবার মহাপ্লাবন শুরু হওয়ার পূর্বে স্বয়ং স্াম্টকর্তা মৎস্যরুপে 
অবতীর্ণ হয়োছলেন এবং তাঁরই নির্দেশে মন্‌ জোড়ায় জোড়ার প্রাতাটি জীবকে 
সংরক্ষণ করেছিলেন। সংরক্ষণ করেছিলেন গাছপালার বীজ । 
*. 'য়হ্্দীদের ধর্মশাস্ন্রেও মহাপ্রাবনের উল্লেখ আছে । তাঁদের মতে “নোয়া” 
নামে এফ অবতারক্প মহাপুরুষ জোড়ায় জোড়ার জীবকে রক্ষা করোছলেন 
পরবর্তী সষ্টির জন্য। 

হন্দু ও য়হাদদের পুরাণে ধবংসের কথা থাকলেও, জীবের বিবর্তনের কথা 
নেই । তাঁদেরও ধারণা ছিল, পাথবীতে জীব ও উী্ভদজগৎ একইভাবে, 
চিরকাল "বিরাজ করছে ॥। এবং জীব ও উদ্ভিদ স্বয়ং ঈশ্বরেরই সৃম্ট। 
খ্রীষ্টান জগৎ আবার এই মতের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। একরকম উনাবংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত প্রাতটি শাক্ষিত ব্যান্তই মনে করতেন, সৃষ্টির মুলে আছে 
স্রচ্টা এবং মানুষই হচ্ছে তার প্রিয় । ঈশ্বর নিজের খেয়ালে নিজের অবয়বের 
মত গড়েছেন মানুষকে । 

তবে ঘ্রষ্টাকে বাদ দিয়ে জীব ও উীদ্ভদজগতের চিন্তাভাবনা কেউ যে করেন 
{ন এমন নয়। গ্রীক পাণ্ডতেরা মানুষের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে বলতে গয়ে উল্লেখ. 
করোছিলেন, জীবজগতের মধ্যে একটা ধারাবাঁহকতা. আছে : গ্রীক আ্যানাক্সামোন্ডার 
বলোঁছিলেন, মানুষ প্রথমে মাছরুপে অবতীর্ণ হয়াছল । পরে একসময় গায়ের 
আঁশগুলোকে ঝেড়ে ফেলে উঠে এসোঁছিল ডাঙায় ৷ 

এ*পডকসাস নামে আর এক গ্রীক দার্শনিক বলোছলেন, মাঁট থেকে গাছ 
জন্মেছে, গাছ থেকে এসেছে জীব |  জীবদের মধ্যে যারা শীস্তশালী তারাই 
কেবল:টিকে আছে। অর্থাৎ বিবর্তনের সরি প্রথমে আত ক্ষীণভাবে ধ্বীনত 
হয়োছল--এম্পিডকসাসের কশ্ঠে। আর জীবাঁবজ্ঞানের জনক আ্যারস্টোটল 
বলোছিলেন জড় থেকেই জীবের উৎপাঁত্ত | 

গ্রীক পণ্ডিতদের কথাগুলো একাদন হারিয়ে যায়। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য 
কেবল ধর্ম নিয়েই শর; করে দেয় মাত।মাতি। সাহিতা, বিজ্ঞান দর্শন সবাকছুর 
"উপর প্রভাব বিস্তার করে চার্ট । চার্চের যাঁরা পরোহিত ছিলেন, তাঁদের প্রতাপ 
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রাজার চেয়েও বেশী ছিল। ঈ*বর সংক্রান্ত বিষয় ও ঈ“বরের গুণগান ব্যতীত 
অন্য কথা বলতে গেলেই ধর্মদ্রোহী আখ্যায় ভষত হতে হতো এবং তার জন্য 
কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। তাই মানুয়ের উৎস সন্ধানে কেউ প্রবৃত্ত হনান। 

ইউরোপের রেনাসাঁস যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভীত সব বিষয়েই 
নতৃন করে চিন্তাভাবনা শুর; হয়। বহদ যুগন্খর মহাপন্রষেরও আঁবভাঁব 
ঘটোছল সেই যুগে । তাদের মধ্যে একজন ছলেন প্রখ্যাত শিল্পী, বিজ্ঞানী ও 
দাশশনক লিওনার্দো দা ভাণ্ড । তাঁর শ্যেনদন্টি পৃথিবীর পুরাতন [শলাস্তরে 
আটকে থাকা ?কছ; কিছু প্রস্তঃরীভূত জীবদেহ তথা জীবাশ্মের উপর নিবদ্ধ 
হয়োছল ৷ তন তাদের িছীকছহ সংগ্রহ করোছলেন এবং তাদের সম্বন্ধে 
চিন্তাভাবনাও করোছলেন, সহজ বুদ্ধিতে তান ব্যাখ্যা করোছলেন, এইসব জীব 
বহুপূর্কে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়োছল ৷ বর্তমানে ওরা হারিয়ে গেছে। 

জীবাশ্ম অবশ্য প্রথমে ভি” আঁবৎকার করেনান। তাঁর বহু পূর্বে গ্রীক 
পশ্ডত জেনোফেন আঁরৎকার করোছলেন। তান কোন একাঁট পাহাডের 
গায়েই পেয়োছলেন কতকগুলো সামদ্রক জীবের দেহাবশেষ ! তাতে 'তাঁন 
মত প্রকাশ করোঁছলেন-_এগ:লো হারিয়ে গেছে এবং পাহাড়গুলো এককালে 
সমান্ুগর্ভে নিাজ্জত ছিল। 

দা ?ভাণ্টর প্রায় একশ বছর পরে জীবা*মকে দনয়ে প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চাঁলয়োছিলেন চার্লস বনেট নামে এক বিজ্ঞানী। খতন বহু জীবাশ্ম সংগ্রহ 
করোছলেন। দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর ঘোষণা করেন, পাঁথবী থেকে বহু জীব 
কালে কালে হারিয়ে গেছে। i, 

চার্লস বনেট হয়ত ধর্মভীরু লেন, নয়ত চার্চের ভয়ে সত্য গোপন 
করোঁছলেন। কেননা ধর্মযাজকরা প্রচার করোছিলেন, খটী্ট জন্মের ৪008 বছর 
আগে ঈশ্বর কব সৃষ্টি করোঁছলেন এবং তখনই সবরকম জীবকে সা্টি 
করোছলেন তান ৷ পরে মহাপ্রলয় হলে নোয়াই জীবদের বংশকে রক্ষা 
করোছলেন। তাই বনেট বলোছলেন, এইদব জীব হারিয়ে গেছে মহাপ্রলয়ে ৷ 
সম্ভবতঃ নোয়া এদের বংশকে রক্ষা করতে পারেন নি। 

যাইহোক, চাল‘স বনেটের পরে বহ« জনেই জীবা*ম সংগ্রহ করতে এবং 
তাদের পরীক্ষা করতে এাঁগয়ে আসেন। তাঁদের ব্যাপক অনঃস*্ধানের ফলে 
পাওয়া গেল বহ: জীবের প্রদ্তরীভূত দেহ। পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেকের 
মনে সন্দেহ এলো। কেউ কেউ বলে বসলেন, হারিয়ে যাওয়া জীবের সংখ্যা প্রচুর 
এবং হারিয়ে হাওয়া জীবের সঙ্গে আজকের জীবজগতের কোন জীবের মল নেই৷ 

মান্য পাছে পৌরাণিক কাহিনীর প্রাত সান্দহান হয়ে উঠে, এই ভয়ে 
ধর্মযাজকরা উল্টো সুর ধরলেন ৷ বললেন, ধবজ্ঞানীরা যাদের প্রদ্তরীভূত 
জীবদেহ বলছেন--সেগুলো আসলে কোন জীবদেহ নয় । মানুষের মনে 
বাতি সা্টির জন্য শয়তান এগলো তৈরী করে লক রেখেছে মাটির 
তলায় ৷ 134 
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যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা ধর্মযাজকদের কথা মেনে নিতে পারলেন 
না, অধিকম্ত; আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন জীবাশ্মের অনুসন্ধানে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে উইলিয়ম স্মিথ নামে জনৈক ইংরাজ সায়ার একটা 
খাল খনন করার সময় ভ্-ত্বকের নানা স্তরবিন্মাম লক্ষ্য করেন। 'বাভন্ন 
স্তরে দেখলেন 1বাভল্ন ধরণের প্রাণীর জীবাশ্ম এবং আশ্চর্য হলেন, এক স্তরের 
জীবাশ্মের সঙ্গে অপর স্তরের জীবান্মের আক্কীতগত কোন মিল নেই। 

স্মিথ 'বাস্মত হলেন। সেই সঙ্গে ভূ-ত্বকের স্তরবিভাগ এবং জীবাশ্ম 
গুলোকে নিয়ে শুর করলেন গবেষণা ৷ তাঁরই গবেষণা থেকে জন্ম গ্রহণ 
করলো জীব ও ডীদ্ভদ বিজ্ঞানের শাখা জীবাশ্মাবদ্যা--প্যালিওণ্টোলাঁজ ও 
প্যালিও বোটানি। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী জ বিজ্ঞানী ক্যুভয়ে এক অদ্ভুত নিদর্শন 
আঁবদ্কার করলেন। পাললিক [শলাস্তর থেকে লাভ করলেন [িশালকায় এক 
আকাশচারী প্রাণী -যা পাখী নয়, অথচ সরীসূপদের সঙ্গে ওর মিল যোল আনা । 
চুতে সার সার দাঁত, ডানায় নেই পালক, লম্বা লেজ, অথচ আকাশে 
উড়তে পারতো।॥ ক্যাভয়ে ওকে সনান্ত করলেন সরীসৃপ [হিসেবে। নাম 
রাখা হলো টেরাডাকাঁটল। বহুকাল আগে অবলপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী পৃষ্ঠ 
থেকে। 

কিছডুদিন পরে জার্মানীর ব্যাভৌরয়া অণ্চল থেকে আর এক ধরণের খেচরের 
জীবা*ম পাওয়া গেল। আকারে ছোট, ডানায় পালক থাকলেও আজকের দিনের 
পাখীর পালকের মত নয় । পাখীর সঙ্গে যেমন কিছ; সাদশ্য রয়েছে, তেমনই 
টেরাডাকটিলের সঙ্গেও ৷ দেখা গেল, এরাও অবলাপ্ত হয়ে গেছে । নাম আকও 
পটেরিকস | 

উত্ত ঘটনার পর বেশ কিছুকাল আঁতবাহিত হয়ে যায়। একে একে লাভ 
হলো আরও বহ: অবলংপ্ত জীবের জীবাশ্ম । সেই সঙ্গে কিছ? কিছু আতকায় 
জীবেরও ৷ বিজ্ঞানীরা এবার গবেষণায় মেতে উঠলেন। আশ্চও বড় কম 
হলেন না। বার বার একই প্রশ্ন সবার মনে উদিত হলো--ওরা হারিয়ে গেল 
কেন? ওদের বংশধরদের কেউ কী কোথাও টিকে নেই। 

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন লীল নামে জনৈক ভূ-িজ্ঞানী । দীঘ গবেষণার 
পর তান মন্তব্য করলেন, সবার বংশধারা যে হাঁরয়ে গেছে, এমন নয়। আবার 
নত;নের আমদানিও হয়ান। অতীতের জীবগোষ্ঠী পারবার্ত'ত পাঁরবেশে 
নতুন নতুন প্রাণীতে রুপান্তারত হয়েছে । 

বিজ্ঞানীরা এবার দোটানায় পড়লেন। লালের কথা সম্পূর্ণরপে মেনেও 
নিতে পারলেন না, আবার অস্বীকার করারও সাহস হলো না। রীতিমত ?িবতক* 
শুরু হয়ে গেল। যাচাই করার জন্যও শুরু হয়ে গেল উদ্যোগ আয়োজন । 

যাঁরা যাচাই করার জন্য গবেষণা করছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন 
লামার্ক। তান মন্তব্য করলেন, সমস্ত প্রজাতির জশবই জীবন ধারণের তাঁগদে 
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তার পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সঙ্ঞানে প্রচেষ্টা চালায় । সেই প্রচেষ্টার 
ফলে তাদের বংশধারার মধ্যে আসে রূপান্তর! পাঁরবেশের প্রভাব-_বিশেষ 
করে আবহাওয়া, খাদ্য সংগ্রহ -এবং শন্লুভাবাপন্ন জীবের প্রভাব প্রাণীর উপর 
পাঁতত হবেই ৷ 'জিরাফের লম্বা গলা, হাতির শ*ড়, হারণের শিং, বাঘ-সংহের 


দেখে। তখনই তান উপলাঁব্ধ করোঁছলেন, যে অঞ্চলে যে প্রজাাঁতর পাখী 
বাস করে, সেই অঞ্চলের খাদ্যের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে তাদের ঠোঁটের 
গড়ন। 

বাড়ীতে ছিরে আসার পর এ বিষয়ে ডারউইন গবেষণা করোঁছলেন এবং রহ 
দিজ্ঞানীর লেখা বহু বইও পাঠ করোছলেন। শেষে একাঁটি পুস্তকের 
তান তাঁর মতামত বাস্ত করেন। তাঁর সার কথা হলো, জীব তার আস্তত্বকে 
টাকয়ে রাখার জন্য জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং পাঁরবেশের সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে । যারা জয়ী হয় তারাই টিকে থাকে, আর যারা পারে 
না তাদের অবলযপ্ত হয়ে যেতে হয়। এই সংগ্রামের ফলেই জীবের বংশধারার 
মধ্যে রূপান্তর আসে । তার ফলে মাছ ৫ সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে 
স্তন্যপায়ীতে রূপান্তর ৷ এমন কী ঈশ্বর সম্ট বলে কাঁথত যে মান্দব জ্যতটা, 
সেও তার ব্যাতিক্রম নয়। 

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, সৌদনের ধমন্ধিতার যুগে ডারউইন 
সহসা এই ধর্মীবরুদ্ধ কথা প্রচার করতে সাহস’ হনাঁন। দীর্ঘ ২২ বছর পরে 
প্রকাশ করোছলেন গ্রন্হ ৷ 

ডারউইন যা ভেবৌছলেন শেষ পর্যন্ত তাইতো হলো । চারাঁদক থেকে 
উঠলো বিতকের তুমুল ঝড়। মাত্র কয়েকজন বিজ্ঞানী ছাড়া সেকালে কেউই 
মেনে নিতে পারেনান ডারউইনের কথা । তবে কালের কাঁণ্ট পাথরে যাচাই 
হয়ে ডারউইনই অন্রান্ত বলে প্রীতপন্ন হয়েছেন । এখন ভুলেও কেউ ডারউইনের 
‘বরোধতা করছেন না! 
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মানুষের পূর্বপুরুষ 


পাঁথবীর উন্নত জীব মানুষ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অহঙ্কার করে এসেছিল 
লাসে ঈশ্বরের প্রয় সৃষ্টি । ঈশ্বর তাকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছেন 
পাঁথবীতে রাজত্ব করার জন্য। 

মানুষের এই বাসের মুলে প্রথম কুঠারাঘাত করেন চার্লস ডারউইন। 
১৮৫৯ সালে আঁরাজন অব স্পোঁসস নামে বইটিতে উল্লেখ করলেন “জীবের 
ক্রমাবকাশের আঁনবার্ধ ধারায় [নম্নস্তরের জীব থেকে মানুষ উদ্ভূত হয়েছে। 
এবং কোন এক সময়ে গাঁরলা, শিম্পাজী, ওরাংওটাং প্রভৃতির পূর্বপুরুষের সঙ্গে 
মানুষের পূর্বপদ্রুষও একই জাতের প্রাণী থেকে বিবার্তত হয়েছিল ।” 

ডারউইনের গ্রন্ছাট, প্রকাঁশত হলে বলদপাঁঁ ও আত্মাভিমানী মান:ষের 
অহৎ্কারে আঘাত লেগোঁছল ৷ ক্ষেপে উঠোঁছলেন ধর্মাজকরা, ক্ষেপে উঠোছলেন 
পণ্ডিত দা্শীনকেরাও। কাঁথত আছে, বেঞ্সামন িসরোল-যাঁন পরে 
ব্‌টেনের প্রধানমন্ত্রী হয়োছলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, মানূষ বনমানুষের 
বংশধর নয়__সে দেবদূত ৷ স্যামুয়েল উইলবার ফোস সারা ইংলণ্ডে িবতকের 
ঝড় তুলোছলেন। ডারউইন এবং তাঁর সমর্থকদের হেয় প্রাতপন্ন করতে বাভিন্ন 
স্থানে জনসভার আয়োজন করোছিলেন এবং তীব্রভাবে আক্রমণ করোছিলেন 
ডারউইনকে ॥. কুতাঁসং হী্গতও । কাথত আছে, একবার একটি সভায় ডারউইনের 
একজন বড় সমর্থক হেনা হ্যাক্সলেকে প্রশ্ন করেছিলেন “পাণ্ডত হাক্সলেকে 
আম জিজ্ঞাসা করাছ, হাক্সলের গিতামহ-পিতামহী কিংবা মাতামহ-মাতামহারা 
কোন তরফে বনমানূষ ছিলেন?” 

ডারউইনের সমর্থক সেই হেনা হাক্সলেকে বলা হতো “ডারউইনের বুলডগ ।” 
হাক্সলে সদন খুব সুন্দর কথাটি বলেছিলেন ! বলোছলেন “একাদকে অহগকারী 
মানুষ ; অপরাদকে নিরীহ বনমানঃষ। যাঁদ নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকতো 
তাহলে আম বনমানষকেই বেছে নিতাম ৷” 

বিতর্ক দ:-দশ বছরে শেষ হয়ে যায় নি। কোন কোন জায়গায় বিতক* 
চলেছিল বংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত । তখনও আমোরকার টেনোঁস 
রাজ্যে কঠোর আইন ছল স্ক:লের ছেলেদের যেন ডারউইনের মতবাদ পড়ানো 
না হয়। 

ততাঁদনে অনেকে ডারউইনের মতবাদকে সমর্থন করে নিয়েছেন। ১৯২% 
সালে বিজ্ঞানী ও শিক্ষা বিদদের প্ররোচনায় এক তরুণ শিক্ষক ইচ্ছে করেই একাঁদন 
'ক্লাসে উপস্থাঁপত করলেন, ডারউইনের মতবাদ । তান জোর 'দয়ে ছাত্রদের 
বললেন, মানুষ ঈশ্বর সম্ট নয়। ডারউইনের এতটাই ঠিক । 
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ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গাঁড়য়ে গেল। তরুণ শক্ষকাঁটর 
বর্দ্ধে মামলা দায়ের হলো । কিন্ত; যে বচারকের উপর ভার পড়লো-াতাঁন 
ছিলেন বাইবেলের গোঁড়া সমর্থক ৷ 'তাঁন তরুণ শিক্ষকাঁটর কোন কথা শললেন 
না বা কোন জীবাবঙ্ঞানীর মতামত গ্রহণ করে সত্যতা যাচাই করলেন না। আইন 
অমান্যের অপরাধে ১০০ ডলার জ'রমানা ধার্য করলেন। 


ডারউইনকে 'নয়ে প্রায় ৭০ বছর কাল 'বিতক চলোছল। তার পরেই ধীরে 
ধীরে মানুষ ডারউইনের মতকে মেনে নিতে শহর করে। তবে এও ঠিক যে 
ডারউইনের পূর্বেও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে কতকগুলো প্রাচীন কবর খনন করে ডেনমার্কের প্রত্বতত্তৰাবৰরা 
কতকগুলো কচ্কাল লাভ করোঁছলেন এবং ককালের সঙ্গে লাভ করেছিলেন কিছু 
ণকছ প'থরের হাতিয়ার । তাঁরা আরও কতকগুলো কবরে কঙ্কাল সহ ব্রোঞ্জ ও 
লোহার হাতিয়ারও পেয়োছলেন । কঙকালগলোকে দেখে তাঁরা শুধু বিস্ময় 
প্রকাশ করেনান, মানুষকে কয়েকটা শ্রেণীতে [বভন্তও করোছলেন। 


১৮২৫ সালে ম্যাক হেনার নামে একজন পাদার সাহেব টকে'র এক গার 
গৃহায় লাভ করোছলেন কতকগুলো হাড় এবং ণকছ পাথরের হাতয়ার ৷ [তান 
কগকাল গুলোকে পরীক্ষাও করোছলেন। মন্তব্য করোছলেন, এই হাড়গুলো 
বাভিন্ন জীবের এবং কিছ মান্ষেরও। প্রাণীগুলোতো বটেই, পাথরের হাতিয়ার 
ব্যবহারকারী এই মানুষরাও হারিয়ে গেছে । 

উপরোক্ত দুটি আঁবকার-ই বিজ্ঞানীদের কিছুটা চণ্টল করে তলোৌছল। 
১৪৫৮ সালে সেই টকের গার গুহার কাছে লশ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এবং 
শজও্রাফক্যাল সোসাইটি খনন কার্য চালিয়ে পুনরায় লাভ করেন বহ: অবলংপ্ত 
প্রাণীর কঙ্কাল এবং কিছ কিছ: মানষের তোর পাথরের হাতিয়ার । সে সময় 
আরও বহ জনে অনুরূপ ?ীনদশ'ন লাভ করেছিলেন বলেও খবর এসোঁছল রয়্যাল 
সোসাইটির কাছে । তাই অনেকেই 'চাঁস্তত হয়ে পড়োছলেন মানুষের পূর্ব 
পুর্ষকো নিয়ে ৷ 

অত'পর প্রচাঁরত হয় ডারউইনের মতবাদ এবং ঠিক তার পরের বছর অথাৎ 
১৮৬০ সালে এক ফরাসী প্রত্রতাত্তৰক এদুয়ার লার্ভে ফ্রান্সের এক 'গাঁরগঢুহা 
খনন করে লাভ করলেন একটা উনান, কিছ; ছাই, মান্বসহ অন্যান্য প্রাণীর 
কঙ্কাল এবং কতকগুলো পাথরের হাতিয়ার । সে সময় আরও খবর পাওয়া 
গেল; জার্মানীর 'নয়ান্ডার উপকূলে পাওয়া গেছে এক ধরনের বেটে মানুষের 
কঙ্কাল (নিয়ানডারর৫াঁল মানুষ )। যাঁদও সেই কৎকাল আঁবক্কৃত হয়েছিল 
১৮৫৬ সালে । তেমনই ১৮৬৮ সালে ফ্রান্স থেকে পাওয়া গেল দশ্ঘাকীত 
মান:ষের কংকাল ( ক্রাম্যাগনন মানুষ )! 

এবার প্রাচীন মানুষের খোঁজ করতে চারাঁদকে সাড়া পড়ে যায়। অনেকে 
অনেক কণকাল লাভও করলেন। কিন্ত: কোন কথ্কালকে প্রাচীন বলে চাহত 
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করা গেল না। অবশেষে ১৮৯২ সালে ডাঃ দুবোয়া জাভা থেকে আঁবিচকার 
কঙকাল। 

৫০ co: দেখে 'বজ্ঞানীদের এবার ভাবতে হলো । ললাট 
প্রায় নেই, চোয়াল উচু”, এ কেমন ধরণের মানূষ ! বনমানুষের সঙ্গেই যেন ওর 
সাদৃশ্য বেশী। 

ধীরে ধীরে আরও বহু কঙ্কাল আবকৃত হলো। তাদের মধ্যে ১৯২৫ 
সালে রেমঞ্ড ডার্ট কর্তৃক আঁবজ্কৃত আঁফ্রকার বেচুয়ানাল্যাপ্ড থেকে অস্ট্রালো- 
পথেকাস মানুষের কৎকাল, ১৯২৯ সালে পাঁকং এর গার গুহা থেকে 
আবিদ্কৃত ?পাকং মানুষের কঙ্কাল, ভারতের বালক পর্বতমালায় 
শিভাপথেকাস মানূষের কঙ্কাল, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সোঁদন অবশ্য 
বহুজনে সচেষ্ট হয়োছলেন' প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল আ'বিকার করতে এবং 
যাঁরাই লাভ করেছিলেন তাঁরাই দাঁব করোছলেন, তাঁদের আবচকৃত কগ্কালই 
প্রাচীনতম । বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই য়ে নানা বৈজ্ঞানক জালয়াতও 
হয়েছিল। 

যাইহোক, মানুষ যেভাবে+বিবার্তত, হয়েছে তার সকল স্তরের জীবাশ্ম না 
পাওয়া গেলেও, যা পাওয়া গেল তাও বড় কম নয়। জীব*মদের পরীক্ষা করে 
বিজ্ঞানীরা এতদিনে সিদ্ধান্তে এলেন, কোন উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমেট থেকেই মানুষ 
িবার্তত হয়েছে। সত্য প্রাতপন্ন হলো ডারউইনের মতবাদ ! 

তবু একটা প্রশ্ন থেকে গেল। মান:ষ বুদ্ধিমান হয়েছে তার মাঁস্তঙ্কের 
জন্য। তার মাঁস্তচ্কের আয়তন প্রায় ১৬০০ ঘন সোঁ্টামটারের মত ৷ অথচ 
বনমানুষের ক্ষেত্রে আয়তনটা মাত্র ৬০০ ঘন সোন্টামটার | একই উৎস থেকে 
যদি বনমানুষের ও মানুষের পূর্বপুরুষের আঁবির্াব হয়েছিল, তাহলে সেই 
প্রাচীন মানুষের নমুনা কোথায় ! তবে একথাও স্বীকার করলেন সবাই; মানুষ 
যে সময় মানুষে রূপান্তারত হয়েছিল- সৌদন সে পাথরের হাঁতয়ার ছ':ড়তে 
পেরোঁছল। যা বনমানুষপারে না! অতএব তেমন মানুষের 'কঙ্কাল চাই ৷ 
আর সেই কগ্কালের সঙ্গে চাই সোদনের অনুন্নত ও ভে'তা পাথরের হাতিয়ার ৷ 

আঁদ সেই মানবের অনুসন্ধান করতে সৌদন এঁগয়ে এসোঁছলেন ডঃ এল, 
এস. বি লাক । তানি আগে থেকে খোঁজ খবর নয়ে জেনেছিলেন, আফ্রিকার 
বাঁভন্ন জনাবরল অঞ্চলে, অতীতের জীবজ্ত;__যারা বর্তমানে লঃগ্ত হয়ে গেছে 
তাদের প্রচুর জীবা*ম পাওয়া যায় । বিশেষ করে আক্রিকার টাঙ্গানিকার অলড;বাই 
উপত্যকায় । কাঁথত আছে, জনৈক জামনি প্রজাপাঁত সংগ্রহকারী এই খবরটা প্রথম 
সভ্য জগতের সামনে তুলে ধরোছলেন। তাঁরই কথায় আস্থা স্থাপন করে 
৯৯১৩ সালে রেক নামে এক জামান অধ্যাপক আঁভযানও চালয়োছিলেন। কিন্ত; 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর; হয়ে যাওয়ায় তান তাঁর আভযানকে স্থগিত রাখতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । 

লাকি সাহেব দলবল নিয়ে ১৯৩১ সালে আফ্রিকায় রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন 
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তাঁর স্রী ও পাত্র" তারা সংদীর্ঘ ২ বছর কাল অননসন্ধান চাঁলয়োছলেন । 
খনন কার্ষের ফলে শিলাস্তর থেকে উদ্ধার করোছলেন প্রায় ১৫০টির মত 
অবল্‌গ্ত প্রাণীর জীবা*ন। কিন্তু; প্রাচীন মান্দষের কোন কংকাল লাভ করতে 
পারেন ন। 

১৯৫৯ সালে িসেস লীকই প্রথম দেখতে পান একাঁট বিশেষ ধরনের 
মাথার খুঁল। লাক অস্স্থ লেন । মসেপ লাক সেই মাথার খুলাট এনে 
দেন স্বামীকে । 

লণীক পরীক্ষা করে দেখলেন! : বুঝতে পারলেন, বনমানবের মাথার খুঁলর 
সঙ্গেই সাদ্‌শ।টা বেশী, অথচ ঠিক ঠিক মানুষ নয়৷ নামকরণ করলেন জনজ্যান 
থেরপাস মানূব |. বনমানুষ থেকে শববর্তনের শৈশবাবস্থায় এদের আগমন 
হয়োছল ভেবে লীক অন[রুপ নামকরণ করোছিলেন। - কারণ জিনছ অর্থে প্রিয় 
বালক। 

আঁকিকার হলো বটে, কন্ত; কোন হাঁতয়ার পাওয়া গেল না। তাই সন্দেহের 
দোলায় দোল খেতে লাগনেন লাক সাহেব । কিন্ত কয়েকগাস যেতে না যেতেই 
লাীকরা লাভ করলেন কয়েকাঁট করোটি, চোয়াল এবং দাঁত। নবঃনাগরলোকে 
পরীক্ষা করলেন। এবার দেখলেন, পর্বের শজনজ্াানথেহাপাপদের চেয়েও এদের 
মাঁগ্তত্কের আয়তন ছিল বেণী । শনচের: চোয়াসটার সঙ্গে আজকের মানংষের 
সাদশাটা বেশ প্রকট । আরও বুঝতে পারলেন, এরা পাথর ধরতে পারতো । 

লগীক সাহেব. এই মানুষের নামকরণ করলেন হোমোহাবালিস। দাবী 
করলেন, তাঁর আবদকৃত মান;যের ককালই সব থেকে প্রাচীন মান:ষের কংকাল । 
তাঁর দাঁব মেনে নিলেন লন্ডনের রয়্যাল গজওগ্রামফক সোলাইাট এবং স্বর্ণপদক 
প্রদানের মাধ্যমে লীককে সন্মান জানালেন । 

হোমোহ্যারালসকে প্রাচীন মানঃষরুপে চাঁহত করা হয়োছিল বেশ কছ্যাদন । 
পরে সেই লাক সাহেবই ভুল ভায়ে দিলেন! আবৎকারের পরেও [তানি 
অব্যাহত রেখোঁছলেন তাঁর আঁভথানকে ৷ আফ্রিকার নানা স্থানে খনন কাৰ্যও 
চালাতেন ৷ একাঁদন ভি্োঁরয়া হুদের কাছে লাভ করলেন একাঁট প:রুষ, একাট 
স্প্ীলোক এরং একাঁট শিশুর প্রচ্ত্‌রাীভূত কৎকাল। বাবা, মা তাদের একমান্ 
সন্তান। : বেচারারা জল খেতে এসে কোন কারণে আটকা পড়ে যায়। হয়ত 
চোরাবাঁলতে আটকে গিয়োঁহল | কতকাল পরে তাদের কঙকালগংলো. এসে 
পড়লো এক সভ্য মান.ষের হাতে । 

লাক কগকালগ;লোকে পরীক্ষা করলেন, মাঁগ্তচ্কের মাপ নিলেন, তাদের 
হাতগুলো পাথর ধরার উপযোগী ছিল কিনা তাও পরীক্ষা করলেন! শেষে 
সম্ধান্তে এলেন, হোমোহাবালসদের অনেক আগে ওরা আ'বর্ভূত হয়োছল। 
সম্ভবতঃ আজ থেকে দুকোঁট বছর আগে! নামকরণ করা হলো কেনিয়া 
দপথেকাস আফ্রিকানাস । 

কৌনয়া পথেকাস আঁফ্রকানাসের চেয়ে পুরাতন কোন মান;যের জীবা*্ম 
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এখনও আমাদের হস্তগত হয়ান। লাক সাহেবের নমুনা এবং জাভামান;ষ, 
পাকংমানুষ, অস্ট্রালোপিথেকাস, নিয়ান ডাথলি, িভাঁপথেকাস, ক্রোম্যাগনন 
প্রভৃতি নানা স্তরের জীবাশ্ম হস্তগত হওয়ায় আজ অনেকটা পাঁরৎ্কার হয়ে 
উঠেছে যে এ বনমানষের পূর্বপুরুষ এবং মানুষের পূর্পুরুষ কোন একাঁটি 
বিশেষ উৎসের কাছে িলোঁমশে একাকার হয়ে গেছে । সেই বিশেষ উৎসাঁট 
উচ্চ বর্গের আ্যানথোপয়েড । হেকেল এর নাম রেখোঁছলেন ড্রায়োপথেকাস। 
তিনি আরও মনে করোছলেন, ড্রায়া ?িথেকাস থেকে পুরোপার মানবের 
মাঝখানে মান্য ও বনমান:ষের মাঝামাঝি িথেকানথেরপাস মানুষের আঁবভাব 
হয়োছিল। এদের কেউ কথা বলতে পারতো না। লাকি সাহেবের আবিচ্কার 
হেকেলের মতকে সমর্থ নও করেছে । ভাঁবষ্যতে হয়ত আরও বহ: নমুনা আবিজ্কৃত 
হবে এবং আরও নতুন করে এ বিষয়ে আলোকপাত ঘটবে । 


মৃত্যু রহস্ত 


দাশীনকরা প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেছিলেন এবং এইমতে এখনও অনেকে 
বিশ্বাসী । অপরাদকে সেই প্রাচীনকাল থেকে মৃত্যুকে ঘিরে নানা সংস্কার 
প্রচলিত হয়েছে এবং সব ধর্মের মানুষের মধ্যে এখনও সেসব সংস্কারের কিছু 
না কিছ; বিদ্যমান । 
মনে পড়ে প্রাচীন মিশর'য়দের কথা। প্রথম সুসভ্য মানুষ । খঢীণ্টজন্মের 

প্রায় তিন হাজার বছর আগে কঃ্পনা করোছল, দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত 
নেই। ইহজগবন ক্ষণেকের । পরলোক অনপ্তকালের । পরলোকে যাতে কোন 
অস্যাবিধা না হয় তার জন্য মতকে মাঁমতে পারণত করে কবরে পাঠানো হতো 
এবং কবরে দেওয়া হতো ইহলোকে যে সমস্ত জানিস সে ব্যবহার করতো তার 
সবাঁকছুকে ৷ 

হিন্দু দর্শনেও আত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং গীতায় আত্মা সম্বন্ধে 
দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে । 

সেকালে গ্রীকরা ছিলেন ভারি পাঁ্ডত। তাঁরাও মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা 
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করোছিলেন এবং আত্মার আঁবন*বরতাকে মেনে নিয়ৌছলেন। তাঁরা আরও মনে 
করতেন, আত্মা দেহছাড়া হলেও পুনরায় ফিরে এসে পুরাতন দেহকে আশ্রয় 
করতে পারে । তাই মৃত বলে সনান্ত করার পরে অন্ততঃ [তনাঁদন মৃতদেহকে 
ফেলে রাখতো ॥ কবর দিত তিনাঁদন পরে । অবশ্য এ ধারনার উৎপাত্তর মূলে 
ছিল তাঁদের বাস্তব আঁভজ্ঞতা। আঁত বিরল হলেও এখনও মৃত বলে ঘোঁষত 
হওয়ার পরে দু-একজনকে বেচে উঠতে দেখা যায়। 


তবে সে আগলে (হাল আমলে বললেও মনে হয় অত্যান্ত হবে না ) একমান্ন 
ব্যাতক্রম ছিলেন প্রথম বিশ্বকোষ প্রণেতা, বিজ্ঞানী ও দার্শীনক 'প্লীন। সেই 
ধমন্ধিতার যুগেও তিনি ঈশ্বর এবং আত্মায় বিশ্বাস করেন নি। যার জন্য তাঁর 
[ব*্বকোষে দাশশীনকদের য ডন উদ্ধৃত করতে গয়ে ঈশ্বরকে নিয়ে রাঁসকতা 
করতেও বাদ দেনান তাঁন। কোথাও বলেছেন, ঈ*বর সবাঁকছুই করতে পারেন, 
ণকন্তু আত্মহত্যা করতে পারেন না। আবার কোথাও বলেছেন, ঈ*বর সবই 
পারেন কিন্ত কোন মানূষকে অমর করতে পারেন না। তেমনই মৃতন্য সম্বন্ধে 
বলতে 'গয়ে সেই খ্ঠাঞ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই উল্লেখ করোছিলেন “মানুষের দীন 
[বচারশস্তি মৃত্যুকে ঠিকাঠক উপলাব্ধ করতে পারে না।” 


মধ্যযুগে তথা ইউরোপের ধমন্ধিতার যুগে দেহে আত্মার অবাস্থাত সম্বন্ধে 
আরও বহ: দার্শীনক মতবাদ প্রচাঁরত হয়! আত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার পরেও 
যে পুনর্বার দেহে ফিরে আসতে পারে__এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়োছল সে 
যগে। তাই অনুরূপ চিন্তাধারার পারপ্রোক্ষতে এক 'বশেষ ধরনের কাফন 
বানিয়ে দ:-একজন বেশ পয়সাও কাময়ে নিয়েছিলেন। _ কাফনের ভেতরে 
মৃতদেহের হাতের সঙ্গে জাঁড়য়ে দেওয়া হতো দাঁড়র একটা প্রান্ত । দাঁড়াটর 
অপর প্রান্ত কবরের বাইরে একটা ঘণ্টার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হতো ৷ মৃতদেহ 
নড়ে উঠলে যাতে ঘণ্টাধ্ৰান হয় তারই ব্যবস্থা ৷ 

মৃত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কারণ খোঁজা হয়েছে {বংশ শতাব্দীতেই | শতাব্দীর 
মধ্যভাগে নানাধরনের বৈজ্ঞানিক আবচ্কারই 'বজ্ঞানীদের ভাবতে প্রেরণা দিয়ে- 
{ছল । সে সময় কেউ কেউ মনে করোঁছলেন, শরীরে আঁঝজেন পাঁরবহণ ব্যাহত 
হলেই মৃত্য আসে । অপর ক্ছ্‌ ণকছ্‌ বিগ্ঞানী মনে করেছিলেন, হৃদষন্ধের 
ক্রিয়া বন্ধ হলেই মৃত্য্য আনবার্ধ । 

দুটি ধারণাই অঃপ কিছুদিনের ভেতরে নস্যাৎ হয়ে যায়। *বাসাক্রিয়াকে 
চাল; রাখতে আবচকৃত হলো রেসাঁমরেটার এবং হৃদষন্তকে চালু রাখতে পাম্প ৷ 
দেখা গেল মৃত্য যাদের ছল অবশ্যন্ভাবী তারাও প্রাণ পেল। এক্ষেত্রে প্রন 
এলো, আত্মা খাঁচা ছাড়া হতে চাইলে তাকে কি ফাঁরয়ে আনা যায়? নাকি জোর 
করে আটকে রাখা যায় ? 

এদিকে চাকংসা বিজ্ঞানের হলো দারুন উন্নাত। সদ্য মৃতের হংাঁপ'ড, 
চক্ষু, কিডনী ইত্যাঁদকে সংগ্রহ করে রোগাক্রান্ত দেহে আঁধরোপন করার পদ্ধাত 
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প্রচালত হলো । মৃত্য যাদের ছিল অবধারত, তারা ব্য বে'চে উঠতে 
লাগলো এবং দীর্ঘ জীবনও লাভ করলো। 

এবার অনেকেই দ্বিধায় পড়লেন । আত্মা যাঁদ সত্যই থাকে, তাহলে তার 
অনূপাঁন্থীততে দেহের সব অঙ্গই অচল হয়ে যাওয়ার কথা । কিন্তু তার 
কিডনী, হৎাপণ্ড ইত্যাঁদ বেচে থাকে কেমন করে? 


মানুষের দীর্ঘ দনের বদ্ধমূল সংস্কার সেই আত্মাকেও সনান্ত করতে কেউ 
কেউ সেসময় সচেষ্ট হয়োছলেন। মৃত্য ঘটবে এমন অবস্থায় দেহকে একটা 
'নাশ্ছিদ্র কাচের তৈরা বালে স্থানান্তারত করেছিলেন কেউ কেউ । যাতে আত্মা 
দেহ ছাড়া হলেও সহঙ্জে বাক্সছাড়া হতে না পারে । না, কিছু পাওয়া বায়ান । 
এমনাঁক অনবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযোও কেউ দেখতে পায়ান কহ ৷ অপরাঁদকে 
মৃতঢ্র আগে ও পরে বাক্সের উপাদানগলোকে পরীক্ষা করেও কোন পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়নি । 


মৃতকে নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে. গরেষণা হয়. বংশ শতাব্দীর ষাটের 
দশকে। মৃত্যুর সঠিক. ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মাঁক'ন. বুস্তরাষ্ট্রের হাভার্ড 
মৌঁডক্যাল স্কুলে একটা আযাডহক কমিটি গাঠত হয় ।.. এ কাঁমটি নানা ধরণের 
অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৬৮ সালে “জারনাল অব আমোরকান মৌডকাযল 
আযসোসয়েশন” এর একটি সংখ্যায় লিখলেন, মাস্ত্ক অকেজো হলেই 
মত হয়। 

শুরু হলো যাচাই করার পালা । তত দিনে মীস্তচ্কের বহু গোপন তথ্য 
বজ্জানীদের হাতে এসে গেছে । লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা 
বিদ্তার করে রেখেছে । তারা একই সঙ্গে বিকল হয়ে যায় কেমন করে । 

৯৯৭৩ সালে দুই মার্কিন স্নায়বশেষজ্ঞ 'সিদ্ধাতে এলেন, মাস্তক্কের যে 
অংশের দ্বারা চেতনা জাগে, যা শরীরের সমদ্ত কাজকম'কে 'নয়ান্রিত করে সেই 
সামান্য অংশ তথা “ব্রেনস্টেম”-টুকু অকেজো হয়ে গেলে জৈবানক সমস্ত কাজকমণ 
ব্যাহত হয় এবং তখনই মৃত্যু আসে । 

বংশ শতাব্দীর সত্তর ও আঁশর দশকে বেশ কিছ: মনোবিজ্ঞানী আত্মার 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের-মধ্যে জাঁ্জ'য়ার রেমণ্ড 
ম্াড ডঃ কেনেথ [রং এবং ব্রিস্টল 'বধবাবদ্যালয়ের ডঃ সংসান র্যাকমোর 
অন্যতম। মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এসেছেন এমন কিছ; দহ ব্যান্তির 
অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করোছিলেন এ'রা ! যেমন ধরা যাক. আত্মহত্যা করতে গিয়ে 
সম্পূণ'রূপে অচৈতন্য হয়ে পড়োছল--পরে 'চাকৎসকরা তাকে নাশ্চত মৃতুর 
হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, অথবা মৃত্য; ঘোষিত হওয়ার পর প:নজীবন লাভ 
করেছেন, ইত্যাঁদ ৷ 


আঁভজ্ঞতা যাঁরা সংগ্রহ করোছলেন, তারা পরস্পর বিরোধী নানা কথা 'লাপ- 
বঙ্ধ করোছলেন। তবে অনেকের জবানীতে অন্ধকার এক সংডঙ্গের কথা, হঠাং 
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অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার কথা, তারপরে দাপ্তিমান আলোক দর্শনের কথা 
ইত্যাঁদ কথাগুলো মলে গেছে । 

যাঁরা আত্মায় (বিশ্বাসী উপরোন্ত কথাগুলো তাদের ি*বাসকে বাঁড়য়ে দেয়। 
কিন্ত; ১৯৮২ সালে সেই সুসান ব্ল্যকমোরই আত্মার হ্বান্তকে উীঁড়য়ে দেন। তান 
নিজেও বহ্‌জনের আঁভন্রতা সংগ্রহ করোছলেন এবং অন্ধকার, আলো ইত্যাঁদ 
ও শুনোছিলেন। তথাঁপ তানি আত্মার যৃক্তিকে উড়িয়ে দেন। শুধু এইটুকুই 
বলেছেন, বহুজনে যখন একই কথা বলেছেন, তখন একটা কিছু আছে! তবে 
এটি এ মাঁ্তচ্কেরই ব্যাপার । এসব নিয়ে আরও গবেষণার দরকার । হয়ত 
এ গবেষণ!ই মস্তিষ্কের নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করবে। 

মান্য আজ কৃত্রিম মগজ তৈরী করতে চাইছে, বিজ্ঞানীরা সদ্য মৃতের 
মস্তি্ক সংগ্রহ করে যন্্রমানবে স্থাপন করতেও চাইছেন । কীন্রম নিউরন 
তৈরীও করে ফেলেছেন। তাই তাজ মৃত্যুর ব্যাপারটাকে য়ে দুরূহ সমস্যার 
সংষ্টি হয়েছে । কবে যে এই রহস্যের সমাধান ঘটবে কে জানে । 


মানুষের মগজ বা মস্তিষ্ক 


জীবজগতের মধ্যে সবচেরে বুদ্ধিমান এই মানুষ জাতটা একটা বিস্ময় এবং 
সে 1ৃবজ্ময় তার উন্নত মাঁস্তক্কের জন্যই । প্রকৃতপক্ষে ওঁ মাঁস্তত্কটাই মানুষকে 
জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিয়েছে! 

মান্ষের মাঁষ্তষ্ককে নিয়ে তাই গবেষণার অন্ত নেই। সেই কবে 
আারস্টোটলের সময় থেকে এ পর্যন্ত তথা দহাজার বছরের বেশী সময় ধরে 
চলছে গবেষণা । বহু তথ্য অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তব্‌ অনাবক্কৃত তথ্যের 
সংখ্যাও বড় কম নয়। তাই কালে কালে মাঁস্তচ্ক সম্বন্ধে আরও কত কথা শোনা 
যাবে। 

মাঁস্তৎক সম্বন্ধে প্রথম গবেষণার সূত্রপাত করোছলেন সম্ভবতঃ সেই গ্রীক 
পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী আ্যারিস্টোটল। সেদিন তিনি উল্লেখ করোছলেন, 
প্রাণজগতে দেহের অনুপাতে একমাত্র মানুষের 'ঘলঃর পাঁরমাণই বেশী । আর 
ওঁ কারণেই জীবজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

সত্য কথাই বলোছলেন আআরিশ্টোটল। দেহের অনুপাতে যে প্রাণীর 
মগজের পাঁরমাণ যত বেশী, সে প্রাণী তত বুদ্ধিমান। এতবড় প্রাণী যে তাম 
__যার ওজন মানুষের তুলনায় প্রায় দেড়শ গণ__তার মাথায় মগজ বা {ঘলুর: 
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পাঁরমাণ মানুষের ৬ গুণ মাত । (তামর মগজের পরিমাণ ৯ কগ্রা, আর 
মানুষের ১২ কিলোগ্রাম )। 

মান্যের বুজ্ধ, বিবেক ইত্যাঁদর মূলে যে একমাত্র মগজ-_এই সত্য মানুষ 
আঁত প্রাচীনকালে আবচ্কার করলেও, মাঁস্ত্ক সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা শুর: 
হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৷ কাঁথত আছে, এফ, জে, গল নামে জনৈক শারীর 
{জ্ঞানী মাঁস্তক্কের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে মাঁদ্তচ্কের কয়েকাঁট বিভাগের কথা 
বলোছলেন। 

উননাবংশ শতাব্দীতে ‘বিদ);তের কলাকৌশল আঁবদ্কৃত হওয়ায় কোন কোন 
শবজ্জানী ইতর প্রাণীদের চেতনাশন্য করিয়ে কম ভোক্টেজের বৈদ্যাঁতক শক 
প্রদান করোছলেন। তাতেই প্রথম ধরা পড়ে মাঁস্তচ্কের 'বাভল্ন অংশের কাজ 
পৃথক পৃথক হলেও এক অংশ অপর অংশ থেকে বাচ্ছন্ন নয়। বরং এক 
অংশের কাজের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে অপর অংশের সহযোগতার উপর এবং 
এই গুণাঁট সহজাত ৷ 

{বংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মস্তিচ্ক সম্বদ্ধে গবেষণা বেশ জোরদার হয়। 
কেবল মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণীর মাঁস্তচ্কের 'বাভন্ন অংশকে উত্তোজত ও পরে 
প্রশমিত করে মাঁস্তচ্কের কার্ষকাঁরতা সম্বন্ধে নানা ধরণের পরীক্ষা করেন 
বিজ্ঞানীরা । বিজ্ঞানী ক্যাম্বেল তাঁর-পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তকে অবলন্বন করে 
মাস্তঙ্ককে ২০ টি ভাগে ভাগ করোছলেন এবং মাঁস্তঙ্কের একটা ছবিও. 
এ*কোঁছলেন। 

ক্যাম্বেলের পরীক্ষাকে অনুসরণ করেন জ্ঞানী ব্রডম্যান ৷ তান ক্যাম্বেলের 
বভাগীকরণে সন্তুষ্ট না হয়ে মাঁস্তচ্কের ৪৭ট বিভাগ নির্দেশ করেন। 

ব্লডম্যানের পরে আরও অনেকে মাঁস্তিথককে আরও বহ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
শবভন্ত করোঁছলেন। সে সময় মানুষের মাঁস্তচ্কের আয়তন এবং ম্নায়ূতত্ত;র 
সংখ্যাও নির্ণয় করা হয। স্হরীকৃত হয়, মাস্তচ্কের মোট ক্ষেত্রফল ২২০০০০ 
বগ’ মিলিমিটার এবং স্নায়ৃতন্তুর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৷ 

ক্যাম্বেল অবশ্য তখনও তার পরীক্ষা অব্যাহত রেখোঁছলেন। তান উল্লেখ 
করেন, স্নায়ুতত্তুর সংখ্যা ২০ লক্ষের ঢের বেশী এবং এই স্নায়ূতন্তুরা 
মাঁস্তচ্কের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযোগ রক্ষা করে । 

এর পর প্রায় ত্রিশ বছরের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, মাথার 
খুলিটার তলায় যে এবড়ো খেবড়ো এবং আঁকাবাঁকা বস্তা থাকে, যাকে আমরা 
মাঁস্তচ্ক বলে থাকি_সোঁট কয়েক কোট স্নায়ুকোষ এবং ওর সঙ্গে সংযোগ- 
রক্ষাকারী স্নায়ূতন্ত্র ছাড়া অন্য_কিছ; নেই । নাম সৌরব্রাল কটেক্স। সিশীথর 
মাঝখান বরাবর ডাইনে ও বাঁয়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডান 
দিকেরটা ডান হেমাদ্ফয়ার এবং বাম দকেরটা বাম হেমাস্িয়ার। দুটি হোমি- 
'স্ষিয়ারের সংযোগ রক্ষা করে চলে স্নায়তস্তু । 

সৌরব্র্যাল কটেক্সের প্রধান চারটে ভাগ। খুলর ভেতরে কপালের 'দিকটায় 
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সামনের অংশ, মধ্স্হলের অংশ, পেছনের অংশ এবং কানের মধ্যস্থল থেকে চার 
মালামটার উপরের দিকের অংশ । এদের আরও বভাগ করা হয়েছে এবং 
শবভাগগুলো ভিন্ন ভিন্ন অংশের কাজের ভীন্ততে । যেমন সেনসার কটেজ 
মোটর কটেক্স ইত্যাদ ৷ 

বিজ্ঞানীদের আরও বহু পরীক্ষার ফলাফলের 'ভীন্ততে প্রকাশ পেয়েছে, 
মা্তচ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য দায়ী এবং তাদের প্রত্যেকেরই 
এক একটা কেন্দ্র আছে! কাজের 'ভীন্তিতে কেন্দুগুলোর নামকরণও করা হয়েছে। 
যেমন স্পর্শানূভাতর কেন্দ্র, দ্রাণানুভূঁতর কেন্দ্র শ্রবণানুভাতির কেন্দ্র, দর্শনান্‌- 
ভূঁতর কেন্দ্র কথা বলার কেন্দু, ইত্যাঁদ। অংশগুলো আবার কাজের গর 
অনুযায়ী পর পর স্জিত হয়ে আছে । যে অংশের গুরুত্ব যত আঁধক সেই 
অংশ এবং তার কেন্দ্রাট মাঁদ্তচ্কের তত গভীরে ৷ 

মাঁস্তচ্ক রাজা এবং যেখানটায় মাঁস্তত্ক অবস্থান করছে সেটি যেন রাজধানী । 
টা প্লেটের উপর ভেসে ওঠা ছাবর মত ধড়ের উল্টো প্রাতীবদ্ব মাঁস্তচ্কে সব- 
সময় ভেসে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য বিচার, বুদ্ধ, বিবেক ইত্যাদি সবাকছই 
তার 'নিয়ন্ত্রণাধীনে। 

মাঁস্তিচ্ক শরীরকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেই বস্ময়কর ব্যবস্থাও বিজ্ঞানীরা 
উদ্বাঁটিত করেছেন। এই কাজে মাঁস্তিদ্ককে সহযোগিতা করে শরীরের স্নায়্‌- 
ব্যবস্থা ৷ স্নাযুকোষগ্‌লো. আকারে অপেক্ষাকৃত বড়! লক্ষকো।ট স্নায়ুকোষ 
ৰা নিউরোন ছড়িয়ে আছে শরীরের সর্বত্র । বাহিরের জগৎ সম্ব্ধে অনুভূতি__ 
যাকে আমরা সাধারণতঃ ইীন্দ্রয়ান্ভূতি বাল, তা এঁ স্নায়দব্যবস্থার মাধ্যমে 
মা্তঙ্ে সঞ্টারত হয় । তারপরে মাঁস্তচ্ক কর্তব্য নিধরিণ করে ধরা যাক, 
চলার পথে কোন একটি বিপজ্জনক পারস্হিত চোখে পড়লো । নিউরোনের 
মারফত সেই পাঁরাস্হিতির খবর গেল মা্তচ্কের দৃষ্টি বোধক কেন্দে। 
নিউরোনগনুলো অবশ্য স্হান ত্যাগ করে না। শঞ্খলের মত অবদ্হান করছে বলে 
একটা থেকে আর একটাতে বাঁহত হয়_যেন রিলে রেসের মত। মস্তক 
খবর পেয়ে বিচার করে এবং তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয় পাঁরাস্হিতির মোকাবিলা 
করবে, না পেছিয়ে আসবে । আর ঠিক তখনই সে পদযুগলকে নিদেশ 
পাঠায় । 

আসলে ব্যাপারটা কিন্ত, আদৌ সহজ নয়। ভয়ানক জটিল ব্যবহা। 
আজকের [দিনে যাঁদও মাঁস্তৎ্ক সন্বন্ধে গবেষণা বহদ্দতর এাঁগয়েছে তবু তার 
কর্মপদ্ধাতর সবটা আবিচ্কার করতে পারেনান দবজ্ঞানীরা । বিংশ শতাব্দীর 
চতুর্থ দশকে আ্যালান হৃজকিন, আ্যান্ড্রঃ হাব্সলে প্রভাত বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন, 
স্নায়ু কর্তৃক মাস্তচ্কে সম্কেত বহনের ক্ষমতা তাঁড়িতাহিত কণার প্রবাহ, তথা 
তরঙ্গপ্রবাহ ছাড়া কিছ নর । 

প্রকৃত বৈদয়াতিক তরঙ্গ প্রবাহের খেলা {কনা-এ শবষয়ে নিঃসম্দেহ 
হওয়ার জন্য অনেক বিজ্ঞানী জীবজন্তদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা চালিয়ে ছলেন। 
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বিজ্ঞানী ডেলগ্যাডো বানর, বেড়াল প্রভৃতির মাম্তচ্কের এক এক অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ইলেকট্রোড বাঁসয়ে -চাঁলয়েছিলেন -পয়ীক্ষা ৷ বোতাম টিপে সেই প্রাণীদের 
ভেতরে যেমন ক্রোধ, উত্তেজনা ইত্যাঁদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনই 
সমর্থ হয়োছলেন উত্তেজনাকে প্রশামত করতে ৷ যাঁড়কে নিয়েও কেউ কেউ 
পরীক্ষা চাঁলয়োছিলেন। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন, বৈদ7্/াতিক তরঙ্গ মারফত 
মাস্তিদ্কের ক্রোধ কেন্দ্রাটকে উদ্দীপ্ত করলে প্রাণী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে । আর তখনই 
মাঁস্তচ্কের যে অংশটা ক্রোধ প্রশমনের কেন্দ্র সেইখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে 
সহসা প্রাণীটি শান্ত ও একান্তভাবে {নিরীহ হয়ে পড়ে ! 

মাস্তিচ্কে তাঁড়ৎ প্রবাহের পদ্ধাতকে নিয়ে আরও অনেকে অনেক গবেষণা 
করেছেন। জাপানী বিজ্ঞানী সোশাকুন্দমা বাহক হসেবে বড় বড় প্রোটন 
অণুকে কান্রমভাবে প্রস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছেন ৷ এরউইন, নাহার প্রভাত 
বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন মাস্তচ্কে তাঁড়ৎ প্রবাহের নিয়ম আঁবঙ্কার কয়তে। 
তবু মাস্তচ্কের সমূহ রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়ান। 


মানসিক রোগ চিকিৎসা পদ্ধতি ই. সি. টি. 


মানুষ নানা কারণে মানীসক রোগাক্রান্ত হয় । বর্তমানে আবার মানুষের 
জীবনযাত্রা প্রণালী এবং সামাঁজক পারবেশ জটিল থেকে জাঁটলতর হওয়ায় 
মানাসক রোগ্াক্রান্তদের সংখ্যা বেড়েও চলেছে । কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী“ 
হয়ে অহেতুক ভয় পাওয়া, চলার পথে বাধা [বদ্বের উপাস্থাততে মানাসক 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, দহঃখ শোকে মুষড়ে পড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেকে 
অপরাধী মনে করা, ইত্যাঁদ মানাসক রোগের লক্ষণ । মানীসক রোগাক্রান্তরা 
দ্ার্বসহ জীবন যাপন করে, কখনও আত্মহত্যার মত জঘন্য পথকে বেছে গনতে 
চেষ্টা করে, কখনও বা পাগল হয়ে যায়। 

মানীসক রোগী চিরকালই আছে এবং ?চাকৎসরা চিরকালই ভেবে এসেছেন 
এমন হতভাগ্যদের : স্বাভাঁবক জীবনে 'ফাঁরয়ে আনতে । প্রাচীন চাঁকংসরাও 
কেমন করে যেন বুঝে নিয়োছলেন, মানীসক রোগের ক্ষেত্রে একমাত্র মাঁস্তত্কই 
দায়ী এবং এও লক্ষ্য করোছলেন, কোনও প্রকারে রোগীর শরীরে যাঁদ আক্ষেপ 
স:ম্ট করা যায় তাহলে রোগী ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে । 

প্রাচীন ভারত 'চাকংসাক্ষেত্রে সে যুগের পাঁরপ্রোক্ষতে সহস্র সহস্র গুণে 
উন্নত ছিল। সেকালে চাকৎসকরা তাই আক্ষেপ স্যান্টর জন্য জল চিকিৎসা 
করতেন (হাইড্রোপ্যাঁথ )। 1কংবা ঠাণ্ডা লাগার জন্য মাথায় বিশেষ বিশেষ তেল 
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লেপন করতেন তাতে সাদ” লাগতো এবং সাঁদ* লাগলে আক্ষেপ সৃষ্টি 
হতো। 

প্রাচীন গ্রীক চাকংসকরাও মানাঁসক রোগীদের আক্ষেপ সৃষ্টির দিকে ঝোঁক 
দিতেন । মধ্যযঃগীয় চিকিৎসকরা আক্ষেপ সৃষ্টির জন্য কপর্রের ব্যবস্থা 
করতেন। 

মানসক রোগীদের সংষ্ঠ্‌ চিকিৎসা পদ্ধাত [বংশশতাহ্দীর (দ্বত'য় দশকে 
উদ্ভাবিত হয়েছে । মানাঁসক রোগ সন্বন্ধে এ সময়ে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন 
তাঁদের মধ্যে রোমের দুই চাকংসাবিজ্জানী ইওগো কারলোট এবং লৃসিও বানি 
প্রধান ৷ তাঁরা সেই প্রাচীন চাকংসা পদ্ধাততে বিশ্বাসী ছিলেন ॥ তাই তাঁরা 
রোগীর দেহে সহজে এবং ফন্ত্রণাবিহীনভাবে আক্ষেপ সাষ্টর জন্য ভাবনা “চিন্তা 
করেন। 

প্রথমত" তাঁরা আক্ষেপ সৃষ্টির জন্য ওষুধের উপর গরত্ব দেন। কল্তু 
তেমন কোন ওষুধের সন্ধান না পেয়ে বিকল্প পথ আকারের জন্য চিন্তা 
ভাবনা শুরু করেন। এমন সময় তাদের দাঁন্টি নিবদ্ধ হয় তাঁড়ংপ্রবাহের 
উপর ৷ তাঁরা ভাবলেন, তর তাঁড়ংপ্রবাহ মানূযের মৃত: ঘটায় বটে, কিন্ত: 
সীমত শবদনযৎশীন্ত শরীরের কোন ক্ষত করে না। মানসিক রোগীদের অল্প 
পাঁরমাণ গবদয্যতৈর শক খাওয়ালে কেমন হয়? 

এবার পরীক্ষার পালা । কার উপরে পরীক্ষা করা যাবে? - ১৯৯৮ সালে 
তাঁরা পেলেন তীর মানাঁসক বিকারপ্রস্ত এক রোগীকে । ভদ্রলোকের নাম 
্কজোফ্রোনয়া । সব "চাঁকংসাই সার। হয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দিয়েছেন 
ডান্তাররা। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ । 

পরীক্ষার জন্য সেই উন্মাদকেই আনালেন কারলেটিও বান । তারপর 
চেতনা নাশক ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে সংজ্ঞাহীন কাঁরয়ে ইলেকট্রেডের মাধ্যমে 
১১০ ভোল্টের বিদংশান্তিকে পাঠালেন। ইলেকট্রোড দুটি স্থাপন করোছলেন 
মাথার দূপাশে। আর এ পাঁরমাণ 'বদনযং শীল্ত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, 
ওর বেশী পাঁরমাণ বিদয্ুৎকে প্রেরণ করলে হৃদপিণ্ডের ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভাবনা । 

বিদযৎ প্রবাহ বেশীক্ষণ অব্যাহত রাখেন নি। অঃপ কছ;ক্ষণ দিয়ে বন্ধ 
করে দিয়োছিলেন ৷ ও সময় শরীরে তীর খি'চাঁন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় 
সামায়কভাবে দেহের মাংসপেশীকে প্রসারত করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ 
করোছলেন। 

রোগীর সংজ্ঞা {ফিরে এলে চাঁকংসকদ্বয় দেখলেন, বিদন্যৎ প্রবাহের কথা 
সম্ভবত: টের পায়ীন রোগীটি। কয়েক দিন নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখলেন, 
তারপর আবার সেই আগের মত স্কপকালের জন্য বিদুৎ প্রবাহ পাঠালেন । 
এবার দেখলেন, রোগীর মানসক বিকার যেন অনেকটা দূরীভূত হয়েছে । তাতে 
তাঁরা উৎসাহিত হলেন এবং কয়েকদিন অন্তর অন্তর বেশ কয়েকবার বৈদ্যাতক 


১৯৩৫ 


শক প্রদান করলেন। অবশেষে রোগী পুরোপ্যার সুস্হ হয়ে ঘরে ফিরে 
গেল। 


খবরটা চাঁকৎসক মহলে ছাঁড়য়ে পড়লো । অনেকে যেমন পরক্ষার জন্য 
এঁগয়ে এলেন, তেমনই অনেকে এই পদ্ধাতর ত্রটি-বিচ্যাত আছে কিনা তার 
জন্য গবেষণায় রত হলেন। কেউ কেউ বললেন, অনুরূপ চিঁকৎসা পদ্ধাত 
অনুসরণ অর্থে রোগাঁকে শাস্তপ্রদান। তাছাড়া বার বার বিদ্যুতের শক দিলে 
শরীরে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে । অপর দিকে বিদ্যুতের শক প্রদান করলে 
মাঁদ্ত্কে কী ধরণের প্রাতীক্য়া হয় তা তো চাকৎসকদ্বয় জানান নি । 


যাই হোক সৌদন উন্ত চাঁকৎসা পদ্ধাতকে নিয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক 
হয়োছল। সৰ বিতিকে'র সমাধান এখনও হয়নি। তবু হতভাগ্য মানাসক 
রোগীদের কথা চিন্তা করে আঁচরে এই 'চাঁকৎসাপদ্ধাত প্রায় সর্বত্রই চালু করে 
দেন 'চাঁকতসাবদরা । রোগীর আত্মীয় স্বজনরাও মানাসক হাসপাতালে 
রোগীদের দার্বিসহ জীবনের পরিবতে অনুরূপ পদ্ধাততে আরোগ্যলাভকে 
গুরুত্বও দলেন। দেখতে দেখতে বেশ জনীপ্রয় হয়ে উঠলো পদ্ধাতাঁট। নাম 
রাখা হলো ইলেফট্রোকনভালাসও থেরাপি বা সংক্ষেপে ই. সি টি। 


বর্তমানে পদ্ধাতাঁটির যথেষ্ট উন্নাত হয়েছে । ১১০ ভোক্টের পাঁরবর্তে 
এখন ১০০ ভোল্টের বিদুৎ প্রবাহ পাঠানো হয়। উত্তম চেতনানাশক প্রয়োগের 
ফলে রোগী কণ্ট অনুভবও করে না। 

ই. সি. টির কতকগুলো ক্ষতিকর দিকের কথা এখনও 'বজ্ঞানণরা উন্লেখ 
করে থাকেন। তাই এখনও ওষুধ প্রয়োগের প্রাত আগে গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। ভাল ভাল ওষুধ অবশ্য আঁবক্কৃত হয়েছে । আর ওষুধের মাধ্যমে রোগ 
নিরাময় নাহলে বাধ্য হয়ে ইস. টি করাতে হয়| এবং ই. সি. টি-তে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। 


উস্ত কারণে ই. সি. টির কাল এখনও শেষ হয়ান। বরং মানাসক রোগা- 
ক্রান্তদের সংখ্যা ধারে ধীরে বেড়ে চলায় এর চাহিদাও বেড়েছে। উত্ত ব্যবস্থার 
মাধ্যমে ৬ সপ্তাহের মধ্যে কয়েকাঁদন অন্তর অন্তর মোট আট বারের মত বিদুৎ 


প্রবাহ পাঠানো হয়। অন্য কোন উন্নত পদ্ধাঁত আঁবঙ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত 
পঞ্ধাতটি অব্যাহত থাকবে। 
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রোবট 


মানুষের মগজ বা মাঁতিদ্কটা বেজায় জাঁটল। নানান ব্যবস্থা সেখানে । 
তাই ওঁ অঙ্গটার প্রত মান্যষের প্রচণ্ড অন:সন্ধিৎসা এবং সমত জাঁটলতাকে ভেদ 
করে কারিম মগজ তোর করতে অনেকে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন। অবশা এই প্রয়াস 
শুরু হয়েছে মাত্র বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে । 

প্রকৃতপক্ষে মাঁস্তত্কের জাঁটল কর্ম পদ্ধাতটা এখনও পুরোপ্হার উদ্বাটিত 
হয়নি। তাই সব প্রশ্নের সমাধান হয়ান এখনও ৷ যেমন ধরা যেতে পারে 
মাতৃগর্ভে এককোষী জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার পর কোন. যাদুমন্তর বলে সেখান 
থেকে হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতাঙ্গ এবং মাঁস্তৎকটা গাঠত হয়ে যায় তা 
এখনও জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে । অপরপক্ষে লক্ষ কোটি গনউরোন দ্বারা 
কেমন করে যে নানা ধরণের সহ্কেত মাঁসতচ্কে প্রব্ণাহত হচ্ছে সে জাটলতাও 
ভালভাবে ছন্ন করা সম্ভব হয়ান। তাই অনুকরণ করতে ?রেও নকল মাস্তি্ক 
তর করতে বিজ্ঞানীরা সমর্থ হনান এখনও ৷ শুধু চেষ্টা চালাচ্ছেন বাভন্ন 
ইীশ্দয়গুলোর অনুকরণে যন্ত্র বানাতে ৷ অর্থাৎ যে সব হীন্দয়ের মাধ্যমে আমাদের 
মাঁদ্তচ্কে ভন অনভাতর সঞ্চার হয় সেই প্রাকুয়াগুলোকে অনুকরণ করছেন। 
অনেকটা সার্থকও হয়েছেন এবং তোর করেছেন যন্দমানব বা রোবট । 

রোবট কথাটি এসেছে চেকোণ্লোভাকীয় শব্দ “রোবট” থেকে । শব্দটির 
বাংলা করলে হয় কাজ। তাই রোবট এখন এক ফন্ত্__যা মানুষের মত কাজ 
করতে সক্ষম ৷ 

“্যন্ত্রমানব” কথাটা আজকে নতুন নয়। মানুষ অনেক আগেই এর কল্পনা 
করেছিল। শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক ক্রীতদাস তোর করা । এমন যন্দ্রমানব 
মান্য সোঁদন তোর করতে পারে ন। তার কঃপনা কঃপাঁবজ্ঞানের গচ্পেই ছিল 
সীমাবদ্ধ । আজকের 'দনে তাকে বাস্তবে রুপাঁয়ত করেছে। 

যে সব ফন্ব্রমানব বা রোবট এরই মধ্যে তাঁর হয়ে গেছে, তাদের স্পর্শোন্দ্য 
এবং শ্রবণোন্দ্রয় অত্যন্ত প্রখর । ফটো ইলেকাট্রিক সেলের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি 
শান্তও দান করেছেন বজ্ঞানীরা । সম্প্রাত খবর পাওয়া গেছে, কৃত্রিম তত্ত 
'দয়ে তাদের হাত-পায়ের পেশীর মত দজানসও তোঁর করতে সক্ষম হয়েছেন। 

রোবটকে বন্মানব বলার উদ্দেশ্য, এট গ্বয়ধাকুয় এবং মানুষ যে ধরণের 
কাজ করতে পারে, এও সেই ধরণের কাজের উপযঢন্ত । যে কোন যন্ত্র এনাঁক 
স্বয়ধারুয় যন্তরও একই কাজ সব সময় করে। {কন্ত; রোবট তার ব্যাতব্রম। 
ওকে যা যা শেখানো হয়, সে সেই সব করে এবং খু ত ভাবে করে । মানবের 
বরং ভুল হয় কন্ত; রোবটের ভুল হয় না। 
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রোবটকে শেখানোর জন্য একটি কাঁম্পউটার যন্ত্র যোগ করে দেওয়া হয়। 
যেহেতু কামপউটার যন্ত্রের দ্বারা প্রোগ্রাম করা সম্ভব, তাই প্রোগ্রাম অনযায়ী 
রোবটের প্রয়োজনীয় অঙ্গ গাঁতশীল হয় এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে । 

রোবটের ক্রিম মগজটা এ কাঁম্পউটার ছাড়া অন্য কিছ; নয়। অথচ শেখানোর 
ফলে রোবট বুদ্ধি অর্জন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাই রোবট 
যাঁদ্নিক ও কাঁম্পউটার উভয় প্রযুত্তির সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে । যাঁদও 
কম্পিউটার প্রযুন্তি যান্ত্রিক প্রযৃস্তিরই শাখা । 

মানুষ তার নিজের পাঁরবেশে অভ্যদ্ত। পাঁরবেশ পাঁরবার্তত হলে কাজ 
করাতো দুরের কথা, জীবন নিয়েও টানাটানি পড়ে। 'কন্ত; যান্ত্রিক ব্যবস্থার 
জন্য সমুদ্রের তলদেশে, মহাকাশে, ধাতু ঢালাই-ওয়েজ্ডং প্রভাত উচ্চ তাপমাত্রার 
সংস্পর্শে মানুষ যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে রোবট আশ্চর্যভাবে কাজ চালিয়ে 
যায়। যেখানেই রয়েছে বিপদ সেখানেই এখন ডাক পড়ছে রোবটের । এমনাঁক 
অস্রচিকিৎসায় এবং যন্ত্র সংক্রান্ত বিপদের সম্ভাবনা যেখানে আঁধক সেখানেও 
রোবট তুলনাহীন। তাই আজকে বহু জায়গায় ও মুস্কিল আসান রোবটের ডাক 
পড়েছে । 

রোবটকে কাজ করার জন্য এবং চলংশান্ত দান করার জন্য হস্তপদাঁদরও 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । অবশ্য রোবটের হাত-পা গুলো ধাতব উপাদানে গাঁঠত। 
কঙ্কালের কাঠামোর মত জোড়া লাগানো । জোড়া দেওয়া হয়ে থাকে, অসংখ্য 
নাট-বোন্টের দ্বারা । মানুষ হাতেনাতে কোন কিছু করতে গেলে মানুষের 
দৃষ্টি শান্তি, স্পর্শোন্দ়্ যেমন একসঙ্গে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগ করে 
বিবেচনা শান্ত, তেমনই রোবটে দর্শনোন্দিয়, স্পর্শেন্দ্য় এবং বাদ্ধিষন্ যাত্ত 
হওয়ায় বিবেচনাসহ কাজ করতে সক্ষম হয়েছে । 

অক কষার ব্যাপারে এবং যে কোন জঁটল গণনার ব্যাপারে রোবটের প্রচণ্ড 
ক্ষমতা : প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যোগ, বিয়োগ, গণ, ভাগ, এবং জাঁটল সমীকরণের 
সমাধান বিদযযুংগাঁততে সম্পন্ন করে ফেলতে পারে । যা মানুষকে করতে গেলে 
দিনের পর দিন এমনাঁক মাসের পর মাস চেস্টা চালাতে হতো । এক্ষেত্রে 
মানুষের মাস্তৎ্ককে হার মানিয়েছে রোবট অর্থাৎ মানূষকেও পরাজিত 
করেছে মানুষের তোর রোবট । আর এর মূলে আছে সুপার কাঁম্পউটার 
ব্যবস্থা ৷ 

৯৯৬০ সালে জ্ঞানী আর্থার ক্লার্ক ভাঁবষ্যদ্বানী করোছলেন ২০০০ সালের 
দিকে মানুষ যন্ত্রমানব গড়তে পারবে । ক্লাকে'র সেই ভাঁবয্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করে 
দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা । মাত্র তনাটি দশক আঁতক্রম করতে না করতে আশাতগত 
উন্নত হয়েছে যন্ত্র মানব । মাথায় পুরে দেওয়া হয়েছে কাদ্পউটার, পাঁরবেশ 
থেকে সঙ্কেত গ্রহণের জন্য অসংখ্য, এমনকি মাংসপেশীর মত 'জানসেরও 
উদ্ভাবন কর৷ হয়েছে । হাঁটে -চলে, কথা বলে, যে-কোন ভাষাকে অন্য ভাষায় 
রুপান্তারত করতে পারে, বাদ্ধ-ববেচনাও প্রয়োগ করতে পারে । গোঁভিয়েত 
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ইউনিয়ন, মান য.স্তরাষ্ট, জাপান প্রভীত দেশ নানা ধরণের রোবট তৈরী 
করেছে । বাহারে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাঁদকে পাঁর*কার করছে, শ্রমিকেরা যেখানে 
কাজ করতে অক্ষম সেখানে যন্তুমানব আঁত সহজে কাজ করতে পারছে, দুর্গম 
স্থানে পাঁরভ্রমণ করতে পারছে। অথচ এরা জীব নয়, জড় । এমনও হতে পারে 
২০০০ সালের কে এমন সব রোবট তোর হবে_-যাতে থাকবে কাম্পিউটারের 
পাঁরবর্তে মগজ | সোঁদন হয়ত জড়ের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ পুরোপযার দেখা 
যাবে। 

শবজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় মাত্র ত্রিশ বছরে চার প্রজন্ম আতব্রম করে গেছে 
রোবট । প্রথম প্রজন্মে সে ছিল কাঁম্পিউটার প্রোগ্রামের উপর পাঁরপূর্ণভাবে 
নর্ভ'রশীল ৷ এখন বাহর থেকে তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করতে পারছে, 
এবং তথ্যকে বিশ্লেষণ করছে। 

গবঙ্ঞানীরা এইখানে থেমে যান নি। এখনই আরও উন্নত রোবট তৈরি করতে 
চাইছেন । চাইছেন প্রকৃত মগজওয়ালা রোবট উপহার দতে । গবেষণা চলেছে 
স্তর ৷ তাঁদের হাতে শারীর 'বদ্যা, ইলেকন্রানক্স, মেকানিক্যাল ইীর্জীনয়ারিং 
প্রভাত সবাঁকছু যেন মলৌমশে একাকার হয়ে গেছে। যল্দ্ের বাঁভল্ন অংশের 
দ্বারা প্রাঁণদেহের অঙ্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং যন্দ্রাংশের ও অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের 
কৌশল সম্বন্ধে তুলনামূলক বিজ্ঞান আজকের রোবট তোরর মূল উপাদান। 
এট একট বিজ্ঞানের নতুন শাখা । শাখাটর নাম সাইবার নোটকস্‌। 

সাইবার নৌটকসের আবার দুটি দক (১) {নউরোসাইবার নৌটকস: এবং 
(২) সৌমওাঁটক। আর এই দুটি দক শনয়েই শত শত গবেষক গবেষণায় 
মেতে আছেন । উন্নাতও চরমে উঠেছে । গনউরেসারনোটকসের মাধ্যমে রোবটের 
মাথায় পুরে দেওয়া হচ্ছে, কাম মগজ বা দনউরোণের মত 'জানস। এতে 
রোবট মানুষের মত উপলাত্খ করতে পারছে এবং একটা ধারণাও তোর করে 
*নতে পারছে । “দ্বিতীয় সোমওাঁটক পদ্ধাততে রোবট বাঁহর থেকে লাভ করা 
তথ্যকে {বিশ্লেষণ করতে পারছে । 

কাঁত্রম মগজের পাঁরবতে স্বাভাঁবক মগজের কথাও একদল জ্ঞানী চিন্তা 
করছেন। এক্ষেত্রে সদ্য মৃত মানুষের মগজে রোবটের মাথায় স্থানান্তারত 
করণের পাঁরকঞ্পনাও কেউ কেউ করেছেন এবং বাঁসয়েছেনও। 

এই পরাঁরকজ্পনার ?বরোধতাও করছেন কেউ কেউ! কেননা মানুষের মগজ 
পূর্ব আঁভন্ঞতাকেই বেশী করে কাজে লাগায়? এমন রোবট কোন গ্রহে 1কংবা 
উপগ্রহে পাঠালে পূর্ব আভজ্ঞতা না থাকার দসদ্ধান্ত গ্রহণে দোর হবে। কিন্ত 
সেখানে তো দোঁর করলে চলবে না। তাৎক্ষাঁণক [সদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। 
তাই এক্ষেত্রে মানুষের মগজ যথোপবস্ত নয়। বদতের মত চাঁকতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের জন্য ভাবা হচ্ছে “সাইবারনোটক ডাবল” এর কথা । অৰ্থাৎ কোন একাঁট 
কাজে [বিশেষভাবে দক্ষ এক আঁভজ্ঞ মান?ষের মাস্ত্ক অপেক্ষা হবে উন্নত কান্রম 


১৩৯ 


মগজ ৷ আগামী দিনে মঙ্গলে আঁভ্যান প্রেরণের কালে এই ধরণের স.দক্ষ 
রোবটকে পাঠানোর জন্য বেশ তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে । 

রোবটের ভাঁবষ্যং ভেবে এখনই মানুষের হিংসে করতে ইচ্ছে হচ্ছে । যন্ত্র- 
মানুষের মত কাজ করবে অথচ খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম কোন কিছুর প্রয়োজন 
হবে না। সে কুটিল, |হংসুটে, সমাজ বিরোধী এবং এবং স্বার্থপরও হবে না। 
তার থাকবে স্বচ্ছ-দ:ষ্টভঙ্গী, ন্যায়নষ্ঠ ও সহবচারক। কারও কিংবা কোন 
দল বা মতের অদ্ধ সমর্থক হবে না বা সহজ সরল পথকে বক্ দেখবে না। 
অপরাদকে. তার রোগ-শোক-জরা কিছুই থাকবে না। ইচ্ছা মুত্যুর অধীন 
হবে। ইচ্ছে করলে তারই অনুরূপ নতুন যন্ত্রমানব তোর করে ফেলতে 
পারবে । কেউ কেউ আবার রোবটকে প্রজননক্ষম করা যায় কনা সেজন্যও 
ভাবনা চিন্তা করছেন। 

আপাততঃ রোবট সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবনাকে কক্পাঁবজ্ঞানের গল্প বলে 
অনেকে ডীঁড়য়ে দিতে পারেন, আবদ্বাসের হাঁস হাসতে পারেন কিংবা পাগলের 
প্রলাপ বলে উড়িয়েও দতে পারেন। কিন্ত; না, বিজ্ঞানের কাছে কোন কিছ: 
আঁববাস্য নয়। “আব্*বাস” নামক শব্দটিকে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই মুছে 
দিয়েছেন তাঁদের অভিধান থেকে । অপরাকে যন্দ্রমানবের যেভাবে দন দিন 
উন্নাত ঘটছে তাতে কয়েক দশকের মধ্যে সে মানুষের উপর টেক্কা দিতে পারবে । 
কী জানি, মানবের রাজত্বের পরে যন্ত্রমানবের রাজত্ব আসবে কনা ? 


কম্পিউটার 


কম্পিউটার প্রান্ত আজকের 'দনে সবচেয়ে বড় বিস্ময় । এখন সর্বত্রই 
ওর আনাগোনা । বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে শুরু করে িল্পে-বাঁণজ্য, 
সরকারী প্রশাসনে, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থায়, শিক্ষা ও চাঁকৎসাক্ষেত্রে, 
সঙ্গীত ও খেলাধূলার আসরে, কোথায় নয়? অপরাঁদকে মহাকাশ বিজ্ঞানের 
বিস্ময়কর অগ্রগাঁতর মূলে রয়েছে কম্পিউটারের গযরাত্বপূর্ণ ভাঁমকা। এই 
কম্পিউটারকে অবলম্বন করে রোবটও তোর হচ্ছে। সত্য কথা বলতে কা, 
কাঁদ্পউটারের উন্নত না হলে মহাকাশ আভিযান সম্ভবই হতো না। গ্াঁণাতিক 
গণনার ক্ষেত্রেও কাম্পউটার যুগান্তর আনয়ন করেছে । যে গণনায় একজন 
গাঁণতজ্দের কয়েক বছর সময় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা সেখানে একট কম্পিউটারের 
লাগে মান কয়েক সেকেন্ড । 


১৪০ 


এ হেন এক 'কময়কর জানস 'আঁবৎ্কার এবং উন্নাতর পেছনে রয়েছে 
সহস্র সহস্র জ্ঞানী ও প্রযঘাশ্তাবদের দীর্ঘকালের অধ্যবসায় । এর উন্নাতর 
ইতিহাস আঁত অঞ্পকালের হলেও, তথা মাত্র ব্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের হলেও 
পাঁরকঃপনাটা অনেক আগেকার ৷ কাঁথত আছে, খহীঘ্টজন্মের কয়েকশ বছর 
আগে চীন ও গ্রীক পাঁশ্ডতরা এক ধরনের যন্ত্রগণক আ'বচ্কার করোছলেন। 
যন্ত্র নাম ছিল “আবাকাস” বা গণনার ফ্রেম । তার সাহায্যে যোগ, {বযোগ, 
গুণ ও ভাগ 'ঁদাব্য কষা যেতো । তারপরে এই ধরনের ষন্ত্রগণকের পাঁরকল্পনা 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কেউ করেননি । 

১৬৪২ সালে এক নতুন ধরনের যোগ করার যন্্র উদ্ভাবন করেন অসামান্য 
গাঁণাতিক প্রাতভার আঁধকারা রেইজ প্যাস্কেল। আরও জানা গেছে, যোগ করার 
পাঁরশ্রমকে লাঘব করতে মাত্র ১১ বছর বয়সেই আবিস্কার করোছলেন তান । 
প্যাদ্কেলের পরে আর এক গাঁণতজ্ঞ লাইবাঁনটজ ১৬৭১ সালে অনর,প আর 
এক ধরণের যন্ত্রগণক আঁবচ্কার করোঁছলেন__যার সাহায্যে দ্রুত যোগ ও গুণ 
করা যেতো । 

আধাানক কাঁম্পউটারের প্রথম পারকঃপনা করোছলেন চাল“স ব্যাবেঞ্জ নামে 
এক প্রাতভাধর প্রযু্তাবদ । ১৮০০ সালে আনালিটক্যাল ইঞ্জন নামে একাঁট 
যন্গ্রণক-_তৈরী করতে সচ্ঞ্টে হয়েছিলেন তান । দ্রুত গাঁণাঁতক বিষয়গুলো 
সমাধান করতে সব রকমের পাঁরকল্পনাও গ্রহণ করোছলেন। কিন্তু দুঃখের 
{বষয়, তাঁর পাঁরকল্পনার কথা জেনে অনেকে তাঁকে উপহাস করোছলেন। 
এমনাক অনেকে তাঁকে উন্মাদ বলে আখ্যাও দিয়োছলেন। সোঁদন পর্যন্তও 
যেন বিজ্ঞানীদের ধারণা ‘ছল, মানুষের ব:দ্ধির ধারে পাশে যন্ত্র ভিড়তে 
পারেনা । 

চালস ব্যাবেজ কিন্তু কারও কথার কর্ণপাত করেননি । তান নিজের 
খেয়ালেই গবেষণা চাঁলয়ে গিয়োছলেন। তাঁর আনালাটক্যাল ইঞ্জিনের প্রাতাট 
পর্যায় কীভাবে কাজ করবে এবং কেমন করে প্রোগ্রাম বানাতে হবে তাঁর খু'টনাঁট 
গববরণ লাঁপবদ্ধ করোছলেন। 

কাঁথত আছে, ব্যাবেজ তার আযানালাটক্যাল ইঞ্জনের প্রোগ্রাম তৈরীর ভার 
অর্পন করোছলেন কাঁব বায়রনের কন্যা “আ্যাডার” উপর ৷ আ্যাডাও বেশ দক্ষতার 
সঙ্গে প্রোগ্রাম তোর করোঁছলেন। 

ব্যাবেজের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে তাঁর আ্যানালাটক্যাল ইঁঞ্জনের প্রাত 
দৃষ্ট নিবদ্ধ করেন হারম্যান হেলারথ নামে জনৈক মাঁক'ন প্রযাম্তাবদ । ‘তান 
আযডার প্রদার্শত পথকে অবলদ্বন করে পাণকার্ডের সাহায্যে প্রোগ্রাম তোর 
করে উপহার দেন এক যন্ত্ুগণক বা ক্যালকুলেটর ৷  উত্ত বন্ত্রগণকের সাহায্যে 
নমেষেই সম্পন্ন হলো কাঠন কঠিন যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ । মানৰ এই 
প্রথম 'বাস্মত হলো । ৯৯২২ সালে আম্মৌরকার জনসংখ্যা গণনার কাজে ওকে 
ব্যবহারও করা হলো । 


১৪১৯ 


এবার বিজ্ঞানীরা উঠে বসলেন। খাঁতয়ে দেখতে শুর করলেন এককালের 
উপহাসের পান্র চার্লস ব্যাবেজের পাঁরকল্পনা গুলোকে । আর তখনই তাঁরা 
বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। দেখলেন, কা*্পউটার তৈরীর সব ব্যক্হাই পাকা 
করে রেখে গেছেন ব্যাবেজ। তখনই তাঁরা ব্যাবেজকে কাঁম্পউটারের জনক 
আখ্যায় ভূষিত করেন এবং আ্যাডাকে দান করেন প্‌াথবীর প্রথম কম্পিউটার 
প্রোগ্রামারের সম্মান। আ্যাডার নামকে চিরস্মরণীয় করার জন্য আজকের দিনে 
এক ধরণের কাঁম্পিউটার প্রোগ্রামের ডাটাকে বলা হয় আ্যডা । 

প্রকৃতপক্ষে কাঁম্পউটারকে জনাপ্রয় কাঁরয়েছেন হেলারথ | তানি ফন্তাটর 
উন্নাত সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং একটি কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
যন্্রগণক বানাতে শুরু করেন। পরে ও কোম্পানী আরও কয়েকটা কোম্পানগর 
সঙ্গে য.জ্ত হয়ে প্রস্তুত করেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মৌসন বা আই. ববি এম 
নামে একাট বিশেষ ধরণের যন্তগণক ৷ কিন্ত, এ বন্ত্রগণকের প্রত বিশেষ 
উৎসাহ ছিলনা কারও । 'বাক্িও বড় একটা হোতনা। দেশের সৈন্যাবভাগই 
কিনতো ওকে । আরও পরে ১৯৫১ সালের দিকে আই. বি এমের জনাপ্রয়তা 
বাড়তে থাকে এবং এ ধরণের মৌসন আরও অনেক কোম্পানী বানাতে 
শুর করেন। 

কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে বিপ্লব আসে ট্রানজিস্টার আবিক্কারের পরে । 
আগে এক একটা যন্ত্রগণকের জন্য প্রয়োজন হতো বহ; সামগ্রী এবং সেগুলোর 
আয়তন এত বড় ছিল যে, সবগলোকে একত্রিত করে গণনার কাজ সুসম্পন্ন 
করতে গেলে একটা বিরাট হলঘরের প্রয়োজন হতো। দামও পড়তো প্রচুর । 
তাই সাধারণে ওকে কিনতো না। ওকে বথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যেতোনা বলে 
বড় বড় সংস্হাও কেনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ট্রানীজস্টারকে কাজে 
লাগানোর ফলে ষন্ত্রটা অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে গেল এবং দামেও হলো সস্তা । 
প্রকৃতপক্ষে এতাঁদনেই জনসাধারণের দৃষ্টি পড়লো ক্যালকুলেটারের উপর এবং 
অনেকেই কিনতে শুর; করলেন। 

ট্রানীজস্টার আঁবদ্কারের পর্বে ইলেকট্র' নক ভালভ ব্যবচ্ছার করা হতো। 
অনুরুপ ব্যবস্হার মাধ্যমে কম্পিউটারকে ধরা হয় কম্পিউটারের প্রথম প্রজন্ম । 
্রানাজণ্টার আবজ্কার হওয়ার পরে ইলেকট্রানক ভালভের আর প্রয়োজন হলোনা । 
বিদযতের খরচ কমলো এবং আয়তনে ছোট হয়ে গেল । দ্রুত কাজ করতেও 
সক্ষম হলো । তাই ট্রানাজস্টার ব্যবহৃত কাম্পউটারকে ধরা হয় কাঁমপউটারের 
দ্বিতীয় প্রজন্ম । 

এরপর আবিষ্কৃত হয় ইন্টিগ্রেটেডে সারকিট। ফলে বিংশ শতাব্দীর ষাটের 
দশকে কম্পিউটার আরও উন্নত হলো । আয়তনে হলো আরও ছোট। এক 
একটি ইনটগ্রেটেড সারকিটের টুকরো, যাকে আই সি চিপ বলা হয়--যে একই 
সঙ্গে অনেকগুলো উপাদানের কাজ একাই করতে সমর্থ হলো । ফলে কাঁম্পউটার 
দ্বিতীয় প্রজন্মকে অতিক্রম করে তৃতীয় প্রজন্মে পদার্পন করলো । 
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ধবন্ঞানীরা কিন্ত; আই. সি. গপকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। 
আরও আরও উন্নত চিপ তৈরির কথা চিন্তা করলেন । একে একে আত্মপ্রকাশ 
করলো লার্জ স্কেল ইীস্টিগ্রেশন বা এল. এস আই এবং ভোর লার্জ'স্কেল ইীণ্ট- 
গ্লেশন বা ভি এল. এস. আই । 

এল এস আই সক্ষম হয়োছল কয়েক হাজার উপাদানের কাজ এক সঙ্গে 
করতে ৷ কিন্ত: ভি. এল- এস. আই সক্ষম হলো লক্ষ উপাদানের কাজকে 
একসঙ্গে করতে । ফলে কাঁ*্পউটার চতুর্থ প্রজন্মে পা দেয় 

চত্থ প্রশ্নের কাঁম্পউটার অত্যন্ত ক্ষ:দু! এত ক্ষ যে, ওকে মাইক্লো- 
কাম্পউটার বলা হয় ' এতে ব্যবহার করা হয় একটিমাত্র চিপ বা টুকরা । এ 
একাঁট টকরাই গাঁণাতক গণনা থেকে বৃদ্ধির কাজ সবাঁকছুই সম্পন্ন করতে 
সমর্থ হলো। ওজনে হলো মাত্র ৫০০ গ্রামের মত! অথচ প্রথম প্রজন্মের 
কাঁমপউটারের ওজন ছল ৩০ টনের কাছাকাছি । অপরাঁদকে আয়তনও 
আঁব*বাস্যভাবে কমে গেল ৷ প্রথম প্রজন্মের কাম্পউটারের আয়তন ছল ৮০ ঘন 
মটার'। এবার আয়তনে দাঁড়ালো এক ঘন্নামটারের চার হাজার ভাগের এক 
ভাগ । যে গণনার কাজ সম্পন্ন করতে লক্ষ লক্ষ গহসাবের প্রয়োজন হয়- যেমন 
মহাকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রদের গাঁতাবাঁধ ণকংবা একাঁট জ্যোতচ্কের উপর অপরাপর 
জ্যোতদ্কদের প্রভাব, ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে সুপার কাম্পউটারের সময় লাগে মাত্র 
কয়েক সেকেন্ড ৷ 

একাঁটি কম্পিউটারের সাধারণতঃ 'পাঁচটে ধাপ ৷ অন্তদ্বার বা ইনপুট» স্মাত 
বা মেঘাঁর, নিয়ন্ত্রণ বা কণ্ট্রোল, পাঁটগাঁণত ও ন্যায় বা এঁরথমোটক ও লাঁজক 
এবং শনর্গম বা আউউপুট ৷ 

কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমে একটা কর্মসূচী তৈরি করতে হয়। 
ওকেই বলা হয় প্রোগ্রামং। প্রয়োজনীয় তথ্য বা [নদেশাবলী অনুপ্রবেশ 
ঘটানোর পর স্মণততে সাত হয়। তারপর কাজ শুর, করে 'ীনয়ন্ত্রণ বিভাগ ৷ 
শনদেশগলোকে একটার পর একটা সাজয়েবাভন্ন বিদেশ অনুযায়ী কাজ করে। 
এবং 'ির্দেশগূলোকে বিশ্লেষণও করে। অবশেষে চূড়ান্তফল বাহদ্বারের 
মাধ্যমে জানিয়ে দেয় । 

বর্তমানে বহুল প্রচালত কাঁম্পটটার যন্তকে বলা হয় ইলেকাঁট্টক ডাঁজটাল 
কাঁদপউটার। এতে 'বাভন্ন ইলেকট্রানক সাঁক্কঁট ব্যবহার করা হয়। এবং 
ইলেকট্রন প্রবাহই কাজ করে । সমূহ তথ্যকে প্রকাশ করতে হয় মাত্র দুটি অগক 
বা ভাঁজটের মাধামে । অক দা যথাক্রমে ০ এবং ১। দ:্টি অগুক বলে 
বলা হয় বাইনাঁর 'ডাঁজট বা বিট ৷ ১ বলতে “হাঁ” বোঝায় এবং ০ বলতে ‘না’ 
বোঝায় । এনালগ কাঁমপউটার, হাইব্রিড কাঁম্পটটার প্রভাত আরও করেকধরণের 
কাঁমপউটার আঁবচ্কৃত হয়েছে। চন্দুপ্‌ষ্ঠের অথবা কোন গ্রহের উপারভাগের 
ছাঁব সংগ্রহ করা হয় হাহীব্রড কানপইউটারের সাহায্যে । 

বত'মানে বজ্ঞানীরা আলোক কাঁমপউটার তোঁরর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 
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প্রচালত সমস্ত কম্পিউটারই ইলেকট্রীনক পদ্ধাততে তোর। অর্থাৎ এসব 
কম্পিউটারের পাঁরবহনের দূত (ইনফরমেশন সিগন্যাল) হলো ইলেকট্রন। 
ইলেকট্রনের গাঁতবেগ আলোকের গাঁতবেগ অপেক্ষা কম। তাই পাঁরবহণের দূত 
হিসেবে আলোককে ব্যবহার করলে প্রত সৈকেণ্ডে ১০১৩ টি গণনা সম্পন্ন 
করা যাবে। যা বর্তমানের সঃপার কম্পিউটার পারে না। আর এইটেই হবে 
কম্পিউটারের পরবর্তী“ প্রজন্ম । 


ইলেকট্রনিকস 


বর্তমান যুগটাকে যেন ইলেকট্রানকসের যুগ বলে আভাহত করতে -হয়। 
ইলেকট্রানক্সকে কেন্দ্র করে শিলপক্ষেত্রে যেন বিপ্লব এসেছে । 

ইলেকক্রীনকস পদার্থাবদ্যায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত একটি প্রধান উপশাখা । ডউন্ত 
শাখায় শুন্য মাধ্যম, গ্যাস অথবা অর্ধপাঁরবাহী কোন পদার্থের ভেতর দিয়ে 
বিদ্যুৎ পারিবহণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও প্রযু্তিকে অন্তভূপ্ত করা হয়েছে । কিন্তু 
ধাঁরে ধীরে ওর পাঁরাধটা এত বিস্তৃত হয়ে উঠেছে যে, একে একটি দ্বতন্দ 
বিভাগরুপে চিহ্নত করা হয়েছে। 

ইলেকট্রানকস্‌ কথাটির উদ্ভব ইলেকট্রন থেকে, ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণুর 
খাণাত্মক আধানব্স্ত আঁত ক্ষুদ্র মৌলিক কণিকা । বিভিন্ন উপায়ে ইলেকট্রনদের 
উত্তেজিত করালে যে শান্তর উদ্ভব হয় তারই নাম ইলেকাট্রীঙ্গাট বা বিদদ্যুৎ । 
অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন পাঁরবাহীর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন কণিকার 
নিরবচ্ছিন্ন গাঁতম্রোতই বিদয্যতের প্রবাহ বা ইলেকীট্রক কারেপ্ট। 

ইলেকট্রন সম্বম্ধে মানুষ জ্ঞানলাভ করেছে বংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে । আগে 
মনে করা হতো, পদার্থের আন্তম কণার নাম পরমাণহ। পরমাণ্‌কে ভাঙ্গাও যায় 
না এবং গড়াও। বিজ্ঞানীদের সেই ভুল ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ক্যাথড রশ্মিকে নিয়ে পরীক্ষার কালে । ১৮৯৭ সালে জ্ঞানী 
টমসন পরাক্ষার মাধ্যমে স্থির করেন, ক্যাথড রশ্মি প্রকৃতপক্ষে ধণাত্মক তাঁড়ংগ্রস্ত 
আত ক্ষ;দ্র ক্ষ;দ্ু কণিকার প্রবাহ । ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী সিলিকান ওর আধান ও 
ভর নির্ণয় করেন। এর ভর "স্থির করেন, একাঁট হাইড্রোজেন পরমাণ্দর ভরের 


১.- ভাগ মানন। 
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যে কোন পরমাণ*র কেন্দ্রে নিউক্রিয়াসে থাকে ধনাত্মক প্রোটন কাঁণকা, তড়িৎ 
নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা এবং কেন্দ্রের চারাদকে বিভিন্ন কক্ষে পাঁরভ্রমণ করে 
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ইলেকষ্রনরা । কেবল ব্যাতিক্রম হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলায় । ওর িউ- 
ক্রিয়াসে মাত একট প্রোটন থাকে এবং কেন্দ্রের বাহিরে পারভ্রমণরত একটি 
ইলেকট্রন & 

বর্তমানে অবশ্য উপরোন্ত তন ধরণের কাঁণকা ছাড়া অন্যান্য বহু কাঁণকার 
সন্ধান পাওয়া গেছে । আরও জানা গেছে, প্রোটন এবং নিউট্রনরা মৌঁলক কাঁণকা 
নয়। এখনও পর্যন্ত ইলেকট্রনকে স্থায়ী মৌলিক কাঁণকা বলে ধরা হয়ে আসছে । 

ইলেকট্রনরা বায়ুস্তর, পাতলা ধাতব পাত, এমনাঁক কাচের ভেতর দিয়েও 
প্রবাহত হতে পারে । 'বািভন্ন পদার্থের পরমাণূতে ইলেকট্রণের সংখ্যা ভিন্ন 
ভিন্ন। দেখা গেছে, ২২০ ভোল্টে ৬০ ওয়াটের বাঞ্ব জবালালে প্রতি সেকেন্ডে 
ওঁ বাল্বের িলামেন্টের ভেতর দিয়ে ২৩ ১০১৮ট ইলেকট্রন কাঁণকা প্রবাঁহত 
হয়। 

ধাতুকে উত্তপ্ত করলেও ইলেকট্রন স্রোত বাহর্গত হয়। এমন ইলেকাট্রনকে 
বলা হয় থার্মে ইলেকট্রন । অপরপক্ষে কোন ধাতুর উপর আলো ফেললেও 
ইলেকদ্রনকে পাওয়া যায় এবং এই ইলেকক্রণকে বলা হয় ফটো ইলেক্রন ৷ 

যাইহোক, পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন কাঁণকার গাঁতাঁবাধকে সূক্ষ]ভাবে 
িয়ন্িত করেই গড়ে উঠেছে ইলেকদ্রীনকস নামক শাখাটি । এর শুরু এডিসন 
প্রভাব নামে শন্য মাধ্যমে তাঁড়ত প্রবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে! সেই থেকে 
তোর হয়োছল ইলেকট্রন টিউব । ট্রানীজস্টার ও ডায়োড আ'িচ্কার হলে 
ইলেকট্রন "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ষগান্তর সূচিত হয় । আজকেও ওদের সাহায্যে হরেক 
রকমের যন্ত্র তোঁর হচ্ছে । সামান্য ঘাঁড় থেকে শুরু করে রোডও, টোলাভসন, 
রোঁডও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এক্সরে উৎপাদন, যন্ত্রগণক বা 
ক্যালকুলেটার, ইলেকট্রন মাইক্োস্কোপ প্রভীত সব কিছুর মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের 
উত্ত শাখাটি । ইলেকট্রানকসের উন্নাতর ফলে খুব কম আয়তনে উচ্চ ক্ষমতা 
সম্পন্ন কান্পউটার তৈরী হয়েছে! বর্তমানে প্রযাস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এক 
অবস্থার সূচনা হয়েছে, যাতে ওর সব শাখায় ডাক পড়েহে ইলেকট্রানকসকে। 
ইলেকট্রানক ষন্ত্গুলোর এমনই বৈশিষ্ট্য যে, ওরা অত্যন্ত কম বিদ্যুতে চালিত 
হতে পারে । 


কোষ 


অনেকাঁদন আগেকার কথা৷ তখন গ্রীকরা ছিলেন ভার পাঁণ্ডত। তাঁরা, 
শবজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই গবেষণার সত্রপাত করোছলেন এবং বহ্‌ তথ্যও 
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আ'ঁক্কার করেছিলেন। তাদের মধ্যে আবার আ্যারিস্টোটল ছিলেন সর্বযুগের 
এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রাতভাধরদের মধ্যে অন্যতম । জীবাবদ্যাকো য়ে তান 
দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং জীবাবদ্যার গোড়াপত্তনও করোঁছিলেন। তাই 
তাঁকে বলা হয় জীবাবদ্যার জনক। 

আ্যরস্টোটলের আগে জীব ও উদ্ভিদ দেহের কোন এককের কথা কেউ 
কল্পনা করেনান। আরস্টোটলই প্রথম উল্লেখ করেন-_জীব ও উীদ্ভদের মধ্যে 
আকারগত যত পার্থক্য দষ্ট হোক না কেন, ওদের দেহ গঠনের ক্ষেত্রে একটা 
সমতা আছে এবং জগব ও উদ্ভিদ উভয়ের দেহের ভেতরে একই ধরণের গঠনগত 
এককের পুনরাবাঁত্ত ঘটেছে। 

আযারস্টোটল অবশ্য এও একক সন্বন্ধে কোন কথা বলেনীন । তাঁর টীন্তাট 
ছিল অন[মানাঁভাত্তক। সেই অনুমান সত্যে পাঁরণত হয়েছে প্রায় ১৮০০ বছর 
পরে অণ্ুবীক্ষণ যন্ত্র আবড্কৃত হলে। 

অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিচ্কার প্রকৃতপক্ষে একাট যুগান্তকারী ঘটনা । এই 
প্রথম খালি চোখে দেখা যায় না--এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বা বস্তুকে সনান্ত করা 
গেল। তাই সৌঁদন চারাঁদকে যেন একটা উত্তেজনা ছাঁড়য়ে পড়ছিল এবং বহ: 
বিজ্ঞানী মেতে উঠোঁছলেন অন্যবীক্ষণ যন্ত্রকে নিয়ে। কিন্তু এত যন্ত্র পাওয়া 
যাবে কোথায় ? সেই কারণে বহ: বিজ্ঞানী নিজে নিজেই তোঁর করে 'নয়োছিলেন 
এবং ফন্ত্রাটর উন্নীত সাধনে সবাঙ্গীন চেষ্টা চাঁলয়োছলেন। এমনই একজন 
বিজ্ঞানী ছিলেন রবার্ট হুক । চিরর্গ্ন ছিলেন তান। তবু গবেষণার মত 
শ্রমবহুল কাজকেই বেছে নিয়োছলেন এবং তোর করোছিলেন তাঁরই মনোমত 
একটি অন্[বীক্ষণ যন্ত্র । 

যন্ত্র তোরর পর তাঁর একরকম খাস কাজ ছল এটা ওটা পরীক্ষা করা ॥ 
যেহেতু এ যন্ত্রের মাধ্যমে ছোট ছোট 1জাঁনসকে বড় দেখায় এবং নানা বৈশিষ্ট্য 
ধরা পড়ে, তাই ছোট ছেলের মত যেন মজা পেতেন। একদিন বোধ হয় 
খেয়ালের বশবর্তী“ হয়েই বোতলে ব্যবহৃত শোলার "ছাপ বা কর্কের একটা টুকরো 
কেটে পেতে দিলেন অন্বীক্ষণ যন্ত্র তলায়। চোখ ঠেকাতে অবাক হয়ে 
গেলেন তানি। আশ্চর্য তো! এর মধ্যে মৌচাকের কুঠুরির মত এত অজস্র 
প্রকোন্ঠ কেন? 

খুব করে দেখলেন, শুধু কক্ণ নয় অপরাপর গাছের নরম নরম কাণ্ডকে কেটে 
বার বার পরীক্ষা করলেন, সবশেষে 1সম্ধান্তে এলেন, সব উদ্ভিদের দেহে রয়েছে 
ক্ষ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠযান্ত একক। সেই এককের "তানি প্রথম নামকরণ করেন 
“সেল” বা কোষ। 

রবার্ট হকের পরে মারশেলো ম্যালাপাখ অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়োছিলেন। 
[তানি কেবল উম্ভিদদেহের নয়, প্রাণদেহের এককের কথাও উল্লেখ করেন । 
নেমি'য়ান গ্র; নামে আর এক বিজ্ঞানী উদ্ভিদকোষ সম্বন্ধে কিছু কিছ? তথ্য 
আহরণ করেন এবং ডীদ্ভদকোষের ছবিও আঁকেন। 
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রবার্ট হুকের পরে প্রায় একশ বছর ধরে বহু বিজ্ঞানী উদ্ভিদ ও প্রাণী- 
কোষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে । কিন্তু খুব বেশী তথ্য 
তাঁরা আহরণ করতে পারেননি। কেবল উলফ,., দ্য মিরবেল, ও কেন, ল্যামার্ক 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা যৎসামান্য তথ) পাঁরবেশন করোছলেন। 

কোষকে আরও সক্ষাভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অন্বীক্ষণ যন্বকে আরও 
উন্নত করতে সচেষ্ট হয়োছলেন অনেকে । সফলও হয়েছিলেন। উন্নত যন্বের 
মাধ্যমে অকি'ডের কোষকে পরীক্ষা করতে গিয়ে রবার্ট ব্রাউন প্রথম কোষের 
মধ্যে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীনের সন্ধান: পান । তার ঠিক একবছর পরে ডুমোর- 
টিয়ার নামে এক বিজ্ঞানী শেওলাকে নিয়ে পরণক্ষা করেন এবং শৈওলার কোষ- 
[বভাজন পদ্ধতির উল্লেখ করেন। 

ভুজাঁডন নামে এক বিজ্ঞানীও পরক্ষা করতেন উ1ভদকোষ সম্বন্ধে । 
‘তানই একাদন আকস্মিকভাবে সন্ধান পেলেন কোষের ভেতরে থকথকে জেলির 
মত পদার্থ । এ পদার্থাটর তান নামকরণ করেন সারকোড । 


ডজাডিনের পরীক্ষার কথা ছাড়য়ে পড়লে অনেক বিজ্ঞানী সত্যতা যাচাই 
করতে এগিয়ে আসেন এবং তাঁরাও সনাস্ত করলেন সেই জোঁলর মত পদার্থটকে । 
কিন্তু তরলাঁটর চরিত্র দেখে অনেকে সারকোড নামাট অপচ্ছন্দ করেন এবং 
নামকরণের জন্য চিন্তা ভাবনা করেন । ১৮৪৬ সালে হুগো ভন মোল নামে 
এক বিজ্ঞানী সারকোডের পারবে প্রোটে।প্রাজম নাম রাখেন । তবে এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে। কারও কারও মতে প্রোটে।প্লাজম নামাঁটির স্রণ্টা বিজ্ঞানী 
পারাকনাজ । 

প্রকৃতপক্ষে কোষ সম্বন্ধে সব জিজ্ঞাসার সমাধান করেন দুই জার্মান 1বজ্ঞানী 
স্লাইডেন এবং থিওডোর স্বোয়ান। সেল থিওাঁর বা সেল ডকাঁট্রন নামে একটি 
মতবাদ প্রচার করেছিলেন তাঁরা । এ মত অনুযায়ী উীদ্ভদকোষ এবং প্রাণি- 
কোষের মধ্যে আকারগত ভিন্নতা থাকলেও গঠনগত সমতা আছে এবং সমস্ত 
জশীবত বস্তুর গঠনের একক কোষ ৷ তাঁরা আরও উল্লেখ করেন, প্রত্যেকটি 
জীব ও উীদ্ভদের জীবন শুরু হয় একটিমাত্র কোষের মাধ্যমে এবং পূর্ব সং 
কোষ থেকে অন্য কোষের সৃষ্টি হয় । কোষ তাই বংশগাঁতর একক । 

প্রকৃতপক্ষে কোষের স্বরুপ উদ্ঘাটন করে স্লাইডেন এবং স্বোয়ান অমর 
হয়ে আছেন। 
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জণের উৎপত্তি রহস্য 
টেস্ট টিউব বোঁব 


মাতৃজঠরে 'শশ: যখন স্থান লাভ করে তখন তার অবস্থান এবং আকাত 
কেমন থাকে এই খনয়ে চিন্তা ভাবনা অনেক কালের ! সম্ভবতঃ আগারস্টোটলের 
আমলেই এই 'নয়ে দ:টি মতবাদ জন্মগ্রহণ করোছল । এবং ল্রণ আখ্যাটিও 
প্রদান করা হয়োছল সেই সময় ! 

মতবাদ দুটির নাম (১) 'প্রফরমেশন মতবাদ এবং (২) এঁপজেনোসস 
মতবদ ৷ দৃপ্রফরমেশন মতবাদ অনযায়ী প্রাণী মাত্রেই প্রথমে তার ডিম্বের 
মধ্যে আঁত ক্ষুদ্র আকারে অবস্থান করে । একটা পূণাঙ্গ প্রাণীকে দেখতে 
যেমটি, ঠিক তেমনাঁট ভ্রুণের আকার । তার হাত, পা, চোখ, নাক? কাণ, 
মাংসপেশী, কগকাল, ও অন্যান্য অঙ্গ সবই থাকে । তফাৎ শুধ আকারের । 
জ্বণ আঁত ক্ষুদ্ু-এই পর্যন্তই । 

গুদ্বতীয় এঁপজেনোঁসস মতবাদের স্রণ্টা আ্যাঁরস্টোটল নিজেই । উত্ত 
মতবাদ অনুযায়ী মায়ের ডম্বান: পিতার শুক্রাণুর দ্বারা নাষিন্ত হওয়ার 
পর ভ্রুণের জন্ম হয় তারপর কোষ 'ঁবভাজন পদ্ধাততে ভ্রুণ ধাপে ধাপে 
পৃণণঙ্গের দিকে এাঁগয়ে যায় 

দুই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে বিতক্ণ ছিল যথেষ্ট । তবে প্রথম মতবাদ 
তথা প্রফরমেশন মতবাদের সমর্থকদের সংখ্যাই ছিল আঁধক । অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র আঁবত্কৃত হলে বিতকে‘র অবসানের জন্য এীগয়ে আসেন বহ: জ্ঞানী ৷ 
আঁবহ্কর্ত 1লউয়েনহোয়েফ মজেই সচেষ্ট হয়োঁছলেন শ;ক্লাণুকে সনান্ত করতে 
এবং তান শ্‌ক্াণুকে দেখতে সমথ*ও হয়োঁছলেন ৷ 

1লউয়েনহোয়েফের আঁবচ্কার শপ্রফরমেশন মতবাদের সমর্থকদের কছুটা 
ভাবনায় ফেলে দেয় । যাঁরা ছিলেন অন্ধ সমর্থক, তারা এবার ভাবতে শুরু 
করলেন, ভ্রণটা মায়ের ডম্বকের ভেতরে থাকে কংবা শুক্রাণুর ভেতরে ? 

সেই সময় একটা মজার ঘটনাও ঘটোছল ৷ হার্টসফার নামে এক ব্যান্ত 
দাবী করলেন, [তান অণ.বীক্ষণ বন্তের সাহায্যে শক্রাণহকে পরক্ষা করেছেন 
এবং শুক্রাণুতে একটা মানব শশুর পূর্ণ অবয়ব প্রত্যক্ষ করেছেন । 

হাটশীসফার তাঁর ীববরণ শুধ: প্রচার বা লাঁপবদ্ধ করে ক্ষান্ত হলেন না, 
শুক্রাণুর ভেতরে মানবাঁশশুর অবয়ব একেও প্রচার চালালেন। সেই ছাঁব 
অনেককেই বিভ্রান্ত করে এবং কছু জনে হাটণসফারের কথা মেনেও নেন । 


ফলে অণ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ও প্রফরমেশন মতবাদটাই প্রাধান্য 
‘লাভ করেছিল । 
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প্রিফরমেশন মতবাদের প্রথম প্রতিবাদ জানালেন বিজ্ঞানী উলফ্‌ ১৭৫৯ 
সালে। তান বললেন, প্রিফরমেশন ঠিক হতে পারে না। পারে না প্রথম 
থেকে আন্ত একটা প্রাণী মাতৃগর্ভে স্হান লাভ করতে । এাঁপজেনে[সস 
মতবাদাঁটই সাঁঠক মতবাদ । 

এবার 1িবতর্ক উঠে চরমে এবং সে তক চলে এসোঁছল আরও ১৩০ বছর- 
কাল । অবশেষে বতর্কের অবসানের জন্য ১৮৮৮ সালে জার্মান বিজ্ঞান রৌক্স 
পরীক্ষার পাঁরকজ্পনা করেন । 

রৌক্স গ্রহণ করেন একটা গনষিন্ত ব্যাঙের ডিম । কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় 
যখন কোষাঁট দুভাগে বিভন্ত হয়ে গেল তখনই তান একটা অংশকে সক্ষ 
অগ্রভাগ 'বাঁশত্ট একটা উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে ন্ট করে দিলেন । তারপর সোঁটিকে 
বাড়বার সুয়োগ করে দিলেন । শেষে দেখলেন, একটা ভ্রণের কেবল অধণংশই 
উৎপন্ন হলো । 

রৌক্স তার বাস্তব পরাঁক্ষা থেকে প্রমাণ করতে চাইলেন, ডিমের ভেতরে 
প্রথম থেকেই আন্ত একটা প্রাণী স্হানলাভ করে । তা না হলে অর্ধ ভ্রুণের 
জন্ম হতো না। অর্থাৎ প্রিফরমেশন মতবাদাটকে প্রাতষ্ঠা করতে চাইলেন 
তাঁন । 

ড্রস নামে রৌক্সের সমসামাঁয়ক বিজ্ঞানী এঁলজেনোঁসস মতবাদের সমর্থক 
ছলেন। তান সহজে মেনে নিলেন না রৌক্সের মতবাদ । 'ড্রস রৌক্সের 
পরাক্ষাঁটকে অন্যভাবে অনুসরণ করলেন । গ্রহণ করলেন সেই ব্যাঙেরই 
ডম। তারপর যখনই 'ডমাঁট দুটি কোষে বিভন্ত হয়ে গেল তখনই খুব 
সাবধানে দুটিকে পৃথক করে নিলেন এবং দিকেই পৃথক পৃথকভাবে বাড়বার 
স:যোগ করে দিলেন। দটি পৃথক অংশ থেকে 'ড্রস লাভ করলেন, দ:টি 
ভ্রা। তখনই তিন প্রচার করলেন, ডিম্বের ভেতরে আগে থেকে ভ্রুণ স্হান- 
গ্রহণ করে না । কোষ বিভাজনের ফলেই জুণের স্যাণ্ট হয় । 

পুনরায় বিতর্ক উঠলো ! উভয় মতের সমর্থক নিজেদের "সিদ্ধান্তকে 
প্রাতণ্ঠা করতে চাইলেন এবং এই প্রচেষ্টা চলোঁছল বংশ শতাব্দী পযন্ত । 
শেষে এ বিতকের অবসান ঘটাতে এাঁগয়ে এলেন আধুনিক ভ্রুণতত্বাবদরা । 
তাঁরা নানা ধরণের পরীক্ষা করলেন, উভয় মতবাদের সপক্ষে যুক্তি গুলো 
খঃটিয্লে খটিয়ে দেখলেন । শেষে সিদ্ধান্তে এলেন, এীপজেনোঁসস মতবাদাঁটই 
ঠিক। শুক্রাণুর িংবা ডিম্বাণুর মধ্যে ভ্রুণ তোর অবস্হায় থাকে না! 
শুক্লাণুর দ্বারা ভিম্বক 'মিষন্ত হওয়ার পর কোষ বিভাজন চলে । অবশেষে 
ভুণের জন্ম হয়। 

তাই বলে 'প্রফরমেশন মতবাদাঁটকে তাঁরা সন্গূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে 
পারলেন না। কেননা জীব তার বংশগাঁতি সম্পাঁকত সমুহ গণাবলা লাভ 
করে নাত ডদ্বক থেকে । মানুষের বেলায় কালো িংবা ফণা, বেটে কিংবা 
লম্বা, ইত্যাঁদ সব গুণই বংশগত ॥ তার কাছ থেকে পাওয়া ২তাঁট এবং 
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গায়ের কাছ থেকে পাওয়া ২৩ট-_মোট ২৩জোড়া তথা ৪৬াঁট ক্রোমোজোম 
যুক্ত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় সাঁজ্জত হয় এবং এ ক্লোমোজোমে অবাস্হিত জন- 
গুলোই বংশগাঁতর নিয়ামক । 

যাইহোক আধহানক বিজ্ঞানীরা এঁপজেনেসিস প্রীকরয়ায় প্রাতাটি জীবের 
যেভাবে গডম্বকনাঁষন্ত হয়ে পুরোপুরি ভ্রুণে পাঁরণত হয় তার ধাপগুলোর 
কথা উল্লেখ করেছেন । যে কোন মেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রে ধাপগুলো যথাক্রমে (১) 
্রন্তীত, (২) নিষেকের ফলে জাইগোট গঠন, (৩) কোষ বিভাজন, (8) মরুলা, 
(6) ব্লাষ্টুলা এবং (৬) গ্যাস্টরলা ! 

প্রথম প্রন্ত:তি পর্বে পুরুষ প্রাণীর অণ্ডকোষে শুক্রাণু এবং স্ত্রীর ম্ব- 
কোষে ডদ্বান? তর হয়। "দ্বিতীয় পর্বে“ ডিম্বক শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত 
হয় এবং একটি মাত্র কোষ গঠন করে ॥ সেই কোষাঁটর নাম জাইগোট । তৃতীয় 
পর্বে জাইগোট কোষ িবভাঁজত হতে শুরু করে। এক থেকে দুই, দুই থেকে 
চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল--ঠিক এইভাবে বভাজত হতে হতে 
কোষগুলো উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। চতুর্থ মরুলা স্তরে কোষগুলো অনেকটা 
আঙ্গুরের থোকার মত সাঁজ্জত হয়। পঞ্চম রাস্টলা পর্বে বিভাজনের ফলে 
উৎপন্ন কোষগুলো একটা ফাঁপা গোলকের আকার প্রান্ত হয় । ষষ্ঠ গ্যাস্ট্রলা 
পর্বে ফাঁপা গোলকটার এক প্রান্ত চেপে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং বিপরীত 
প্রান্তকে স্পর্শ করে । একটা বায়ুপূর্ণ বেলুনের পঠে আঙ্গুল 'দিয়ে চাপ 
দলে যেমন?ট হয়৷ 

গ্যাস্টুলা ধাপের পর তনাঁট কোষন্তর সাণ্ট হয় । স্তর তনাঁট যথাক্রমে 
বাঁহন্তক বা এণ্ডোডার্ম, মধ্যন্তক বা মেসোডার্ম এবং অন্তন্তভক বা এণ্ডোডার্ম। 
এপ্ডোডার্ম থেকে দেহের তৰক ও স্নায়ৃতন্ত, মেসোডাম থেকে আঁ্হ ও যোগ- 
কলা এবং এন্ডোডার্ম থেকে পৌন্টিক নালা ইত্যাঁদ তোর হয়। আর এইটেই 
ভ্রুণের প্রাথীমক অবস্হা ॥ 

মাতৃগর্ভে ভ্রুণের উৎপাঁত্ত রহস্য আজ বিজ্ঞানীদের কাছে পাঁরঘকার হয়ে 
উঠেছে । ওঁ আঁবদ্কারকে কেন্দ্র করে 'চাকৎসার ক্ষেত্রে এসেছে যুগান্তর । 
সম্ভব হয়েছে মাতৃগর্ভে শশুর ভ্রুণাটকে যুক্ত করা এবং বিজ্ঞানীদের আশা, 
আঁচরে ভ্রুণের সমূহ ্র্াটকে দূর করে সম্পূর্ণ নীরোগ ও প্রীতভাবান শ্শুকে 
পাঁথবীতে অনয়ন করবেন । অপরাঁদকে এখনই যে সব মায়েরা বন্ধ্যা, যাঁদের 
গৃ্বনালগী সন্তান ধারণের পক্ষে উপয;ন্ত নয়, তাঁদেরও 'চাঁকৎসার মাধ্যমে 
মাতৃত্বের আধকারী করে তোলা হচ্ছে। 

এমন ক্ষেত্রে মাতৃজঠর থেকে ডদ্বাণুকে এবং পিতার কাছ থেকে 
শূকাণকে গ্রহণ করে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর মাতৃ জঠরের বহরে নষিন্ত 
করা হয়। যখনই দন্ত হয়ে জাইগোট কোষাঁট তোর হরে যাচ্ছে তখন তাকে 
চ্হানান্তাঁয়ত করা হচ্ছে মাতৃজঠরে । কোষ বিভাজন হতে হতে সোঁট এক 
সময় ভ্রুণে পাঁরণত হয় এবং মাতৃগর্ভে স্বাভাবক নিয়মেই বাড়তে থাকে। 
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অবশেষে যথাসময়ে ভঁমষ্ঠ হয় শশ: ৷ মাতৃজঠরের বাঁহরে টেস্টাটিউবের 
ভেতরে নিন্ত করানো হয় বলে অনুরূপ শিশুকে টেস্টাটউব বলা হয়। 

টেস্টাটউব বোঁব উৎপাদনের কথা ১৯৬৫ সালে ডঃ রবার্ট এডওয়ার্ডন 
নামে কোম্রজের এক চাঁকৎসাবিজ্ঞানী প্রথম ঘোষণা করোঁছলেন, একটা 
নামকরা বৈজ্ঞাঁনক পাঁরকায় ৷ প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সোঁদন উঠোছল বিতকের ঝড় ৷ অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করোঁছলেন । 
কিন্ত প্রবন্ধ প্রকাশের ঠিক ১৫ বছর পরে এডওয়ার্ডস এবং তাঁর সহযোগী 
শিবজ্ঞানগ ডঃ প্যাট্রিক স্টেপলার এই অসম্ভবকে সম্ভব করেন । জন্মগ্রহণ করে 
পাৃঁথবাৰ প্রথম টেস্টাটউব বোঁব লুইজ ব্রাউন । তারপর থেকে অনেকে এ কাজে 
হাত দিয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। সফল 'চীকংসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
অনেক ভারতীয়ও আছেন । 


বায়োনিক্স 


মানুষ অত্যন্ত বৃদ্ধিমান। 'কন্ত; প্রকীততে এমন কোন কোন জীব ও 
উীষ্ভিদকে দেখা যায়__যাদের বোশঞ্ট্যকে মান্য বদ্ধ দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা 
করতে পারে না ৷ প্রথমে উীম্ভদের কথা ধরা যেতে পারে । সূর্ধমূখী ফুল 
সর্ষের দিকে মুখ করে থাকে, পদ্ম ণদনের বেলায় ফোটে-__শাপলা শালুক 
ফোটে রাতে, শিরীষ--তে'তুল প্রভাতর পাতা মেঘলা 1দনে ও বিকেলের দিকে 
একটা [শেষ সময়ে পাতাকে কণ্চকে ফেলে । সীম গাছ ঠিক ১২ ঘণ্টা অন্তর 
অন্তর পাতাকে খুলে ও বন্ধ করে । যেন জীবন্ত এক ঘাঁড় এবং সময়জ্ঞানে 
মানুষকে হার মানায় । 

ইতর প্রাঁণদের মধ্যেও কী কম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ? গপ'পড়েরা 
ভুমিকম্প ও ঝড়ের পূর্বাভাস ভালভাবেই টের পায় । মৌমাছিরা বাসা ছেড়ে 
মাইলের পর মাইল ছ:টে যায় এবং 'দর্গানর্ণয় যন্ত্র ছাড়াই পুনরায় বাসায় 
গফরে আসে ৷ যাযাবর পাঁখরা সহস্র সহস্র মাইল ছ:টে যায় এবং 1ফরেও আসে। 
এমনাঁক সদ্যোজাত যাযাবর পাখার শাবককে {বিজ্ঞানীরা আটকে রেখে দল চলে 
যাওয়ার পর ছেড়ে দিয়েও দেখেছেন ঠিক পথে গয়ে দলের সঙ্গে ভড়ে গেছে । 
বাদুড়, ডলাঁফন প্রতীতরা শব্দোত্তর তরঙ্গকে কাজে লাগয়ে রেডার ব্যবন্থার 
মত দুরের সংবাদ *সংগ্রহ করে নেয়। সাম:াদ্ক বহ: প্রাণী জোয়ার ভাটার ‘ 
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সময় এবং ভরা কটাল ও মরা কটালকে নির্ভুলভাবে 'মর্ণয় করে নেয় । র্যাটেল- 
সাপ বায়ুর চাপ ও তাপমান্রার সামান্যতম পারব “নও ধরতে পারে । গঙ্গাফাঁড়ং 
কাঁদ্পিউটারের মত মূহুর্তে শিকার থেকে তার দরুত্বকে নির্ণয় করে নিতে পারে 
এবং কত গাঁততে লাফাতে হবে তাও ঠিক করেনেয়। এমনই কত অজস্র 
উদাহরণ আছে। মানুষ জাতটাও কম বৈশিণ্ট্যের আঁধকার নয় । িশেষ- 
করে তার মীন্ত্কটা। 

জীব ও উদ্ভিদের আশ্চর্য সব 'ক্রিয়াকলাপকে 1নয়ে গবেষণা এবং তাদের 
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাগুলোকে অনুকরণ করে যন্ত্র নির্মান একেবারে হাল আমলের 
ব্যাপার। যাঁদও এদের বৈশিণ্ট্য সম্বন্ধে বহন আগেই বহ; চিন্তাশীল মাথা 
ঘাঁময়োছিলেন । এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ইতালীয় রেনেসাঁস 
যুগের চন্রকর লওনার্রো দা ভিগ্ির। 'ভাণ্িই প্রথম পাখীদের ডানার 
অনুকরণে কৃত্রিম ডানা বানিয়ে আকাশে ওড়ার পাঁরকজ্পনা করোঁছিলেন । তাঁর 
পাঁরকল্পনা ব্যর্থ হলেও জীবের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে অনুকরণ করার এই 
প্রথম প্রয়াস । 

প্রাণীদের স্বাভাবক ক্ষমতাকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে 
{বংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের হাতে অজস্র বৈজ্ঞানিক তথ্য আসার ফলে। 
মানুষ এই বিদ্যায় আঁব*্বাস্যভাবে উন্নতি ঘাঁটয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ 
জীব ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো তার জানা হয়ে গেছে। আর জানা হয়ে 
গেছে বলেই তাদের অনুকরণে নানা যন্দ্র বানিয়েছে এবং এই 'বদ্যার চরম 
1বকাশ ঘটেছে কাঁম্পউটার ও রোবটের বেলায় । 

জীব ও উদ্ভিদের স্বাভাবক ক্ষমতার অনুসন্ধান এবং সেই ক্ষমতার 
অনুকরণে যন্ত্র নির্মাণ বায়োনিক্স নামক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি শাখার 
অন্তর্গত ৷ এই শাখায় জীবাবদ্যা এবং ডীদ্ভদাবদ্যা তো বটেই, পদাথখবদ্যা, 
গাঁণত প্রভাত শবজ্ঞামের অপরাপর শাখাও জাঁড়ত। 

মানুষ যে আজ জীবজগতের সমূহ রহস্যকে ভেদ করেছে, তা নয়। 
বিজ্ঞানীদের ধারণা আরও অন:সন্ধানের প্রয়োজন আছে। মনে হয় এই 
অনুসন্ধানের শেষ কোন কালেই হবে না। অপরাঁদকে যেসব জীব ও উীদ্ভদের 
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া গেছে তাদের সবার ক্ষমতা অনুকরণে 
যে যন্ত্র বানানো হয়েছে এমন নয়। যেমন প'পড়ে কদ্বা গবাদি পশ; 
ভূমিকম্পের কয়েকাঁদন আগে থেকেই আসন্ন ভূমিকম্পের কথা টের পেয়ে যায় । 
তাদের সেই ক্ষমতাকে এখনও নানুষ অনুকরণ করতে পারোন। চেঞ্টা 
অনেকে চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছ; কিছু তথ্যও আহরণ করা হয়েছে। কিন্তু 
ভাঁমকম্পের পঢ্ব“াভাষ প্রদান এখনও সম্ভব হয়ে ওঠোঁন। এটি আছে ভাবী- 
কালের বিজ্ঞানীদের জন্য । 
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পেসমেকার 


পেশমেকার নামক যন্দ্রটির কথা আজকে প্রায় অনেকের মুখেই শুনতে 
পাওয়া যায়! এটি একাঁট ছোট যন্ত এবং হৃদযন্যের 'ক্রিরা ব্যাহত হলে বা 
আনয়মত হলে চিকিৎসকরা এটিকে রোগীর দেহে বাঁসয়ে দেন । 

হ্বদাঁপপ্ডটা আমাদের বুকের মাঝখানে সামান্য একটু বামে অবস্থান 
করছে । শিরার ভেতর "দিয়ে দেহের রন্ত হন্দাপ্‌শ্ডে ফিরে আসে এবং সেই রক্ত 
ধমনশীর মাধ্যমে সারা দেহের 'বাঁভল্ন অংশে ছাঁড়য়ে পড়ে । অর্থাৎ রন্তটা 
শরারে চক্রাকারে আবাতত হয় হৃংপণ্ডের মাধ্যমে ! 

আমাদের দেহে রন্তু আবার সীমত ॥ এবং এই সীমিত পাঁরমাণ রন্তকে 
আঁবরাম অসংখ্য কাজকে সম্পন্ন করতে হচ্ছে । হৃতাঁপণ্ডের মাধ্যমেই রন্তু পুনঃ 
পুনঃ ব্যবহৃত হয়। অপরাদকে আমাদের শরীরে যে পারমাণ রন্তু থাকে তা 
১২০০ 'মাঁলালটার পর্যন্ত আঁক্সজেনকে বহন করতে সমর্থ হয় । অথচ এই 
পাঁরমাণ আঁক্সজেন মাত পাঁচ 1মাঁনটেই নিঃশেষ হয়ে যায় । তাই রন্তকে আবরাম 
হৃদাপশ্ডের মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে হয় এবং ফুসফুস থেকে আক্সিজেনকে বহন 
করে দেহের প্রীতাঁটি কোষে পেশছে দিতে হয় ৷ 

হৃদাঁপণ্ডকে তাই সব সময় একটা 'নার্দঘ্ট সময়ের ব্যবধানে সগকুঁচিত ও 
প্রসারত- হতে হয়। এটি যেন ছন্দোবদ্ধ একাঁট প্রাক্তয়া । স্বাভাবিক সুস্থ 
শরীরে একজন পূণ বয়স্ক ব্যান্তর হৃদস্পন্দনের হার মানটে প্রায় ৭২ বার। 
বয়স বাড়লে স্পন্দন হার কমে । নবজাতদের ক্ষেত্রে একটু বেশী--সেকেণ্ডে 
৮০,থেকে ৯০ বার। তবে স্পন্দন হার সব সময় নিদিষ্ট থাকে না। কাজের 
অনুপাতে বাড়ে কিংবা কমে। দৌড়ানো এবং শ্রমবহ,ল কাজের সময় বেড়ে 
যায় ঘুমানোর সময় কম হয় । 

এই ছন্দোবদ্ব প্রার্রিরা এক বিশেষ ধরণের রূপান্তারত হৃংপেশা, হৃংস্পন্দন 
উৎপাদন এবং দ্রুত বিস্তারে এক উল্লেখযোগ্য ভুঁমকা পালন করে! এই 
রুপান্তারত হৃংপেশাগ:লোকে বলা হয় সংযোগী কলা । এদের পাঁচটি পর্বে ভাগ 
করা হয়েছে । তাদের মব্যে একি সাইনোএাঁট্রয়াল নোড ৰা এস. এ. নোড । 
এই পর্ব“ থেকে তাঁড়ধাবভব উৎপন্ন হয় এবং এই তাঁড়িখাবভব তরঙ্গের আকারে 
সমন্ত হৃংপণ্ডে ছাঁড়িয়ে পড়ে । আর তখনই সান্ট হয় হংপন্দন | 

স্পন্দন হার নিয়ান্িত হয় সমবেদা বা 'সিমপ্যার্থিটক ও পরা সমবেদী বা 
প্যারাসমপ্যা'থাটক ভেগাস নার্ভের দ্বারা । এদের প্রভাব পরস্পর বিরোধ । 
সমবেদশ স্নায়নতন্ত্র প্রাকুয়নাকে ত্বরান্বিত ও অধিকতর সান করে তোলে কিন্ত 
ভেগাস নার্ভ প্রীরুয়াকে মন্দীভূত করে। তাই তাঁড়ধাবভবের উৎপাঁত্ত এবং 
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তার নিয়ন্ত্রণ হৃতপচ্ডের নিজস্ব ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতাকে আমরা স্বাভাবিক 
পেসমেকার বলতে পার ৷ ১৯০৭ সালে কথ এবং ক্ষ্যাক নামে দৃূজন 
শারারাবজ্ঞানী সাইনোএ্রাট্রয়াল পর্বে তাঁড়ংাবভবের কথা প্রথম উল্লেখ করেন । 
চাঁকৎসাবজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই হৃদযন্ত্র সম্বন্ধে ভেবে আসাছলেন । 
তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, হ্াত্য্দের ক্রিয়া আঁনয়ামিত হলে কঠিন হৃদরোগের সাঁষ্ট 
হয় এবং রোগীকে বাঁচানো যায় না। 1কথ এবং ক্র্যাকের গবেষণা ধেকে যখন 
হদযণ্রের ক্রিয়ার স্বরূপ উদ্বাটিত হলো, তখন বিজ্ঞানীরা এঁগয়ে এলেন 
পেসমেকারের বিকজ্প অনুসম্ধান করতে । ১৯৫৩ সালে সবপ্রথম পেসমেকার 
যন্ত্র আবিত্কৃত হলো । প্রার্থামক সেই পেসমেকারটি ছিল এক্সটারন্যাল 
পেসমেকার | কঠিন রোগে অথবা কোন দ:ঘণ্টনায় হৃদযন্দের স্পন্দন আনিয়ামত 
হলে হৃদযন্ত্রের ভেতরে একটা [শরার সঙ্গে পেসমেকারের নল লাগিয়ে দেওয়া 
হতো! তাতে হৃংপণ্ডের দক্ষিণ [িলয়কে উত্তোজত করতো এবং হ্ৃংস্পন্দন 
নিয়ামত হতো । 
কিন্ত; এই ধরণের পেসমেকারের একটা মন্তবড় অসমাবধা ছিল। এতে 
ৎস্পন্দনের হার সব সময় একই থাকতো--[ম[নিটে ৭০ বার । ঘুমাতে গেলে 
স্পন্দনের হার কম হওয়া উচিত এবং ভার কাজের সময় বদ্ধ পাওয়া উঁচিত। 
তা কিন্ত হতে পারতো না এই পেসমেকারের দ্বারা । তাই এই অস;বিধাকে 
দুর করতে সচেণ্ট হলেন প্রযু্জিবিদরা । ফলে ১১৫৮ সালে জামণনীর “সমেন্স 
এঁনয়া” নামে একটি কোম্পানী ইনটারন্যাল পেসমেকার আবিত্কার করেন । 
ওজন নিতান্ত কম__২৫গ্রাম থেকে ৫৫ গ্রাম । কাঁধের আশেপাশে অথবা পেটের 
ভেতরে ওকে স্হাপন করে চিকিৎসকরা ভাল ফল পেলেন। ১৯৮৬ সাল 
পযন্ত এ পেসমেকারই ব্যবহার করা হাচ্ছিল। তারপর এ বছরই উন্নত ধরণের 


পেসমেকার আবিজ্কত হয়েছে। ওতে প্রয়োজন অনহযায়ী হৃৎপন্দনের হার 
বাড়ে কিংবা কমে। 


পেসমেকার একটি ইলেক্রানক যন্ত্র । 
হৃংাঁপণ্ডের সঙ্গে বৈদদ্যাতক তারের সাহায্যে 
ব্যবস্হায় হৃংস্পন্দন নিয়মিত হয় । 

ইণ্টারন্যাল পেসমেকার--যা ১৯৫৮ সালে আবিত্কৃত হয়েছিল, তা শরীরের 
বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্হাপনের সমীবধা অনুযায়ণ বিভন্ন আকারের করা 
হতো! সেই যন্ত্রটি একটা ইলেকট্রোডের {বি 


বুকের মাংসপেশীর তলায় বাঁসয়ে 
সংয.জ্ত করা হয় এবং এই যাঁন্তিক 


[া। পরবতীকালে উদ্ভাবিত 
পেসশেকারের জন্য আরও উন্নত ব্যাটার আঁবজ্কৃত হয়েছে। ওঁ ব্যাটার 
সারা জীবনে পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না। 


বর্তমানের উন্নত পেসমেকার যন্ত্র সব বয়সে এবং সব কাজের {বিভাগ 
অনুযায়ী হৃংপণ্ডের স্পন্দনের হ 


শর বাড়াতে কিংবা কমাতে সক্ষম হয়েছে। 
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তবে ওর একাঁটি মাত্র অস:বধা আছে। রন্তে আ্সজেনের প্রবাহকে স্বাভাবিক 
পেসমেকারের মত এতখান সংঞ্ঠুভাবে 'নয়ন্রণ করতে পারে না। হয়ত 
পরের দিকে তাও সম্ভব হয়ে উঠবে । 


মনুষাদেহের বিকল অঙ্গকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় নতুন অঙ্গ সংস্থাপনের 
যে শল্যাীকৎসা তাকেই বলা হয় স্পেয়ার পার্টস সার্জারী । 'চাঁকংসাক্ষেত্রে 
এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আধহীনক হলেও ভাবনা "চিন্তা শুর; হয়োছিল রবার্ট 
বয়েলের আমলে ৷ 
রৰাট বয়েলের আগে অনুরূপ ব্যবস্থা যে আদৌ ছিলনা এমন নয় । 
ভারতীয় প্রাচীন শল্যাঁচিৎসার গ্রচ্ছ স:শ্রুত সংাহতাতে চক্ষ: আঁধরোপনের 
কথা আছে । এমন ক খগ্‌বেদেও কাঁতত অঙ্গের পুনর্গঠনের উল্লেখ দেখা 
যায়। তব: শরাঁয়ের প্রধান প্রধান যন্দ্রপাঁত যেমন লিভার, হতাপণ্ড, কিডনী, 
ইত্যাঁদর সংযোজন একেবারে নতুন পদ্ধাঁত ৷ 
স্পেয়ার-পার্ট'স সার্জারী নামকরণের মূলে আমাদের 1চরাচারত প্রযণান্ত- 
দবদ্যার কথা উল্লেখ করতে হয় ! কোন যন্ত্--তা সে ভার ইঞ্জন হতে পারে 
অথবা সাধারণ ব্যবহার্য আসবাবপত্রও হতে পারে । বিকল হয়ে গেলে বা 
ব্যবহারের অনুপযোগী হলে পুরোটাকে বাদ না দিয়ে বিকল অংশটুকু বাদ 
গুদয়ে নতুন যন্ত্রাংশকে সংযোজন করা হয় ॥ এতে প;নর্বার কাজের উপযোগী 
হয় যন্দ ৷ 
তেমনই মানুষের শরীরও নানা জাঁটল যন্দ্রপাঁত নিয়ে তোর ৷ চোখের 
মত বোশঘ্ট্যপ্ণ হীণ্দিয়, হখীপণ্ড, কিডনী, ফুসফুস এমনকি মানুষের মাঁস্তভ্ক 
_ সবারই রয়েছে যত জাঁটল 'ক্লিয়াকলাপ ৷ এগুলো বিকল হয়ে গেলে মতত্যু 
অবধারিত। তাই এই জটিল অঙ্গগুলোকে পাঁরবর্তন করতে অনেকেই প্রথম 
থেকে সচেন্ট 1ছিলেন। তবে এটা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে একেবারে আধ্ানক 
কালে। 
গচাঁকৎসাবজ্ঞানগীরা জাঁটল অঙ্গগুলোকে সদ্যমৃত মানুষের দেহ থেকে 
গ্রহণ করে থাকেন এবং অন্যের দেহে আঁধরোপন করেন । কারণ, চাঁকৎসকরা 
লক্ষ্য করেছেন, মৃত্যুর বকছ:ক্ষণ পর পর্যন্ত অঙ্গগুলো কার্থক্ষম থাকে। এটুকু 
সময়ের মধ্যে যাঁদ মৃতের দেহ থেকে সংগ্রহ করে বিকল অঙ্গাবাঁশষ্ট অসুস্থ কোন 
মানুষের দেহে যত করা যায় তাহলে যে সুস্থ হয়ে উঠবে। 
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ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ সহজ নয় । একাঁদকে মৃতদেহ থেকে প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ সংগ্রহ করা যেমন কথ্টকর, অপরাঁদকে তেমনই রোগীর চাঁহদার সঠিক 
মুহূতেও পাওয়া দু্কর । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে মতের আত্মীয় স্বজনরা মৃতের 
অঙ্গ দান করতে সম্মত হন না আকৌ । তাই শল্য 'চাঁকৎসার ক্ষেত্রে নতুন 
দিগন্তের উন্মোচন হলেও 'চীকৎসকদের কোন কিছু করার থাকে না। ঠিক 
সময়ে অঙ্গ না পাওয়া গেলে রোগীকে মতত্যুমুখে পাঁতত হতে হয় । 

উপরোন্ত অসংীবধা দুর করতে প্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহকে সদ্যম তের দেহ 
থেকে সংগ্রহ করে জাঁময়ে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে । আবার কোথাও কৃত্রিম ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন ডায়ালীসস করা, পেসমেকার বসানো, ইত্যাঁদ । 

জাঁময়ে রাখার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও পুরোপযীর সফল হতে পারেন 
{ন । চক্ষুর ক্ষেত্রে অবশ্য পেরেছেন । যার জন্য স্থাপন করা হয়েছে আই 
ব্যাঙ্ক। অন্যান্য অঙ্গগুলোকে জাঁময়ে রাখার পদ্ধাঁত আবহ্কারের জন্য 
সচেষ্ট আছেন বহ; বিজ্ঞানী । বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কডনগকে ৪৮ ঘণ্টা 
পযন্ত সংরক্ষণ করতে পেরেছেন । হৃংাপণ্ড প্রভাঁতর ক্ষেত্রে এতটা সক্ষম হতে 
পারেনাঁন । হয়ত অদূর ভাঁবষ্যতে এ বিষয়ে তাঁরা সাফল্য অজ'ন করবেন । 


অঙ্গ সংরক্ষণ 


' মানুষের প্রয়োজনীয় অঙ্গ--যেগুলো কোন রুগ্ন দেহে আঁধরোপন করা 
সম্ভব, সেগুলোকে 'হমঘরে জমিয়ে রাখার প্রচেণ্টা একেবারে আধীনককালের ৷ 
এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আজও তেমন আশার বাণী না শোনালেও তাঁদের 
চেষ্টার বিরাম নেই। নানা সাধ্যসাধনার পর সদ্যমৃতের দেহ থেকে কোন 
কোন অঙ্গকে সংগ্রহ করে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পেরেছেন । 
টি সংরক্ষণের সময়কাল আরও বাড়াতে পারবেন এ বষয়ে কোন সন্দেহ 

প্রচস্টাঁট একেবারে আভিনব | কোন কোন উৎসাহ গবেৰক কেবল বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গ নয়, আন্ত মানূষকে আপাততঃ জাঁময়ে রেখে পরে তার পঢুন- 
জীবন দা্‌নেরও কথা ভাবছেন। যেমন ধরা যাক কোন মানাঁসক বকারগ্রচ্ভ 
মান,ষ--যে আত্মহত্যার মত ঘণ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়াস, তাকে যাঁদ 
সাময়িকভাবে জমিয়ে রাখা যায় তাহলে তার আত্মহত্যার প্রবণতা ল.প্ত হয়ে 
বাবে। অপরপক্ষে কোন দুরোরোগ্য ব্যাধতে আক্রান্ত মানুষকে আরও 
কিছুকাল চিকিৎসা চাঁলয়ে যাওয়ার জন্য জমিয়ে রাখলে স:ফল আসবে ৷ 
কিংবা প্রাচীন কাঁময়াবিদদের অমত অনুসন্ধানের মত মৃত্যুকে 1কছ?কাল 
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ফাঁক দেওয়ার প্রয়াসও বলা যেতে পারে ॥ 

এমন অসম্ভব ঘটনা .কঙ্গ-বজ্ঞানের কাঁহনীতে শোভা পায় বলে অনেকের 
ধারণা । কিন্তু না, বিজ্ঞানীরা আদৌ কল্পনা বিলাসী নন । যাঁদও বিজ্ঞানীদের 
অনুরূপ ধারণার মূলে উাঁড আযালেনের : শস্লপার” নামফ একটি ছায়াছাঁবর 
কাঁহনগ আছে বলে অনেকের ধারণা ৷. কাঁহনাঁর নায়ক জরা ব্যাধি থেকে 
ম:ন্তলাভ করতে নিজে অনন্ত "নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গড়োছল। পরে জেগে 
ওঠে একেবারে দ্বাবংশ শতাব্দীতে ৷ 

এও সত্য যে, উড আযালেনের গঞ্জের নায়কের. মত দলে দলে মানুষ বন্ধ" 


সভ্যতায় এক বপর্যয় নেমে আসবে!  বিজ্ঞানীরাও জানেন সে কথা । তব; 
এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য অনেকে সচেষ্ট আছেন । 

মানুষকে জাঁময়ে রাখার প্রচেণ্টা আগেও কেউ কেউ করোঁছলেন। তাঁদের 
মধ্যে জন হাণ্টার নামে এক চাকৎসকের নাম করতে হয়৷ মরা জাবকে 
হিমঘরে জাঁময়ে রাখাটা কোন ব্যাপারই নয়! কিচ্তু জীবন্ত অবস্থায় ! জাঁবন 
থাকবে অথচ গহমধরে জমানো অবস্থায়! সম্ভবতঃ জন হাণ্টার জীবন্ত 
মানুষকে কছ:কাল জাঁময়ে রাখার পদ্ধাঁতআঁব€কারে বন্তবান হয়েছিলেন 
অর্থ রোজগারের ধান্দায় । মাছকে নিয়ে দাঁ্ঘ কাল পরাঁক্ষা চাঁলয়োঁছলেন 
তান । কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ বিষয়ে কোন তথ্যই তান আীবঙ্কার. করতে 
পারেননি ৷ 

বর্ত“মানে মৃত্যুকে ফাঁক ?দয়ে বরফের ভেতরে জমাট হয়ে থাকা এবং পরে 
পুনজাঁবন প্রাপ্তির একটি প্রাকাতিক নার 'িজ্ঞানীরা খংজে পেয়েছেন ॥ মের 
দেশে-_-যেখানে বছরের একটা দীর্ঘসময় বরফে বরফে আচ্ছাদিত থাকে, সেখানে 
কয়েক প্রজাতির ব্যাঙ এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডাযও বাস করে। ভার অদ্ভুত এ 
ব্যাঙরা ৷ শীতকালে ওরা শীত ঘুম দেয় এ বরফের চাঁইর ভেতরে ৷ যখন 
শশতঘ্‌মে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন তাদের দেহে প্রাণ আছে {কনা বাহর থেকে 
বোঝা যায় না। 'কন্তু বরফ গলে গেলেই "দিব্য প্রাণ ফিরে পায়। খায়, 
দায়, লাফায়, বংশাবস্তার করে । আবার শীতের প্রাক্কালে শীত, ঘুমের জন্য 
প্রস্তুত হয় । 

মেরুদেশের সেই সব ব্যাঙদের কাণ্ডকারখানা জীবাবজ্ঞানগদের {বামত 
করেঃ তাঁরা সেই সব ব্যাঙদের ল্যাবোরেটারতে এনে রঈৃতমত পরীক্ষাও 
করেছেন । - দেখেছেন, মাইনাস আট 'ডাঁগ্র সোঁ*টগ্রেডেও ওদের মতত্যু হয় না। 
অথচ অন্য কোন জীব এত ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। 

বহ পরীক্ষা রক্ষার পর তাঁরা "চ্থর করেছেন? ওদের দেহের গঠনটা 
এমনই যে, দশর্ঘকাল বরফের তলায় অবস্থান করা সত্বেও দেহ কোষের অভ্যন্তরে 
1কছুতেই বরফ জমতে পারে না। বরফটা জমে কেবল কোষের বাহিরের 
ধৃদকটায় এবং রন্তেও। উত্ত কারণে তাদের দেহ কোষগনলোর প্রাচীর আদৌ 
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নষ্ট হতে পারে না। 
অপরাদকে রন্তটা জমাট বাঁধার দরুন শীতঘ:মের সময় দেহে রন্ত চলাচলের 
কাজ পুরোপাঁর বন্ধ থাকে, এটিও একটা তাজ্জৰ ব্যাপার ! রক্ত চলাচল 
না হলে কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ হতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে মৃত্যু 
অবশ্যম্ভাবী ছিল |. তব; ওরা বেচে থাকে এবং বেচে থাকে মাসের পর 
মাস। আশ্চর্য ও আঁভনব এক ব্যবস্থা বটে। 
তুষার ব্যাউ'দর জীবন ধারণের এ আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্যের কছ:টা হাঁদস 
অবশ্য বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ! পরাক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, শীতঘ্‌ম 
দেওয়ার সময় হলে ওদের রক্তে প্রচুর পাঁরমাণে গ্রযকোজ উৎপন্ন হয়। অবশ্য 
এমন অবস্থা মানুষের দেহে ঘটালে চরম অবস্থার সৃষ্ট হতো । 'কছুতেই 
বাঁচতে পারতো না মানুযে । কিন্তু ওরা বাঁচে। বাঁচিয়ে রাখে এ গ্রুকোজ, 
যা মানুষের বেলায় আঁত ভয়াবহ । ব্যাঙদের দেহে শীতঘ:মের সময় প্রচুর 
গ্রকোজ উৎপন্ন হওয়ায় ওদের কোষগুলোকে খাদ্যের অভাবে মরতে হয় না। 
অপরাঁদকে গ্রকোজ দেহস্থ প্রোটিনের কাজকে“ বাধা দেয় বলে কোষের 
উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় থাকে । 
এ গ্রঃকোজ ব্যাঙদের দেহে আর একি আশ্চব* ধরিয়া সম্পন্ন করে থাকে । 
এ ক্রিয়ার ফলে কোষগনূলোর ভেতরে বরফ জমতে পারে না । উৎপন্ন হওয়ার 
সাথে সাথেই দ্রুত কোষের অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয় । যেহেতু গ্রকোজ জলে 
অত্যন্ত দ্রবণীয়, তাই কোষ মধ্যস্থ জলে [মিশে যেতে ওদের কোন অস;বিধা 
হয়না। উত্ত অৱস্থায় কোষের ভেতরে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় তার 1ৃহমাগ্ক জলের 
হমাজ্ক তথা শুন্য ডিগ্রী তাপমাত্রা অপেক্ষা কম ৷ তাইতো কোষ মধ্যাস্থিত 
জল সহজে কঠিন বরফে পারণত হতে পারে না। এবং এই প্রক্রিয়াটি শুরু 
হয়ে যায় তুষার ব্যাঙদের শাঁতঘুম দেওয়ার পুর্বাহে ৷ 
মের, দেশের তুষার ব্যাঙদের দোহক বৌঁশষ্টাকে অনুসরণ করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন বজ্ঞানীরা । এ 'বিষয়ে মনে হয় প্রথম গবেষণা করেন বজ্ঞানী 
সীগ্যাল এবং বিজ্ঞানী স্টানবার্গ ৷ 'ঁকল্তু তাঁরা কোন সুবিধা করতে পারেন 
নি।. ই'দংরকে নিয়েই শুরু করোঁছলেন গবেষণা । সবক"ট ইণ্দুরকে 
মরতে হরোছিল। 
সীগ্যাল ও জ্টানবার্গের পরে গবেষণা হয় কাঁলফোণণ*য়ার বাকণলে 
গবেষণাগারে । এইখানে গবেষকরা একটা কুকুরকে প্রচণ্ড ঠাণ্ভার মধ্যে 
জীবিতাবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল জাঁময়ে রাখতে সমর্থ হয়োছলেন। এক 
ঘণ্টা পরে তাকে জীবনদানও করোছিলেন 
সময়কালটা যাঁদও [নিতান্ত কম, তব; বিজ্ঞানীদের কাছে এট একি বিরাট 
সাফল্য । এক ঘণ্টা ধরে {হিমশীতল পাঁরবেশে জীবনকে ধরে রাখা--কম কথা 
নয় ॥. আর এ কারণে সৌদন কুকুরাঁটর নামকরণ করা হয়েছিল পাঁডপফ্লীজ 
সিন | গবেষকরা মনে করছেন, উপরোন্ত স:ত্রকে অবলম্বন করে গবেষণা 


১৫৮ 


সে ০ 


করলে অদ্‌র ভাঁবষ্যতে সময় সীমা আরও বাড়াতে পারবেন । শুধ জীব- 
জন্তুদের ক্ষেত্রে নয়, মানুষের বেলায়ও । 

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী ৷ বর্ত“‘মানে পরো একটা জীবকে হমঘরে জাঁময়ে 
রাখার প্রচেষ্টার পাঁরবর্তে জীবের শক্রাণু ও ভিদ্বাণুকে জমিয়ে রেখে দীর্ঘ 
কাল সংরক্ষণ করা যায় কনা-_সেই কথাই বৌশ করে ভাবছেন । তাঁদের 
ধারণা, আপাততঃ এই ব্যবস্থাটা কার্যকর হলে ভাঁবষ্যতে কোন জীবকে 
পাঁথবী থেকে হাঁরয়ে যেতে হবেনা । 

গীবজ্ঞানের এই শাখাটি তথা আন্ত জীব থেকে শহর; করে জীবের অঙ্গ 
প্রতাক্গ; শুক্রাণু» ডিম্বাণু ইত্যাঁদকে সংরক্ষণ করার গবেষণা আজ গাবজ্ঞানী- 
দের কাছে অত্যান্ত জনীপ্রয় হয়ে উঠেছে ॥ বহন {বজ্ঞানী লগত হয়েছেন এই 
গবেষণায় । তাই জীবাঁবজ্ঞানের একাঁট নতুন শাখাও গড়ে উঠেছে। এ 
শাখাঁটির নামকরণ করা হয়েছে ক্লায়োনক্--যার অর্থ আধরোপন যোগ্য অঙ্গ- 
সমূহকে জাঁময়ে সংরক্ষণ করার বিজ্ঞান । 


অস্ত্রোপচারের আধুনিক যন্ত্রপাতি 


মানুষের বোধশীন্ত পাঁরবেশের অপরাপর জীবজন্তুদের. তুলনায় অনেক 
অনেক বেশী উন্নত ৷ মৃত্যু তার কাছে একটা আতঙ্ক__ মরতে কেউ চায়না ৷ 
তথাঁপ জীবনের আঁনবার্য পাঁরণাঁত মৃত্যুকে কেউ আটকাতেও পারেনা! 
হয়ত 1চরকাল এই সুহ্দর-পাথবীর জল হাওয়াকে ভোগ করার পাঁরকজ্পনা 
করোঁছলেন [কমিয়ািদরা ॥ : তাঁরা ব্যর্থ । আজকের উন্নত বিজ্ঞান অম্‌তের 
খোঁজ অবশ্য করেনা ৷. তব; পাঁরণত বয়সে যাতে মৃতকে বরণ করতে পারে 
এবং পরমায়কে যাতে আরও কিছ,টা বাড়াতে পারে তার জন্য অক্লান্ত পাঁরশ্রম 
করে চলেছে যাঁদও এ প্রচেণ্টা আঁত প্রাচীনকালেই ছল ৷ তা নাহলে সে 
আমলে চাঁকংসাশাস্ত গড়ে উঠতোনা ॥ 

মানুষকে দীর্ঘায়্‌ দান করার জন্য প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রথম দ7_ 
ধরণের [চাঁকৎসা পদ্ধাঁতর উদ্ভব হয়োছিল। কায়াঁচাঁকংসা ও শল্য চাকৎসা। 
দেহাংশের সমূহ ভ্রুটিকে ওষুধের দ্বারা সারানো যার না।. তাই শল্য- 
চাঁকংসার উদ্ভব হয়োছল এবং এ বিষয়ে ধচীকৎসাবজ্ঞানগ সংশ্রুতই কালজয়ী 
খ্যাঁত লাভ করছিলেন খনী্ট জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে । তাঁর কালজয়ী 
গ্রন্থ সুশ্রত সংাহতায় নানা ধরণের যন্ত্রপাঁতর বিবরণ আছে৷ তবে চেতনা 
নাশক পদার্থের কোন উল্লেখ দেখা বায় না। 
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সংশ্রুযতের আমল থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আঁতক্রান্ত হয়ে গেছে 
চিচিৎসা গবজ্ঞানীদের হাতে এসেছে উন্নত মানের চেতনা নাশক দ্রব্য, ওষুধ 
ও নানা ধরণের সুক্ষ যন্দরপাঁত ৷ তাই শল্যাঁচাকংসা এখন অনেকখণন সহজ 
হয়েছে এবং যন্দ্রণাবহীন অবস্থায় 1কডননী চক্ষতু, হৃতাঁপণ্ড প্রভাঁতকে বাদ 
দিয়ে নতুন অঙ্গ যোজনা করা হচ্ছে। এমনাঁক মাথার খুলির ভেতরে ব্লেনেও 
হচ্ছে অস্ত্রোপচার ! আলষ্রাসাঁনক লেসার প্রভাত আবজ্কারের ফলে শরীরের 
আভ্যন্তরীণ 1বকল যন্ত্রপাঁত, ক্ষত, টিউমার প্রভাঁতকে সনান্ত করতে 
খারছেন। তার উপর বত'“মানে আবার কাঁম্পউটারকে কাজে লাগানো হচ্ছে । 
বিজ্ঞানের সব শাখা আজ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে গেছে াকৎসাবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে। চাঁকৎসাবজ্ঞান তাই আজ এক বিস্ময় এযং এই বজ্ময় প্রধানত 
শল্যাচীকৎসার ক্ষেত্রে ! 

শলাচাকংসার : উন্নাতর মুলে আছে কাটা ছে'ড়া করার ঘন্তগূলোর 
অভাবনীয় উন্নাত । দীর্ঘকাল তীক্ষরধার ছঠ়ীর, কাঁচি ইত্যাঁদর ব্যবহার 
প্রচালত ছিল এবং এখনও আছে । এখন তার স্থান গ্রহণ করতে চলেছে 
জেটনাইফ ৷ 

জেট নাইফের আঁবছ্কারক কয়েকজন মাঁক‘ন শল্যাচীকৎসক । শরীরের 
কোন অংশে বড় রকমের অস্ত্রোপচার করতে গেলে চিকিৎসকদের রত হতে 
হয় রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ! প্রচুর রন্তপাতও ঘটে । তাই অদ্ঘোপচারের 
সমর রক্তদানের ব্যবস্থাও রাখতে হয় । ফলে অস্ব্রোপচার করতে গেলে শুধু 
রক্তপাত বন্ধ করতেই কেটে যায় সময়ের একটা বড় অংশ ৷ 

শল্যাঁচীকৎসকরা তাই চন্তা করতে থাকেন, বনা রন্তপাতে অস্বোপচার 
করা যায় কিনা! তাহলে সময়ও বাঁচবে এবং রোগীর অযথা রক্তপাত 
ঘটবেনা ! 

তাঁদের সেই 'চন্তারই ফলশ্র:ীত জেটমাইফ । আসলে জেটনাইফ ?বশেষ 
উপায়ে নামত কোন ছযীর নয়। ছযরর মত কাটা ছে'ড়া করতে পারে বলে 
অন,রূপ নাম।. এাঁট একি নলের মত 'ঁজাঁনস এবং অগ্রভাগ জেটের মত 
ছ'চালো। সেই ছ'চালো অগ্রভাগে আঁত সুক্ষ্ম একটা ছিদ্র থাকে । অস্ব্রোপ- 
চারের সমর যেখান থেকে বার করানো হয় উচ্চ তাপমাত্রার ত'র গ্যাস প্রবাহ ৷ 
যে জায়গায় অদ্ব্রোপচার করা হবে তারই উপরে আত অজ্পক্ষণ ধরে রাখলে 
মাংসপেশী তো বটেই, হাড়ও কেটে যায়। কাটার সময় যেটুকু রন্তু বোঁরয়ে 
আসে তা উচ্চ তাপমাত্রায় শকিয়ে কাটা অংশের দুপাশে জমাট বেধে যায়। 
ফলে রন্ত বার হতে পারে না। কাটাও যায় আঁত সক্ষভাবে। 

মাঁকন শল্যাঁচাঁকৎসকরা এই ধরণের আরও একটি উন্নত ভগ্র আঁবৎ্কার 
করেছেন। নাম লেসার নাইফ। অস্র্টি পূর্বের অনুরূপ । তবে এতে 
উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের পাঁরবর্তে লৈসারের সাহায্যে তাঁৱ আলোকরশিনকে 
পাঠানো হর। নামটা তাই লেসার নাইফ। এতে শল্যাচাকৎসকরা শরীরের 
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ক্যানসার দঙ্ট কোষগুলোকে আঁত সহজে কেটে বাদ দিতে পারেন এবং 
অনুরূপ অস্কোপচারে সমস্থ কোষগলোর কোন ক্ষত হয় না। 

তীর আলোক রাঁশন এবং উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের পাঁরবর্তে জেট নল 'দয়ে 
আঁত শীতল কোন তরলকে পাঠিরে পূর্বের মত অস্ত্রোপচারের আর এক 
পদ্ধাঁত আঁবছকার করেছেন 'িউইয়কেরে এস, কুপার নামে জনৈক শল্য- 
চাঁকৎসক ৷ এতে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় মাইনাস ১৮০” সৌশ্টগ্রেড 
তাপমাত্রার তরল নাইভ্রোজেন। তরল নাইক্রোজেন-গাঁতবেগের 'পারবর্তন 
ঘাঁটয়ে তাপমান্রাকে 'নয়ন্তণও করা যায়। আঁত শীতল পদার্থ ব্যবহার করা 
হয় বলে যন্ত্রাটর নাম আইস নাইফ ॥ 

আইস নাইফের সাহাযো অভ্ভ্রোপচার করলে রোগী আদৌ যন্ত্রণা অনুভব 
করে না। মাঁন্তঙ্কের টিউমার অপসারণে এই পদ্ধাত বেশ ভাল ফল প্রদান 
করে। প্রথমে মাথার খবীলতে 'ছিদ্ধু করে দেওয়া হয়। তারপর ছদ্দুপথে 
তীব্রবেগে প্রেরণ করা হয় আঁত শীতল নাইট্রোজেন ৷ আঁতাঁরন্ত ঠাণ্ডায় গোটা 
টিউমারটাই ধ্বংস হয়ে যায় । কাঁটা ছে'ড়া করতে হয়না । ধন্তপ্রা্ত 
টিউমারের অবশেষ শরীর তার নিজের নিয়মে অপস্ারত করে ফেলে! 

এবার শরীরের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা টিউমারের কথায় আসা যাক! 
ভেতরের টিউমারের আঁন্তত্ব সহজে ধরা পড়ে না। ডাক্তারদের সন্দেহ হলে 
সন্দেহয্য্ত গ্থানটাকে কেটে দেখতেন প্রকৃত টিউমার গাঁজয়ে উঠেছে কনা এবং 
[টিউমারের চারটা কেমন! এট বেশ যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা পরের দিকে 
লেসারের সাহায্যে ত্রমাত্রক ফটো গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয় এবং ব্রেন ইত্যাঁদকে 
স্ক্যান করারও বাবস্থা প্রগীলত হর ! এগুলো যন্দ্রণাদামক না হলেও খরচ 
বহল" অপরাঁদকে টিউমার ধরা পড়লে টিউনার থেকে অল্প মাংস কেটে নিয়ে 
পরণক্ষা করা হতো টিউমার ক্যানসারে রূপান্তারত হয়েছে কনা । এই 
পদ্ধাত আজও আছে এবং এর অসংবধাও বড় কম নয়। যাঁদ ক্যানসারের রূপ 
নয়নে থাকে তাহলে মাংস কেটে নেওয়ার পর দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ে এবং কাটতে 
গেলে অগ্ষোপগারের ব্যথা রোগীকে সহা করতে হয়! তবে এমন ক্ষেত্রে 
রোডও আইসোটোপেরও বাবহারের সংযোগ আছে । 

বর্তনানে এক আভনব উপায়ে টিউমারকে সনান্ত করা হচ্ছে। এাঁট উন্নত 
পন্ধাত এবং এই পদ্ধাততে আনক্রাসানক্‌সের ব্যবহার করা হয়। কাণে 
শোনা বায় না এমন উচ্চ কম্পাঙ্ক গবাশষ্ট শব্দকে শরীরের সন্দেহম্‌লক 
জায়গার পাঠানো হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে ওর প্রীতধবানকে পরীক্ষা 
করা হয়। রোঁডও আইসোটোপ অপেক্ষা অনেক ভাল এবং নরাপদ এই 
বাবস্থা । কারণ, রোডও আইসোটোপ ব্যবহার করলে তেজাঁক্ষয়তার 
দরূন শরীরের ক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা, থাকে। আনগ্রাসীনকের বেলায় সে 
সম্ভাবনা আদৌ নেই । ভার, প্লীহা, গকডনগ ইত্যাঁদ পরীক্ষার ক্ষেত্র 
এট একাঁট অনন্য পদ্ধাঁত। হধীপণ্ডের রোগ 'নর্ণয়ে আল্রাসাঁনক 
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ক্যামেরারও আঁবহকার হয়েছে ।  মান্তচ্কের রোগ নগ“য়েও আলট্রাসাঁনিক 
ব্যবহার করে ভাল ফল পাচ্ছেন 'বিজ্ঞানীরা । 

আরও আরও উন্নত যন্ত্র আবতকারের জন্য এখনও বিজ্ঞানীরা গবেষণায় 
রত  ভাঁবষ্যতে আরও কত 'অত্যাশ্চর্য যন্ত্র আবিস্কার হবে--তা ভাবী 
কালের চাঁকৎসকরাই বলতে পারবেন । 


অস্থির বিকল্প 


দেহের অকেজো অঙ্গকে মেরামত করে পুনরায় সচল করার চেণ্টা আজকের 
নয়_-বহু কাল আগের ৷ মোঁসনের যন্দ্রাংশ খারাপ হয়ে গেলে খারাপটাকে 
সাঁরয়ে ফেলে নতুন যন্দ্রাংশ পাঁরয়ে দলে সচল হয় । সামান্য কাঁরগরও এ 
ব্যবস্থা করে নেন। কন্তু মানুষের শরীরটা তো আর গোঁসনের মত নয় ! 
সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ জৈব বস্ত;। এমনাঁক দনষ্প্রাণ বলে যাকে মনে হয় সেই 
ভ্রণেরও জীবন আছে। অসংখ্য কোষ ?দয়ে গড়া একাঁট কলাতন্দ্র। 
মোঁসনের যন্ত্রাংশের মত-হ:ট করে পাল্টানো যায় না) গেলেও সেই জৈব- 
বস্তুকে তোরি করাও সম্ভব নয়। 

হাড় ভাঙ্গে। জোর আঘাত লাগলে ফেটেও যায় । তবে জৈব বস্তু বলে 
নিজের নিয়মে সে জোড়াও লেগে বায় । তার জন্য ক্ষত স্থান যাতে কছ:ঁদন 
পঢরোপ্‌াঁর গ্রামে থাকতে শারে তার জন্য প্লাস্টারের ব্যবস্থা করা হয় । 

কিন্তু শরাঁরের এমন 1বশেষ বিশেষ হাড় আছে, যেখানে প্লাণ্টার করা সম্ভব 
নয়। সেক্ষেত্রে? তাছাড়া হাড়ের অন্য কোন অ্রাটতে--যেখানে প্লাস্টার 
কার্যকর হবেনা বলে 'চাঁকংসকরা মনে করেন, তার বেলায় ! 

এমন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা আজকাল ক্ষতদ্থানের হাড়ের উপর ধাতব পাত 
পাঁরয়ে দিয়ে আঁটিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন । এই পারিকজ্পনাটা প্রথম শল্য 
চাঁকংসক ডাঃ হানসম্যানের। ১৮৮৬ সালে [তাঁনই প্রথম হাড়ের বিকল্প 
খজতে গয়ে ধাতব পাতকে আমন্ত্রণ জাঁনয়োছিলেন । ঠোঁর করোছলেন 
বোন প্লেট । 

হানসম্যান বোনপ্লেট-তোঁর করোছিলেন বটে 1কল্তু-রোগীর দেহে প্রয়োগ 
করে আদৌ সফল হতে পারেনাঁন । তবে তাঁর-পাঁরকল্পনাটা অনেককে অন 
প্রাঁণত করোঁছল । ফলে অনেকেই তোর করোঁছলেন বোনপ্লেট এবং হাড়ের 
সঙ্গে জংড়ে দিয়ে ক্ষত হাড়কে জোড়া দতে চেণ্টা করোঁছলেন। তাঁদের মধ্যে 
একজন ছিলেন ল্যাদ্বোট । ১৯০৯ সালে উন্নত মানের বোনপ্লেট তৈর করে 
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ই 


[তান বেশ কীতিত্ প্রদর্শন করোছলেন। ল্যাদ্বোটের পদ্ধাত আরও উন্নত 
করেছিলেন শেরম্যান ও লেন নামে আরও দুজন শল্যাঁচাকংসক ৷ যার ফলে 
প্রথম বশ্বযুদ্ধের পূর্বে ধাতব বোনপ্লেট বেশ জনাপ্রয় হয়ে উঠোঁছল, সে সময় 
পাশ্চাত্যের আঁধকাংশ দেশ হামেশাই বোনপ্লেট ব্যবহার করতেন ৷ 

সামায়কভাবে রোগী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করলেও পরের দিকে বোনপ্লেট 
ব্যবহারকারীরা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে লাগলেন । প্রকাশ পেতে 
লাগলো নানা ধরণের 1বরুষ্ধপ্রীতারয়া। কখনও কখনও রোগার ক্ষতদ্থান 
বাঁষয়ে উঠে রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিত। অপর {দকে মেরা 
মতের কাজ যতই 'নখত হোকনা কেন, হাড় ধাতব প্লেটকে ঠক ঠিক খাপ 
খাইয়ে [নিতে পারতো না । তাছাড়া ঘর্ষণের ফলে হাড়ের ক্ষয়ও হতো! 

উপরোক্ত অসীবধাগুলোকে দুর করতে পুনরায় শুর হলো গবেষণা । 
1বজ্ঞানণীরা বুঝতে পারলেন, জাঁবাণ সংরূমণের ফলেই আঁধকাংশ ক্ষেত্রে 
বিরুদ্ধ প্রাত ক্রিয়া হয়ে থাকে |. পৌনাসালন আঁবচ্কার হতেই বিজ্ঞানীরা 
ভরসা পেলেন । পোঁনাঁসালনের কৃপায় জীবাণ; সংক্রমণ রদদ্ধ হলো বটে, 
গকন্তু হাড়ের ক্ষয় ! ওকে রোধ করা যাবে কেমন করে? 

পুনরায় শুরু হলো গবেষণা ৷ ক্ষয় নিরোধক ধাতু বা ধাতু সংকর চাই। 
এটা ওটা নানা ধাতু ও সঙকরকে নিয়ে চললো পরণক্ষা ৷. অবশেষে তাঁরা 
বুঝতে পারলেন, এ ব্যাপারে স্টেনলেস স্টল এবং ভটালয়ানই বিশেষ 
উপযোগী । এদের সঙ্গে হাড়ের [বশেষ প্রাঁতাঁরুয়া হয়না । যাঁদ বা হয় তা 
আঁত অল্প । ১৯৫২ সালে কুসার নামে এক শল্য 1চীকৎসক অনুরুপ পাত 
গ্রহণ করেন। তারপর পায়ের হাড়ের সঙ্গে পাতদটোকে আচ্ছা করে পেরেক 
দিয়ে আঁটিয়ে দিলেন । পরের বছর এগারস নামে এক শল্য চাঁকৎসক 
পেরেকের পাঁরবতে ক্রু দিয়ে আঁটালেন। 

এবার দেখা গেল, পেরেক অপেক্ষা স্কুই আঁধক কার্যকর হলো । 'চাঁকৎসা 
িজ্ঞানীরা তখন এ স্কুকে নিয়েই শুর করলেন ভাবনা চিন্তা । এক নতুন 
ধরণের ক্র: আঁবচকার করে 'চাঁকৎসা [িজ্ঞানী-ডোঁনস উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
লাভ করায় বেশীর ভাগ শল্য চাঁকৎসক-ডোঁনস আবিপ্কৃত স্রুকেই গুরুত্ব 
দিলেন। এ ক্রু দিয়ে বোনপ্লেটদ্বয়কে বনস্ত করার ফলে হাড়ের ভাঙ্গা অংশ- 
গুলোর ভেতরে যে চাপ সল্ট হলো তাতে হাড়ের জোড়া লাগা আরও সহজ 
হলো । কিন্তু গবেষণা বন্ধ হলো না। চাই আরও ভাল প্লেট এবং ভাল 
স্রু। শেষে ১৯৬১ সালে শল্য চাঁকৎসক মুলার তোর করেন এক বিশেষ 
ধরণের বোন প্লেট এই প্লেট পর্বের আবিচ্কৃত সমূহ প্লেট অপেক্ষা শ্রেঠ 
গববোঁচত হাওয়ায় পাঁরাচত হলো “মূলারের প্লেট” নামে। গচাঁকৎসকদের 
বহ: দিনের আশা এতাঁদনে সফল হলো । 

বর্ত“মানে ধাতব প্লেট বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। ধাতব প্লেটের স্থান 
দখল করেছে কারবন ফাইবার প্লেট, গ্রাস ফাইবার প্লেট ইত্যাঁদ । ধাতুর ক্ষেণে 
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কমবেশী শবর;দ্ধ প্রাতীক্িয়া লক্ষ্য করায় এ জাতীয় প্লেটের উদ্ভব ৷ তবে 
এইসব প্লেউও সম্পূর্ণ" দোষ কিনা-_যে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন 
'আছে। 


রক্তের জমাট বাঁধা 


রক্ত তরলপদার্থ।: তরল অবস্থাতেই সে সবসময় নরবাঁচ্ছন্নভাবে রক্ত 
জালিকার ভেতর য়ে প্রবাহিত হতে আছে। তাই কোথাও কেটে গেলে রন্ত 
পাত ঘটে ৷ কিন্তু রক্তপাত দাঁঘ‘স্থায়ী হয়না । অন্পসময়ের ভেতরে রন্তটা 
জমাট বেধে থকথকে জোঁলর মত পদার্থে রঃপান্তারত হয়ে যায় এবং রন্তপাত 
বন্ধ হয়। 

রক্তের এ বৌঁশ্টাটুকু লক্ষ্য করে বহ: শারীরাবজ্ঞানশ 1চন্তাভাবনা 
করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে মযালীপাঁখ নামে এক 'বজ্ঞানী ছিলেন অন্যতম ৷ 
তান ১৬৬৬ সালে জমাট বাঁধা রন্তকে অন[বক্ষণ যন্টের সাহায্যে পরণক্ষা 
করেছিলেন। দেখতে পেয়োঁছলেন, জমাট বাঁধা রান্তের ভেতরে কতকগুলো 
তন্তুময় জাঁলকা অবস্থান করছে। এ জালিকাগুলো যে প্রকৃতপক্ষে কা 

ভা তান নির্ণয় করতে পারেনান। ধরে নিয়েছিলেন, এই প্রক্রিয়া রন্তের 
একটা জ্বাভাবক ধর্ম ৷ 

ম্যালাপাঁঘর পরীক্ষার কথা শুনে অনেকেই পরাক্ষাট হাতেনাতে করে 
দেখোঁছলেন এবং কারণ নিণ*য়ে যত্রবান হয়েোঁছলেন। অনেকে অনেক ব্যাখ্যাও 
প্রদান করোঁছলেন। কিন্তু সে ব্যাখ্যাগুলো সবাই স্বীকার করে তে 
পারেনান । 

পরবর্তীকালে জমাট বাঁধা রন্তকে নিয়ে আরও অনেক পরণক্ষা হয়োছল। 
তাতে অনেকে "স্থির করেন, রন্তের জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে শ্বেত কাঁণকা এবং 
লোহিত কাঁণকারা কোন ভুমিকা পালন করেনা । একমাত্র অন:চাক্রকারাই 
একাজে সব্িয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। 

১৯০৫ সালে মোরাউইজ নামে এক 'বজ্ঞনেগ সর্বপ্রথম উল্লখ করেন, রন্তের 
জমাট বাঁধার ব্যাপারে একমাত্র ক্যালসিয়াম আয়নই আুখা ভাঁমবা পালন বরে 
থাকে এবং তিনিই প্রথম রন্তের জমাট বাঁধার ব্যাপারে একাট মতবাদ খাড়া 
করেন ৷ সেই মতবাদ অন:যায়ী রন্তের মধ্যে থাকে প্রোথুচিবন, ক্যাল'সয়াম 
আয়ন এবং ফ্রাপ্টীবনোজেন ৷ শরীরের ভেতরে শিরায় শিরায় রন্ত যখন প্রবাহিত 
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হতে থাকে তখন হেপাীরন নানে বশেষ একাঁট উপাদান প্রোথ্দ্বনের সঙ্গে 
ধমাশ্রত অবস্থার থাকে এবং হেপাঁরনই স্বাভাবক অবস্থায় রস্তকে জমাট বাঁধতে 
বাধা প্রদান করে । কোন কারণে ক্ষত সল্ট হলে এবং ক্ষত স্থান থেকে রন্ত 
বাহরে বৌরয়ে আসতে শুর; করলে সেখানকার বিনষ্ট অন[চীকুকা এবং বিনষ্ট 
কলাকোধগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর করে ফেলে থুদ্বোপ্লাঁস্টন নামে একাঁট 
রাসায়ীনক পদার্থ ৷ সেই থ.দ্বোপ্লাষ্টন ক্যালসিয়াম. আয়নের সহায়তায় 
প্রোথুম্বনকে থনাঁম্বনে রশান্তারত করে। অপরাঁদকে রন্তের ফ্লাইব্রিনোজেনকে 
রূপান্তারত করে দেয় ফাইব্রিনে। ওঁ ফাইন অনেকটা সক্ষম জাঁলকার্‌ 
মত । এ জাঁলকায় লোহিত কাঁণকা ও শ্বেত কাঁণকারা জাঁড়য়ে পড়ে এবং 
রন্ত জমাট বেধে যায় । 

মেরাউইনের মতবাদকে নিয়ে এবার শুর, হয় পরীক্ষাশীনরীক্ষা । ১৯৩১ 
সালে হাওরেল নামে এক বিজ্ঞানী প্রোথীদ্বন সম্বন্ধে একটা নতুন মতবাদ 
প্রবর্তন করেন। 'ঁতাঁন মন্তব্য করেনঃ রন্ডের মধ্যে অবস্থানকরা প্রোথুম্বনরা 
দু-রকমের। প্রোথাঁহ্বন 8 এবং প্রোথাঁদ্বন B। হেপাঁরন ছাড়া রন্তকে জমাট 
বাঁধতে বাঁধা দেয় এমন আরও কয়েকাঁট পদার্থের উল্লেখ করেন তাঁন । তাদের 
মধ্যে হিরডন ও অক্সালেট অন্যতম ! 

হলওয়েলের মতবাদ অনুযায়ী প্রোথদ্বন 4, প্রোথাাদ্বন B এবং 
ক্যালাঁসয়াম আয়নের দ্বারা উৎপন্ন থুদ্বন ফাই-ব্রিনোজেনের সঙ্গে-ক্রিয়ার 
ফাহীব্রন তণ্তুজাল গঠন করে। 

হ'লওয়েলের মতবাদের পরেও বহ্যীবজ্ঞানন রক্তের জমাট বাঁধার কারণ 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন। গবেষকদের মধ্যে 1বজ-স, ডাঁভণ র্যাটনফ, ম্যাক- 
ফারলন, ক্যাসকেড প্রভাত {বিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করার মত। 
সুদীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৫৭ সালে ম্যাকফারলন এবং ক্যাসকেড একন্রে 
গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেন? রক্তের জমাট বাঁধার ব্যাপারটা উৎসেচক সায় 
রাসায়ানক পর্যায়ক্রম ছাড়া অন্য গকছ নয়। রন্তপাত ঘটলে প্রীত মুহুর্তে 
এক একটা নাচয় উৎসেচক সাঁক্রয় উৎসেচকে রূপান্তরিত হয়। এই মতবাদটি 
আবিত্কারকদের নামানুসারে ম্যাকফারলন ক্যাসকেড মতবাদ নামে পাঁরাচিত। 
একে জলপ্রপাত মতবাদও বলা হয়। ম্যাকফারলনদের পরে ১৯৬৫ সালে 
রুট নফ এবং ড্যাঁদ্ভ নামে দ'্জন বিজ্ঞানী আরও গবেষণা করেন এবং উপরোক্ত 
মতবাদাঁটকে স্বীকার করে নেন। তবে একথাও উল্লেখ করেন বে, রন্তের 
জমাট বাঁধা প্রারিয়াটা স্ব-আশ্রায়ী এবং পরাশ্রয়নী দয ধরণের প্রিয়ার সংঘাটত 


হয়। 


আকুপাংচার 


আকুপাংচার হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের সরল শল্যাঁচীকৎসা পদ্ধাঁত ৷ 
ইনজেকশন দেওয়া সূচের চেয়েও অনেক-অনেক সর এবং 'বাঁভন্ন মাপের সুচ 
শরীরের বিশেষ শেষ স্থানে ফুটিয়ে রোগীর চাকৎসা করা হয় । 

আকুপাংচারের মূল উদ্দেশ্য ওর নামের ভেতর 'দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে । 
ল্যাঁটন “আযাকাস' এবং ইংরেজী ‘পাংচার’ শব্দ যোগে আকুপাংচার । আকাস 
অর্থে সচ এবং পাংচার অর্থে ছিদ্র করা । যাঁদও এই 'চাঁকৎসাপদ্ধাত আঁত 
পুরাতন। সম্ভবতঃ খনীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে চীন দেশে ওর প্রচলন হয়েছিল 
এবং সেই থেকে চীনের মধ্যে চাঁকৎসাপদ্ধাঁতাঁট সীমাবদ্ধ ছল। বংশ 
শতাব্দীতেই চিকিৎসকরা চাঁনের এ প্রাচীন পদ্ধাঁতাঁটর প্রত আকর্ষণ অনুভব 
করেন এবং ওর উপযোগগতা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেন । অনেক গবেষণার 
পর তাঁরা বুঝতে পারেন, আকুপাংচার পদ্ধাত--তথা রোগীর লোমকুপে সূ 
ফুঁটয়ে রোগ দূর করার পদ্ধাঁত নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নয় । পদ্ধাঁতাঁটকে সুষ্ঠু 
ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বহু জীবাণ? ও ভাইরাস ঘাঁটত রোগের উপশম 
হতে পারে। 

উত্ত পদ্ধাততে শরীরের কোন কোন অংশে সূচ ফোটানো হবে, তা আগে 
থেকে নির্ধারণ করা হয়। অংশগুুলোকে বলা হয় আকুপাংচার পয়েপ্ট। 
বর্তমানে 1চাঁকৎসকদের প্রচেষ্টায় বেশ কয়েক'শ আকুপাংচার পয়েন্ট আবত্কৃত 
হয়েছে এবং চাঁকৎসা পদ্ধাতাঁটরও উন্নত ঘটেছে । 

আকুপাংচারের উন্নাতর মূলে বর্তমানের উন্নত চাকংসা ব্যবস্থা । 
বিজ্ঞানীদের মতে দেহে যে স্বাভাবক রোগ প্রাতষেধক ক্ষমতা 'বদ্যমান, 
তাকেই কাজে লাগানো হয় আকুপাং্চার পদ্ধাতর মাধ্যমে । অর্থাৎ উত্ত 
পদ্ধাতর সাহাযো রোগ প্রাতহত করার ক্ষমতাকে জু্জীগয়ে তোলা হয়। স:চ 
ফুটিয়ে উদ্দীপনা সএষ্টর মাধ্যমে ৷ 

বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন, আকুপাংচার পদ্ধাতর সঙ্গে অপরাপর 
চাকৎসা পদ্ধাতর কোন বিরোধ নেই। তাই অনেকের প্রচেষ্টায় নানা ধরণের 
আকুপাংচার পদ্ধাঁতর প্রচলন হয়েছে । সেইসব পদ্ধাতর মধ্যে ইলেকৃট্রো- 
পাংচার অন্যতম । এই পদ্ধাততে সূচের ভেতর 'দয়ে ব্য প্রবাহ পাঠানো 
হয়। আবার কখনও কখনও সূচ ব্যবহার না করে কেবলই পাঠানো হয় 
{বিদ্যুৎ প্রবাহকে । আকুপাংচার পয়েন্টে উদ্দীপনা জাগাতে অনেকে লেসার 
রাঁ*মকেও ব্যবহার করছেন । এই পদ্ধাতর নাম লেসার পাংচার ! আবার 
কোন কোন 'চাকৎসক সূচের মাধ্যমে শব্দোত্তর তরঙ্গকেও ব্যবহার করছেন । 


৯৬৬ 


তব জ্ঞানগরা লক্ষ্য করেছেন, আকুপাধচারের ফলে দেহে কিছ: কিছ : 
রুদ্ধ প্রাতারিয়াও হয়ে থাকে (সব ক্ষেত্রে নয়)। অপরাদকে উত্ত পদ্ধাত 
প্রয়োগে যে প্রারুয়ায় রোগ 'নরাময় হয় সেই প্রাক্রিয়ার যথাযথ বৈজ্ঞাঁনক 
ব্যাখ্যাও খখজে পাওয়া যায় ন । যাঁদও অনেকে অনেক রকমের ব্যাখ্যা 'দয়ে 
থাকেন। উক্ত কারণে আকুপাংচার সম্বন্ধে এখনও খীবজ্ঞানীরা গবেষণা 
অব্যাহত রেখেছেন । মাঁকন যযন্তরাণ্ট, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড 
প্রভাত বহ: দেশের বিজ্ঞানী লিপ্ত আছেন উত্ত গবেষণায় । 


এইডস রোগ 


এইডস নামক রোগাঁটর সঙ্গে আঁত সাম্প্রীতককালে মানুষের পাঁরচয় । 
ণৃকল্তু রোগির প্রাদুর্ভাব আজকের নয়। আঁফ্লকার তানজানয়া, কেনিয়া, 
উগাণ্ডা, জাহীতি প্রভাত অঞ্চলের বাসিন্দারা দীর্ঘকাল এই রোগ ভোগ করে 
আসছে এবং বহুজনে এই রোগের শিকার হয়েছে । সভ্যসমাজ থেকে আফ্রিকা 
দশর্ঘকাল দুরে থাকায় এ রোগাঁট সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গ পূর্বে কোন পাঁরচয় 
ঘটোন। 

আফ্রিকা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে যাওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে 
ছুটোছিলেন সযোগসন্ধানীরা। সেদিন ধবাভন্ন অঞ্চলে গাঁঠিত হয়েছিল 
উপানবেশ ৷ পাশ্চাত্যের মান্য সেইসব উপানবেশ থেকে একাঁদকে যেমন বহন 
করে আনলেন প্রভূত সম্পর্ক, অপরাদকে সঙ্গে করে আনলেন একটি দুরারোগ্য 
ব্যাধকে। হ্যাঁ প্রাকীতক নিয়মে ভালর সঙ্গে খারাপটা যেমন শে থাকে 
অমৃতের সঙ্গে গরলের মত ৷ 

[বিশেষ করে মাঁক্নিরা_যাঁরা হাইতি অণ্চলে যাতায়াত করতেন তাঁদের 
মধ্যেই প্রথম রোগাঁটর লক্ষণ প্রকাশ পেয়োছল। রোগের লক্ষণ ছল পেটের 
গোলমাল, পায়খানার সঙ্গে রন্তপড়া, শুকনো খকখকে কাশ হওয়া, বগল ও 
কুচাঁক ফুলে ওঠা, রাতে শরীর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরা, সপ্তাহব্যাপী জবর না 
কমা এবং পরের সপ্তাহে জবর না আসা, মনে ও দাঁতে কালো কালো দাগ 
ধরা, নখ ও চুলের অস্বাভাবক বাঁদ্ধ পাওয়া, ইত্যাঁদ যত অদ্ভুত অদ্ভূত 
উপসর্গ । আকাঁগ্মকভাবে রোগী মারাও যেতো । 

এই রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে ! উপাঁনবোশকরা-যাঁরা বাঁণজ্যের কারণে 
পণথবীর 'বাভন্ন িল্পোন্নত নগরণতে যাতায়াত করতেন, তাঁদের কাছ থেকে 
ধারে ধারে সারা পাাঁথবীর শিক্পনগরাগনলোতে ছাঁড়য়ে পড়েছে । আরও 


১৬৭ 


দেখা গেছে, পুরুষ অপেক্ষা মাঁহলাদের মধ্যেই রোগাঁটর প্রকোপ বেশী। 
জনেকের বশ্বাস, অহ্বাভ।বক যৌন বক রোগটির সংক্রমণের মুলে দায়) 
এই কারণে ?িশু, কিশোর, বয়স্ক সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । 
ভয়গকর এই রোগাঁটর জন্য প্রথম মার্কন যুক্তরাত্টেই গবেষণা শরৎ 
করোঁছিল ৷. ২৯৮৪ সালে মাঁক'ন গবেষক বাট“. গ্যালো রোগটর দেহে 
লাভ করেন এক জাতীয় ভাইরাস। উত্ত ভাইরাসের সঙ্গে জঈবাণুতত্ববদদের 
ধারণা না থাকায় গ্যালোই ভাইরাসাঁটর নামকরণ করেন শীনউমেন টি সেল 
ক্ষাষ্টাপক ভাইরাস-টাইপ থে! সংক্ষেপে HILY-_3। রোগাঁটরও 
তখন নামকরণ করা হলো “আ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডোঁফাঁসযোঁন্স গসনড্রোম” । 
দাঁততাঙ্গা এই নামটি সর্ক্ষপ্ত নাম এইডস (1709)! বলাবাহুল্য রোগাটির 
নামের আদ্যক্ষরগুলোকে একাঁত্রত করেই অনঃরূপ নামকরণ ৷ 
রোগাঁটকে সনাক্ত করার পর ওর উৎসেরও খোঁজাখখাঁজ শুর? হলো । কোথা 
থেকে সংক্কামত হয় এই রোগাঁট ! এখানকার বাসন্দাদের আগে তো এমন 
রোগ হতো না! আঁফিকায় যাঁরা যাতায়াত করেন সেই সব মাঁক‘ন, জামান 
ও ফরাসীদের মধ্যে এ রোগ কেন? তবে কী আফ্রিকার আধবাসীদের মধ্যে 
এই রোগ আছে! এবং আঁকা থেকে আমদানি হয়েছে। তাই যাঁদ হয় 
তাহলে সেই অধ্ধকারচ্ছনন মহাদেশের কোথায় কোন অধ্ধকারে ল:শবয়ে আছে 
রোগাঁটর উৎস! সর 
হাইতর বাসিন্দাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়ায় এবার 
সেইখানকার আঁধবাসীদের নিয়েও শুরু হলো গ্রবেষণা। সাত্যঃ যা ভেবে 
{ছলেন গবেষকরা, তাইই হলো! দেখা গেল, এইডস রোগটা তাদেরই এক 
চোঁটয়া। এবং ভয়ানক সংক্রামক রোগ এট ৷ রোগাক্রান্তদের সঙ্গে একটু 
ঘাঁনস্ট হলে, এমনকি সামান্য করমর্দনটুকু করলেও রোগের আশওকা শতকরা 
একশ ভাগ । এমন সাংঘাঠতক এর ভাইরাস। 'কন্তু ভাইরাসাঁটর আমদান 
কোথা থেকে? 
অনেক অনুসন্ধানের পর গবেষকরা টের পেলেন, উত্ত ভাইরাসাঁটর পোষক 
একধণের নীল বানর । স্থানীয় আধবাসরা এ বানরের মাংস খায় এবং এর 
ফলেই সংকলিত হয় সুস্থ দেহে । সেখানকার আঁধবাসীদের সংস্পর্শ আসতে 
হয় বলেই বিদেশীরা আক্রান্ত হচ্ছেন । 
এবার ওর প্রাঁতষেধক খোঁজার পালা শুরু হলো । [কন্তু এ পর্যন্ত এইডস 
এর কোন ভাল প্রাতিষেধক আঁবৎকৃত হয়ান। শুধু A. শা. 2. নামে একাঁটি 
প্রাতষেধক আবত্কৃত হয়েছে । মোটাম:ট সুফল পাওয়া যায় এতে । 
ভারতে যে সব জায়গায় বদেশীদের আনাগোনা বেশী, সেই মাদ্রাজ, - 
বোম্বাই প্রভাতি অঞ্চলে এইডস-এর প্রাদ;ভব দেখা যাচ্ছে। কাঁলকাতার় 
এখনও এইডস আসোঁন। তবে আসতে কতক্ষণ ! অতএব সাবধানতা অবলম্বন 
করতেই হবে। 


১৬৮ 


ম্যালেরিয়ার জীবাণু 


গ্রীক্মপ্রধান দেশসমূহে এককালে ম্যালোরয়া ছিল একাঁট আতঙ্ক । এই 
রোগে যারা আক্রান্ত হতো তাদের সহসা ম.তুাম'খে পাঁতত হতে হতোনা 
সত্য, তবে দীর্ঘকাল দর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে তলে তলে মতত্যুর 
দিকে এঁগয়ে যেতে হতো । ভারতে, বিশেষ করে পাশ্চমবাংলায় ম্যালোরয়ার 
প্রকোপ যথেষ্ট ছিল । 

সেকালে অনেকের ধারণা ছিল, জলাভূমি থেকে উৎপন্ন দুষিত গ্যাস 
মানুষের গায়ে লাগলে ম্যালোঁরয়া হয় । ওঁ ধারণা থেকেই ম্যালোরয়া শব্দাটর 
উৎপাঁত্ত। অর্থাৎ ম্যালৌরয়া অর্থে দূঁষত বাতাস । 

ম্যালোরয়া এক একটা এলাকায় আঁত ভরঙকর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতো । 
তাইতো ভাবিয়ে তুলোছল বহ: চাঁকৎসাবিজ্ঞানীকে । আগে ওর জীবাণুর 
সন্ধান পাওয়া বায়ীন। কিন্তু সন্দেহ করা হয়েছিল, রোগাঁট জীবাণ-ঘাঁটত ৷ 
তাই অনেকে ওর জীবাণ; আব*কারে বত্তবান হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে 
স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন নামে এক ইংরাজ ঁচাকংসক ফাইলোরয়ায় আক্রান্ত এক 
রোগীর দেহে একরকম আকাঁস্মকভাবেই আঁবচ্কার করেন ফাইলোঁরয়ায় 
জীবাণ:। এ জীবাণুকে লাভ করার পর ম্যানসন গবেষণা করেন! দীর্ঘ 
গবেষণার পর বুঝতে পারেন» এক জাতীয় মশার কামড়েই মানবদেহে 
ফাইলোরয়া রোগাঁট সংক্রামত হয় । তখনই তাঁর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়, 
ম্যালোঁরয়া রোগাঁটর মূলে আছে কোন না কোন জাতের মশার দংশন! 

ল্যভেরন নামে এক চিঁকৎসাবিজ্ঞানী সে সময় {বাভিন্ন রোগে আক্রান্তদের 
নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরাঁক্ষা চালাতেন । ১৮৮০ সালে ম্যালোরয়া 
রোগীর রন্তে লাভ করলেন এক ধরণের জীবাণহ। এ জীবাণন প্রকৃত ম্যালে 
রয়ার জশবাণু ?িনা-যে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য সুস্থ দেহে ওর অন: 
প্রবেশ ঘটালেন । সম্থ ব্যান্তাট ম্যালোরয়ায় আক্রান্ত হলো । আঁবদ্কৃত 
হলো ম্যালোরয়ার জীবাণহ। 

ল্যাভরন জীবাণহঁটকে সনান্ত করলেন এবং চানয়ে দিলেন সবাইকে । 
বললেন, রক্তে পরজাবার উাস্ছাতির জন্য ম্যালেরিয়া রোগ হয় ৷ জলাভুমর 
দষত বাতাস ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নয়! 

প্যাট্রিক ম্যানসন তখনও সমানে গবেবণা চাঁলয়ে যাঁচ্ছলেন। ম্যালোঁরয়ার 
জীবাণু আবিষ্কৃত হলে তাঁর মনে প্রশ্ন এলো, ম্যালৌররার জীবাণ আসে 
কোথা থেকে ? কেমন করেই বা সংক্রামত হয় সুস্থ দেহে! নতুন উদ্যমে আবার 
গবেষণা চালালেন। কিন্তু পারলেননা ম্যালোরয়া রোগের কারণ 'র্ণ'য় 
করতে । শুধু অনুমান করলেন, রোগাঁটর মূলে আছে মশার তুঁমকা। এবং 


৯৬৯ 
আরও একশত-১৯ 


তাঁর অনুমানাঁট এক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন । 
প্যাক ম্যানসন জনৈক তরুণ ইংরাজ চাঁকংসকের কাছে ব্যন্ত করেছিলেন 

আপন মনোভাব তরুণাঁটর নাম রোনাজ্ড রস। ভারতে আলমোড়ায় তাঁর 
জন্ম হয়োছল ৷ তবে লেখাপড়া করছিলেন ইংলশ্ডে। কর্মসূত্রে যখন 
পুনরায় ভারতে এলেন, তখনই এখানকার ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা দেখে ব্যাথত 
হলেন । প্যাট্রিক ম্যানসনের কখনও মনে এলো তাঁর । শুর, করলেন ম্যালে- 
রয়ার রোগজীবাণুকে নিয়ে গবেষণা ৷ গবেষণাস্থল কলকাতার শেঠ সুখলাল 
কারনানী হাসপাতাল। 

ম্যালোরয়া রোগে আক্রান্ত বেশ ?কছ? সংখ্যক রোগীর রন্ত পরীক্ষা করলেন 
রস। সবারই দেহে লাভ করলেন একই ধরণেয় জীবাণু ৷ কর্মোপলক্ষে 
ভারতের বহু জায়গা ঘুরতে হয়োছিল বলে ম্যালোরয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে 
মশার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করোঁছলেন । তাই ম্যানসনের মত তাঁরও মনে সন্দেহ 
আসে, ম্যালোরয়া রোগের পেছনে এ মশারাই রয়েছে । 

ম্যানসন ও রস উভয়ের সন্দেহ সত্যে পাঁরণত হলো ১৮৯৭ সালে_ 
ম্যালোরয়া রোগজীবাণু আবিষ্কারের ছয় বছর পরে । এনোফোলস জাতীয় 
স্ত্রী মশকের লালাপ্রাবী গ্রীন্ঘতে রোনাজ্ড রস লাভ করলেন ম্যালোরয়ার 
জীবাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে জানয়ে দিলেন তাঁর আবতকারের কথা । 

এবার সিদ্ধান্তকে যাচাই করার পালা । ভারত ছাড়া অন্যান্য যে সব 
দেশে ম্যালোঁরয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে সেসব জায়গায় রোগীদের ও মশাদের নিয়ে 
গবেষণা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলেন রস। 'কন্তু তখন তান ইণ্ডিয়ান 
মোঁডক্যাল সাঁভ'সে কর্মরত । গবেষণার জন্য বাধ্য হয়ে চাকার ছাড়তে 
হলো তাঁকে। প্রথমে গমন করলেন পশ্চিম আঁফ্ুকা। সেখানেও সেই একই 
তথ্য লাভ করলেন। অর্থাৎ পাঁশ্চম আঁযফ়্কাতেও এনোঁফাঁলস মশকীর 
লালাস্রাবা গ্রান্ছতে লাভ করলেন ম্যালোরয়ার জাবাণ; ৷ 

এতাঁদনে নিঃসন্দেহ হলেন রস। তাঁর গবেষণার ফলাফলও প্রকাশিত 
হলে । অতঃপর ম্যালোরয়া বতাড়নের আঁভযান হলো শুরু । 


কলেরার জীবাণু 


খুব বেশীঁদনের কথা নয়, বংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এমন মানুষ 
2. 
একজনও 'ছলঞ্টনা_যে কলেরার ভয়ে শিউরে উঠতো না। কলেরা মানেই 
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8১78 55. ১৭০ 


তখন ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু! তাই বলে বর্তমানে ভয় যে একেবারে কেটে গেছে 
এমন নয়। উন্নত 'চাকৎসাপ্রণালী আবিত্কৃত হওয়ায় উপযব্ত সময়ে রোগী 
সুচাকিৎসা লাভ করলে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই বা যথাসময়ে টিকা গ্রহণ করলে 
ভয় দূরীভূত হয়, এই মাত ৷ 

কলেরা গ্রীচ্মগ্রধান দেশসমূহের রোগ ॥ আঁফ্রুকা, মিশর ও ভায়তবর্ষে 
মাঝে মাঝে অণ্চলাবশেষে আঁত ভয়াবহ আকার ধারণ করতো । গ্রামের পর 
গ্রাম, শহরের পর শহর একেবারে উজাড় হয়ে যেতো । 

কলেরা আজকে আন্তরিক রোগসমহের আওতায় পড়ে। গকল্তু উনাঁবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মান্‌ষ কলেরার কারণ ধুনর্ণয় করতে পারোন ৷ 
এর পেছনে “ঈশ্বরের রোষ” বলে অনেকেই মনে করতেন এবং কোথাও কলেরা 
আত্মপ্রকাশ করলে রোষশাঁন্তর জন্য পূজা অর্চনা করতো । আমাদের দেশে 
কলেরার আঁষ্ঠান্রী দেবীরও কজ্পনা করা হয়েছিল । গৃতীন শীতলা । আজও 
তাঁর পূজা প্রচালত আছে। ; 

জেনার, পাস্তুর প্রভাত বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে একাঁদন প্রমাঁণত 
হয়; রোগের পেছনে রয়েছে অদৃশ্য জাঁবাণুদের হাত ! অণুবাক্ষণ যন্দ 
আবচ্কৃত হওয়ার ফলে নানাজাতের জাঁবাণুদের সনান্ত করা সম্ভব হলো এবং 
তখনই 'বজ্ঞানীদের ধারণা হলো, কলেরা নামক ভয়াবহ রোগাঁটর পেছনেও 
রয়েছে কোন না কোন জীবাণুর ভুমিকা ৷ 

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় 'বাভল্ন জাতের জাঁবাণুদের সনান্ত 
করার জন্য একটা প্রবল সাড়া পড়ে গেছে চারাঁদকে এবং এর শনর« পাস্তুরের 
হাতে৷ পাস্তুর নিজেই আানাথ্‌াক্স এবং জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও 
প্রীতষেধক আঁবচকার করোঁছলেন। পাস্তুরের যুগান্তকারী আ'বচ্কারগুলো 
বহ: জ্ঞানকে অন:প্রাণত করোছল। ফলে বহুজনেই এাঁগয়ে এসোঁছলেন । 
তাঁদের মধ্যে রবার্ট কোখ [ছিলেন অন্যতম | ১৮৪২ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে 
ক্ষমার জীবাণ্‌ আঁবঙ্কার করে জগংজোড়া সুনামের আঁধকারী হলেন । 
অধ্যপনা করতেন জামণনীর স্কুল অব ট্রীপক্যাল মোঁডীসনে । সেই সময় 
তীন গ্ী্প্রধান দেশের ভয়াবহ রোগ কলেরার কথা অবগত হন এবং এ বিষয়ে 
গবেষণার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন । কষ্তু জার্মানীতে বসে গবেষণার কোন 
সুযোগ ছিল না। কারণ সেসব দেশে কলেরা হতো না। কোখ বুঝতে 
পারলেন, তাঁর উদ্দেশ্যকে [সিদ্ধ করতে হলে তাঁকে যেতে হবে প্রাচ্যের দেশ- 
সমূহে ॥ এটি সম্ভব একমাত্র সরকার সাহায্য লাভ করলে । 

সুযোগ খুজতে লাগলেন কোখ এবং সে সুযোগ খুব তাড়াতাঁড় লাভ 
করলেন! স্কুল অব ট্রাপক্যাল মোঁডাঁসন তাঁকে প্রদান করলেন গবেষণামহলক 
বাত্ত এবং কলেরা রোগের কারণ অন:সন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিলেন মিশরে । 

{মশরে বেশ কছুকাল অবস্থান করলেন কোখ। প্রাথামক গছ; কিছ: 
তথ্য লাভ করার পর কলেরার প্রকোপ যেখানে বেশাী-_সেই ভারতবর্ষে 
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আসার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ সম্মত হওয়ায় তিনি কলকাতার মোঁডক্যাল 
কলেজে শুরু করলেন গবেষণা । 

কাঁলকাতায় অবস্থানকালে কোখ হাসপাতালে ছাড়াও কলেরায় আক্রান্ত 
অণলসমূহে ছুটতেন । রোগীদের পরীক্ষা করতেন, সেবাও করতেন । আর 
এইসব করতেন 'গয়ে তান বহুবার নিজের জীবনকেও বিপন্ন করেছিলেন । 
অবশেষে বেশ কয়েকবছর কাঁলকাতায় গবেষণা চালাবার পর পুনরায় গমন 
করেন মশরে । সেইখানেই 1তাঁন সনাক্ত করেন কলেরার জীবাণহকে । গবেষণা 
থেকে তান প্রমাণ করেন, এট জলবাহিত জীবাণহ। দুষিত জল এবং দ'ষত 
খাদ্য থেকে এট মানবদেহে সংক্রামিত হয় । এই আঁবচ্কারের পেছনে তাঁকে 
ব্যয় করতে হয়োছিল সংদীর্ঘ দশ বছর কাল । 

কলেরার জীবাণু ও সংক্রামত হওয়ার কারণ আবগ্কারের পর রোগাঁটকে 
আয়ত্তে আনার চেণ্টা হয়। পরে পরে বহু সুচাকংসার ব্যবস্থা হয়েছে এবং 
কলেরা প্রভাত আনন্দক রোগসমহের 1টকাও আবিষ্কৃত হয়েছে । তথাপ 
কলেরা যে সম্পূর্ণ নিমুল হয়ে গেছে এমন নয় । আজও আমাদের দেশে 
চাকংসার অভাবে বহুজনে ওর শিকার হচ্ছে । ধরা পড়ছে নতুন নতুন 
জীবাণ্‌। 'ভাঁৱও কলেরা এবং ক্ল্যাঁসক্যাল কলেরা ভাও নামক জীবাণ; 
ছাড়াও এলটর ভ. কলেরা নামে আঁত ভয়ঙ্কর এক কলেরার জীবাণু সম্প্রীত 
আঁবচ্কৃত হয়েছে । এঁ জীবাণু সহসা ধ্বংস হয় না। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত 
পাঁথবার প্রায় ৯৪ট দেশে ওর প্রকোপ দেখা গেছে । আরও হয়ত কতরকমের 


অন্াঁবচ্কৃত কলেরার জীবাণু রয়েছে ।' তাই কলেরা সম্বন্ধে গবেষণা এখনও 
শেষ হয়ান। 


ক্যানসারের কারণ ও প্রতিরোধ 


মানব সভ্যতার আঁদপর্ব থেকে আজও পর্যন্ত ক্যানসার মানুষেয় কাছে 
এক আতঙক হয়ে আছে। উক্ত রোগের লক্ষণ প্রাচীন ভারতীয় চাঁকৎসাশাস্দ 
চরকসধাহতায়ও বা্ণত হয়েছে। চরকে ওর নাম কক্ট রোগ। এবং এর 
চাকৎসা' নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে । 


চরকের আমল থেকে কতকাল গত হয়ে গেছে । চিকিৎসা রাজ্যে এসেছে 
প্লাবন । তথাঁপ আজও ক্যানসারের প্রকৃত কারণ এবং এর প্রাতষেধক 


আবিচ্কার হতে পারেনি । আরও দুঃখের বিষয়, এই রোগাঁটির প্রাদুর্ভাব 
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ধরে ধাঁরে বেড়ে চলেছে । আগে যেখানে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫ থেকে 
এ জন আক্রান্ত হতো, এখন গেখানে হাজারে প্রায় ৭ জনের মত ৷ তার জন্য 
চাকৎসাবজ্ঞানরা আজকের দুষিত পারবেশ তথা জলদৃষণ, মাটিদৃষণ, 
শব্দদূষণ কৃষিক্ষেত্রে আঁতাঁরক্ত সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, ধুমপান, মদ্যপান 
ইত্যাঁদকে দায়ী করছেন। 

ক্যানসার সম্বন্ধে গবেষণা প্রাগৈতিহাসিক যৃগ থেকে শুর; হলেও বিংশ 
শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ কিছ; তথ্য জানা যায়াঁন ৷ প্রথম প্রথম মনে করা 
হয়োছল ক্যানসারের মূলে কোন জীবাণু নেই, এট বংশগত নয়, এবং 
শরীরের কোন অংশে অদ্বাভাবক ও আঁনয়ামতভাবে কোষবদ্ধ ঘটলে 
শরণরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং টিউমারের স:ন্ট হয় । অবশেষে 
টিউমারাট ক্যানসারে রপান্তারত হয়৷ 

ব্ত“মানে আনয়ীমত কোবববাদ্ধর প্রাত গর্ব আরোপ করলেও বিজ্ঞানীরা 
জীরাণর আকুমণকে একেবারে ীঁড়য়ে দিচ্ছেন না। বংশগতও যে নয়, তাও 
জোর দিয়ে বলছেন না। সাম্প্রীতক গবেষণাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, 
ক্যানসারের মূলে আছে কোষমধ্যগ্ছিত কয়েক প্রকার [জনের মুখ্য ভূমিকা । 
{জনরা ড. এন. এ. অণ:ুর পাশে সূতার মত জাঁড়য়ে থাকে এবং প্রাতাঁট কোষে 
ওদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের মত ৷ ক্যানসার সর্ৃন্টকারী কোন মাধ্যম তথা 
কোন রাসারীনক পদার্থ যেমন ধূমপায়ীদের বেলায় নিকোটিন, অথবা কদাচিৎ 
কোন ভাইরাস কোষ মধ্যস্িত ডি. এন. এ”র উপর যাঁদ আক্রমণ চালায় তাহলে 
1কছ_ কিছু জন ক্যানসার স[াষ্টর মাধ্যমে রুপান্তারত হয় ॥ বিজ্ঞানীরা এ 
পর্যন্ত প্রায় ১৫টর মত মাধ্যমকে আঁবচকার করেছেন এক একটি মাধ্যম 
এক এক ধরণের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক ক্যানসারের স্ট করে 
থাকে। 

বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন, মাধ্যমরা কোষে সংচ্ট হয়ে অচল 
অবস্থায় থাকলে ক্যানসারের সম্ভাবনা নেই । সক্রিয় বা সচল হলেই সর্বনাশ । 
প্রাথীমক অবস্থায় এদের দমন করতে শরীর অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। 
কিন্তু পান-জদর্ণ, বাঁড়ীসগারেট, মদ-গাঁজা ইত্যাদি সেবন করলে অথবা 
ধবষান্ত কাঁটনাশক বিষের পাঁরবেশে কিংবা তেজাঁস্রয় রা*মর পাঁরবেশে এলে, 
শর?র তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারায় এবং তখনই আনয়ান্্রতভাবে কোষ 
বাড়তে শুরু করে। 

দুরারোগ্য ব্যাধ এই ক্যানসারের কোন ভাল প্রীতষেধক এখনও আবচ্কৃত 
হয়ান ৷ ক্যানসার বহ: রকমের ৷ এবং শরীরের যেকোন জায়গায় ক্যানসার 
সম্ট হতে পারে। বাহিরে এবং ভেতরে উভয় জায়গায়। এর আরও 
বৈশিষ্ট্য প্রার্থীমক নুরে ধরা পড়ে না। আর যখন ধরা পড়ে তখন চিকিৎসকদের 
আয়ন্তের বাঁহরে চলে যায়! তবে বাহরের টিউমার হলে ভয়ের ীকছ_ 
থাকেনা 1 ক্যানসার স্াঁন্টর আগে টিউমারাঁটকে অপসারণ করে ফেললেই 
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হলো । অথবা বাহরের অঙ্গে ক্যানসার সংচ্ট হলেও অস্ত্রোপচার ও 
তেজাঁদ্রয় রশ্মি প্রদানের দ্বারা রোগীকে বেশ কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখা 
যাচ্ছে। 

মাঁকন যাক্তরাষ্টরপ্রভীত দেশে দেহের অভ্যন্তরে যথা গলনালী, পাকস্থলা, 
মান্তভ্ক, ফুসফুস প্রভাত স্থানে টিউমার হলে তাদের উন্নত যন্দ্রপাঁত প্রাথাঁমক 
অবস্থায় সনান্ত করতে পারছে । এই উদ্দেশ্যে সুস্থ শরীরকে আঁত অল্পায়াসে 
পরীক্ষা করারও সুযোগ আছে । সাধারণতঃ নর্দোষ শব্দোত্তর তরঙ্গের 
সাহায্যে অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়। এবং সময় এত কম লাগে যে, আঁফসে 
যাওয়ার পথেও পরাক্ষাটা কাঁরয়ে নেওয়া যায়। আর এও সত্য প্রারথীমক 
অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে ভয়ের িছ_ থাকে না । 

1কন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের ৷ এখানকার বড় 
বড় হাসপাতালগুলোতেও অনুরূপ যন্ত্র বিরল । ক্যানসার সনান্তকরণের 
যেসব পদ্ধাঁত প্রচালত আছে তাও আগেকার পদ্ধাত। অপরাঁদকে ক্যানসারে 
আক্রান্তদের সংখ্যা এমন ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে যে, যে কয়েকটা ম্াঞ্টমেয় 
হাসপাতাল আছে তারা 'ঠিক সময়ে রিপোর্ট“ দাঁখল করতে পারেন না। যখন 
গিরপোর্ট আসে তখন দেখা যায়, ক্যানসার অনেকটা ছাঁড়য়ে পড়েছে । তব: 
1কছ_ কিছ; প্রাইভেট সংস্থা কাজগনুলোকে ত্বরান্বিত করছেন । কল্তু সেখানে 
প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থব্যয়ের। অনেকের সামর্থেযর বাঁহরে ৷ 

1বশেষজ্ঞদের [ি*বাস* ছটা সচেতন হতে পারলে প্রার্থামক অবস্থায় 
ক্যানসার ধরা পড়তে পারে । তার জন্য তাঁরা কতকগুলো প্রার্থামক লক্ষণ 


এবং ক্যানসার সহায়ক ও ক্যানসার নরোধক কতকগুলো পদার্থের নাম 
করেছেন। 


ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ ঃ 


কতকগুলো সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, (১) যে কোন বয়সে ক্যানসার 
হতে পারে । (২) ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের ক্যানসার বেশী ৷ (৩) প্রারথামক 
অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ক্যানসার 1নরাময় হয় ৷ 
(৪) স্ত্রীলোকের স্তনের ক্যানসার ও জরায়ুর ক্যানসার প্রাথামক ভ্তরে ধরা 
পড়লে শতকরা একশ জনকে সুস্থ করানো যায় । 

প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো, 

(১) কোথাও ক্ষত সর্বৃষ্ট হলে যাঁদ সহজে আরোগ্য না হয়, 

(২) শরীরের কোন জায়গায় আব বা টিউমার সর্ট হলে টিউমারাঁট যাঁদ 
বাড়তে শুর? করে, 

(৩) শরীরের আঁচল, তল, জড়ুল ইত্যাঁদর রঙের পাঁরবর্তন ঘটলে, 
চুলকালে ?কংবা আয়তনে প্রসাঁরত হলে, 

(৪) হঠাৎ স্বরভঙ্গ ঘটলে, গলায় খসখসেভাব ও জবালাজবালা ভাব লক্ষ্য 
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করলে (অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগলেও হয়, যাঁদ দ:-একাঁদনে সেরে না ওঠে তাহলে 
পরাক্ষা করতে হবে, ) 

(6) গকছুকাল ধরে হজমের গোলমাল চলতে থাকলে, 

(৬) অল্ন,অজীর্ণতে আক্রান্ত হলে, 

(৭) মেয়েদের বেলায় আঁনয়াঁমত স্রাব ও স্তনে শল্ত মাংসের ঢ্যালা দেখা 
{দলে (মেয়েরা জেরা আয়নার সামনে দাড়িয়ে একা একা পরীক্ষা কাঁরয়ে 
{নিতে পারেন ৷ স্তনে জবালা জবালা ভাব এবং মাংসের শন্ত ঢ্যালা লক্ষ্য 
করলেই 'িাঁকৎসকের শরণাপন্ন হবেন । এমনাঁট করলে ভয়ের আদৌ সম্ভাবনা 
নেই)! 

(৬) মুখের ভেতর ফুস্কাঁড় গজানো এবং দুচারাঁদনের ভেতরে 'নরাময় 
না হলে। 


ক্যানসারের সহায়ক £ 


(১) ভারতীয়রা 'বাঁড়, তামাক, জর্দা প্রভাত ব্যবহার করেন বলে তাঁদের 
গজভে ও গলনালীতে বেশী ক্যানসার হয় । 

(২) গসগারেট, খোঁন, মদ প্রভাত সেবনকারীদের মধ্যে ক্যানসারের হার 
অন্যান্যদের চেয়ে বশ ৷ 

(৩) জাপানীরা প্রচুর িধাড় মাছ খান বলে তাঁদের পাকস্থলীর ক্যানসার 
বেশী হয়ে থাকে । 

(৪) মাঁক“নরা চার্বজাতীয় পদার্থ আঁধক গ্রহণ করেন বলে তাঁদের 
পাকস্থলীর ক্যানসার বেশী । 

(6) ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা পান-জদ্ণা সেবন করেন তাঁদের মধ্যে ঠোঁটের 
ও গীজভের ক্যানসার বেশী । 

(৬) কাঁটনাশকের অবশেষ যস্ত তাঁরতয়কারী ও ফল ক্যানসারের সহায়ক। 
(উল্লেখ করতে হয় যে, আজকাল এমন কোন ফসল, ফল বা শাকশব্জী নেই, 
যাতে কীটনাশকের অবশেষ থাকে না। এক্ষেত্রে খাদ্যানর্বাচন করা উাঁচত 
যাতে কাটনাশকের অবশেষ আঁত অল্প পাঁরমাণে থাকে । যেমন আমন ধানের 
মোটা চাল, মাটির ভেতরের সাঁব্জ, পেপে, কাঁচকলা, লোনামাছ* ছাগলের 
মাংস ইত্যাঁদ ৷ পোলার মুরগী ও [ডিমে {বন্তর থাকে । স্যালাত অতাঁব 
িবপঞ্জনক। আর বিপজ্জনক শশা, আগেল আঙ্গুর প্রভাত দামী ফলের 
খোসা ৷) 

(৭) যে কোন রঙান খাদ্য পাকস্থলীর ক্যানসার সণ্ট করতে পারে। 

(৬) প্রসাধন সামগ্রীর রাসায়াঁনক বিষ চামড়ার ক্যানসারের জন্য দায়ী । 

ক্যানসার নিরোধক £ 

(১) আমষ ভোজ অপেক্ষা ধনরামষ ভোজীদের ক্যানসার অপেক্ষাকৃত 
কম। 
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(২) তেল, ষ প্রভাত চার্বজাতীয় খাদ্য, চার্বওয়ালা মাছ ও মাংস খাওয়া 
সীমত করলে ক্যানসারের সম্ভাবনা কম হয়! সম্ভাবনা কমে যায় কোন 
নেশার বশীভূত না হলে । 

(৩) রঙন শাকসব্জী ও ফল ক্যানসার নিরোধক ৷ (দ:ঃখের বিষয়, 
আজকের সমূহ রঙীন শাকসব্জী ও ফল কাঁটনাশক বিষে জর্জীরত। ওখানেও 
শীনবণচনের প্রশ্ন আসে ৷ ) 

1৪) িবশদ্ধ গরু মাঁহযের দুধ থেকে প্রস্তুত ঘ-তে বিদ্যমান “আন্টি 
কাঁর্সনো জোঁনক পদার্থ ক্যানসার প্রাতরোধক। 

(৫) ভারতীয় বনৌষাঁধ গবেষক সংস্থা জানিয়েছেন, হমালয়ের তরাই 
অঞ্চলে “মহাঁ্ষ' অমৃত কৈলাস” নামে ভেষজাঁট দ্ব্রীলোকের স্তনের ক্যানসার 
রোধ করে। 

আঁত সপ্প্রীত সোণভয়েত বজ্ঞানঈদের একাট সমপক্ষা থেকে জানা গেছে, 
কলকারখানার ধোঁয়া, তামাক, নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, সূর্যের আঁত 
বেগুণণ রাম প্রভাত যাদের বৈজ্ঞাঁনক পাঁরভাষায়: “কার্সনোজেন” বলে 
তারা দেহ কোষের স্বাভাবক বাঁদ্ধর ক্ষেত্রে বাধা দেয় এবং আঁনয়াঁন্রত কোষ 
গুলোর বাড়ার সুযোগ করে দেয়। আরও তাঁরা বলেছেন, কনকোভাইরাস 
নামে একধরণের ভাইরাস দেহকোষে ক্যানসারগ্রন্ত জীনের স্ট করে । ২০০০ 
সালের মধ্যে ক্যানসারের প্রীাতষেধক আঁবত্কৃত হবে বলে শীবজ্ঞানীদের 
{বিশ্বাস ৷ 


রিম্যান জ্যামিতি 


অনেক--অনেকাঁদন আগেরকার কথা । ১৮৫৪ সালে জামানগর গোত্তঙ্গেন 
বধ্বাবদ্যালয়ে একজন অঙ্কের অধ্যাপকের প্রয়োজন হলো । উন্ত ব*্ব- 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগদান করা একটা কাঁঠন সমস্যা ছল বলতে হবে । 
বিদগ্ধ পাঁণ্ভতদের সামনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ--করতে হতো ৷ গনজের 
পছন্দমত কোন বিষয় বেছে নিয়ে তার উপর বন্তব্য রাখতে হতো বলা বাহুল্য 
সে বন্তৃতা নিজের মৌলক গবেষণা ছাড়া অন্য কছ হলে চলতো না। 

ওঁ কারণে সোঁদন অধ্যাপক পদের জন্য একজন মান প্রা ছিলেন । প্রার্থী 
একজন তরুণ জামা্ণ । নাম তাঁর বার্ণহাড ম্যান । সদ্য পাশ করেছেন 
এবং বাল্যাবাঁধ অঙ্কের উপর গবেষণা করে আসছেন । 


পরীক্ষার দিন স্থির হয়েছে । 'রম্যান জানিয়ে লেন, তান সমান্তরাল 
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সরল রেখার উপর আপন  গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্বন্ধে বন্তব্য রাখবেন । সে 
সময় গোঁত্তঙ্গেন বধ্বাবদ্যালয়ে অঙ্কের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন কার্ল গাউস-_ 
বম্বে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ অগকাঁবদ । তাঁরই নেতৃত্বে অঙ্কের পাঁণ্ডত- 
মণ্ডলী তরুণাটকে পর'ক্ষা করবেন "স্থির হলো ৷ {কিন্তু যখনই পাঁণ্ডতেরা 
শুনলেন, তর;ুণাঁট সমান্তরাল সরললেখার উপর বন্তব্য পেশ করবেন, তখনই 
তাঁরা নাঁসকা কুণ্ণন করলেন । তাঁরা মনে মনে ভাবলেন, সামন্তরাল সরলরেখার 
উপর নতুন কোন: তথা প্রদান করবেন রম্যান। ইউ্ীরুডের জ্যাঁমাঁত থেকে 
প্রায় দ-হাজার বছর কাল মানুষ এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে আসছে । এবং 
সমান্তরাল সরলরেখা সম্বন্ধে ইউাক্লডের বর্ণনাই চাড়ান্ত--তার উপরে আর 
কোন কিছ? যুক্ত হতে পারেনা । এর একা মাত্র নিয়ম, যে কোন সরলরেখার 
বাঁহরে কোন বন্দ: "দিয়ে এ রেখার সমান্তরাল মাত্র একাঁট রেখাকে টানা 
যায় । 

তাঁরা গাউসকে বললেন--এমন এক সাধারণ জাঁনসের উপর পরাঁক্ষা গ্রহণ 
করে রম্যানকে অধ্যাপক হসেবে নিয়োগ করা চলেনা ৷ শৃবম্বাবদ্যালয়ের এতে 
দুন্মই হবে ৷ 

গাউস তাঁদের কথা শুনলেন । নিজেও যে না ভেবেছেন এমন নয় । তব 
তমুণাটি নতুন কাঁ তথ্য পাঁরবেশন করেন-_-তা শোনার জনা তর্‌ণাঁটকে 
অবহেলা করলেন না। পরাক্ষার জন্য ডেকে পাঠালেন । 

বন্তৃতা গৃহে গাউস এবং মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ নেই । 
বশেষজ্ঞরা বাধ্য হয়েই এসেছেন । গাউসের কথা ফেলতে পারেনাঁন বলে। 
উৎসাহ আদৌ ছলনা তাঁদের মধ্যে ৷ 

তর-ণাঁট শুরু করলেন বক্তৃতা ৷ প্রথমেই উল্লেখ করলেন, ইউক্লীডয় 
জ্যাঁমাঁততে সমান্তরাল সরলরেখা সন্তান্ত যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা 
পাঁথবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সমগ্র গবশ্বরক্মাণ্ডের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য 
হতে পারেনা ৷ 

চণ্চল হয়ে উঠলেন বিশেষজ্ঞরা । এাঁক ! তরঃণাঁটি কী বলতে চাইছেন! 
বস্তৃতায় ব্রাট ধরার জন্য এবার সবাই উত্তোজত হয়ে উঠলেন । কিদ্তু 
খনার্বকায় রইলেন গাউস। তান শুধু মন 'দিয়ে শুনে যেতে লাগলেন 
তরুণাঁটর বন্তৃতা । 

তরুণ তাঁর নিজের মতের সমর্থনে নানা য্পীন্তর অবতারণা করলেন । 
শেষে বললেন, পাঁথবীতে জ্যাঁমাঁতর যে দনয়ম ঘটে, ি*বরক্মাণ্ডের ক্ষেত্রে সে 
ধনয়ম প্রযোজ্য হতে পারেনা । 'িশ্বরদ্ষান্ডের কোন রেখাই সমান্তরাল নয় । 
এবং কোন বন্দ: থেকে এ রেখার সমান্তরাল কোন রেখা টানা ও সম্ভব নয় । 

বন্তুতার আঁভনবন্ব দেখে অনেকেই মুগ্ধ হলেন ৷ কিন্তু গাউস ছাড়া কেউ 
আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তাঁরা গাউসকে জিজ্ঞাসা করলেন_- 


তরোঁটকে কেমন মনে হচ্ছে আপনার ! 
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গাউস শুনলেন_মন 'ঁদয়ে ওর বস্তুতাটা শুনোছ। 

_-ওকে কী অধ্যাপক হসেবে নিয়োগ করা যাবে? 

গাউস অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললেন শংধু নিয়োগ নয়, ওর প্রাতভাকে 
কাঁ ভাবে যে সম্বর্ধনা জানাবো__সেই কথাই ভাবাছ। 

1বশেষজ্ঞরা যেন রুখে উঠলেন । বললেন--সে কী! এমন অবান্তর ও 
ও অবাস্তব উীন্ত--ষা পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য ?িছ? নয়, তাকে সম্বর্ধনা 
জানাবেন? 

গাউস মৃদু মৃদহ হাসলেন । বললেন-__না, ও পাগলা নয় । ওকে 'নয়োগ 
করলে গোঁত্ঙ্গেন ব*বাবদ্যালয়ের সুনাম অনেক--অনেক ছাড়িয়ে পড়বে । 
ও এমন এক জ্যাঁমাতর 'ভাত্ত স্থাপন করতে চলেছে_যা একেবারে নতুন ! 
এই পথ অবলম্বন করে বশ্বের বহু সমস্যার একাঁদন সমাধান হবে । 

গাউসের কথা 'কদ্তু মথ্যে হয়ান । এই তর:ণাঁটর হাতে একাঁদন 
যেজ্যামাতর উদ্ভব হয়েছিল তা আঁবভ্কারকের নামানুসারে নাম দেওয়া 
হয়েছে রমযান জ্যশীমাত । এ জ্যাঁমীতকে অবলম্বন করেই িবশ্বের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ প্রাতভাধর আইনস্টাইন তাঁর আপোঁক্ষক তত্বকে প্রাতভ্ঠা করোঁছলেন । 
আইনস্টাইনের সেই যুগান্তকারী তত্ব গরম্যান জ্যাঁমণত ছাড়া সম্ভব হতোনা 
বলে পাঁণ্ডতদের বিশ্বাস । আইন স্টাইনের সেই তত্তৰ অনযায়ী বশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ডের স্থান ও কাল বক্ত। এখানে কোন সরলরেখা নেই, সবই বক্ররেখা ! 


* এর মান 


[শক্ষার্থী মাত্রেই জানে, বাত্তের পাঁরাঁধ এবং ব্যাসের অনুপাত একাট নিত্য 
সংখ্যা বা ধ্রুবক । হাতে নাতে প্রমাণও করা যায়। মোটা কাগজের ছোট- 
বড় নানা আকারের কয়েকটা বৃত্ত একে এবং বৃত্তগুলোর পাঁরাঁধ বরাবর 
সুন্দর ভাবে কেটে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে! এবার প্রত্যেকাঁট বৃত্তের 
এবং ব্যাস সান্তো য়ে মেপে আলাদা আলাদা ভাবে খাতায় লেখা যেতে 
পারে। তারপর প্রাঁতাঁট বৃত্তের পাঁরাধকে তার ব্যাস ?দয়ে ভাগ করলে দেখা 
যাবে সব ক্ষেত্রে একটা নার্দস্ট“ সংখ্যা আসবে । খাঁল হাতে বৃত্তদের কাটা 
এবং পাঁরাধ ও ব্যাস মাপার ক্ষেত্রে এক আধটু ভাট অবশ্য থেকে যেতে পারে । 
তা হলেও দেখা যাবে, অন্ততঃ দুই দশাঁমক স্থান পর্যন্ত মলে যাচ্ছে । 

উপরোক্ত সত্যাঁট প্রথম "স্থির করোঁছলেন প্রখ্যাত গ্রীক গাঁণতজ্ঞ আক 
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[াদিস। আঁকণীমাঁদকে অবশ্য উদাদ্ছিতাবদ্যার জনক বলা হয়, তথাঁপ অঙ্কের 
ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বড় কম নয়! এখনও মনে করা হয়, পাথবীর সর্বকালের 
শ্ৰেষ্ঠ গাঁণতজ্ঞদের ভেতরে তাঁনও একজন ! 

আঁকণমাঁদসের গাঁণতে আছে আঁবস্মরণায় অবদান । গানই প্রথমে বৃত্তের 
ক্ষেত্রফল এবং পোলকের ঘনফল নিয় করোঁছলেন ০. এবং তাঁনই আঁবছকার 
করে গেছেন বৃত্তের পারাধও ব্যাসের অনুপাত প্রদ্বক । সেই ধ্রুবককে 'তাঁনই 
চাঁহত করেছিলেন গ্রীক অক্ষর ₹ (পাই) দিয়ে ৷ 

আকশীমাঁদস ‘পাই’র মান ভার অদ্ভূত উপায়ে বার করোঁছলেন। প্রথমে 
ধতাঁন একটা বিশেষ ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন করোছলেন । তারপর বৃত্তের 
বাণহরে ও ভেতরে বর্গক্ষেত্র অঙকন করোঁছলেন। ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলেন 
ভেতরের ও ব্ণীহরের দট ব্ক্ষেত্ের । 

এর পর বগক্ষেত্রের পাঁরবর্তে বৃত্তের বাণহরে ও ভেতরে সুষম বড়ভুজ। 
অষ্টভুজ এইভাবে একের পর এক বহণ্ডুজ একে প্রত্যেকাঁট ক্ষেত্রে ওদের 
ক্ষেত্রফল নির্ণয় করছিলেন । আরও আরও বাহ" খ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে 
বাড়িয়ে ক্ষেত্রফল [নির্ণয় করোঁছলেন । তান বাহ:সংখ্যা এমনভাবে করতে 
চেয়োছিলেন যাতে বত্তের পাঁরাঁধর বক্ররেখার সঙ্গে খাহরের ও ভেতরের বহ; 
ভূজের এক একটি বাহ: প্রায় যেন মলে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত বৃত্তের 
ভেতরে ও বাঁহরে এমন দুটি বাহুভুজ একে লেন যাদের বাহ:সংখ্যা 
ছল ৯৬। 

অবশ্য এভাবে 'মালয়ে নিতে গেলেও কোন কালে পাঁরাধর বকুরেখার সঙ্গে 
বাহ:ভুজের বাহ:গুলো মিলে গমশে একাকার হয়ে যাবেনা । আঁক“মাঁদসও 
জানতেন । তারজন্য কছ:টা অনমানও খাড়া করতে হয়োছল । অনুরণপ 
উপায়ে তান বৃত্তের ক্ষেত্রফল 'নর্ণয় করেছিলেন ৷ এবং বারবার বাভন্ন 
আকারের বত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গয়ে লক্ষ্য করোঁছিলেনঃ যে কোন 
বৃত্তের ক্ষেত্রফল = সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধের বর্গ * একটি বিশেষ সাংখ্য-মাগ । 
সেই সাংখ্য মানটি ধরে ছিলেন ৩ ই£। স্ব রূপে ধরা হয় সুচিত করা হয় 
কয়ে । আঁকণীমাদসের পরাক্ষা অন[্যায়ী বৃত্তের ব্যাসার্ধযাঁদ £ হয় 
তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে ₹:** বাঃ % সী । 

আপঁকণমাঁদস সোঁদন কলনাবদ্যার সাহায্য না গুনয়েই একেবারে শীনর্তুলভাবে 
খুনর্ণয় করে নিয়োছলেন গ র মান । খুপম্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এমন 
আঁবস্মরণীর অবদান যেন আশাই করা যায় না। 

আঁক্ণমাঁদসের পরে % এর মান খুনর্ণয় করোছলেন টলোম । তাঁর গহসেবে' 
স্থির হয়োছল ৩১৪১৬ ৷ কাঁথত আছে, চীনের পাঁণ্ডত মণ্ডলীও বৃত্তের 
পাঁরাঁধ ও ব্যাসের অনুপাত নির্ণয় করোঁছলেন ৷ তাঁদের হিসেবে এই অনন্পাত 

এ5। অথাৎ চীনের গাঁণ্ডতরা « র মান দনর্ণয় করোঁছলেন +4/3০। 
হযাড়শ শতাব্দীতে একটা [শেষ ভগ্নাংশ আবিচ্কৃত হয়োছল। ভগ্নাংশাঁট: 
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৩২ছ্ত বা ২৫৫। সংখ্যাঁটর আঁবজ্কতাঁ যে কে, তা সাঠকভাবে জানা 
যায়না । তবে ভগ্রাংশাঁট % এর মানের প্রাতদন্দৰী হয়েছিল। উত্ত সংখ্যাঁট 
ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত নিভূকিভাবে নির্ণয় করোছিল গ র মান। 

বর্তমানে আমরাও ওঁ অনুপাতকে ২ বলে ধরে থাঁক। ইন তথা গর 
মান এমন একটা বদঘ:টে ভগ্াংশ-_যার প্রকৃতমান নণ“য় করতে গিয়ে আজও 
পর্যন্ত সবাই গলদঘম+ হয়েছেন ৷ কেউ কেউ দশাঁমকের পরে সাতশ স্থান পর্যন্ত 
অঙ্ক পাতন ঘাঁটয়ে হলেন । তথাণপ ভাগ কাটাতে পারেনান ৷ 

আজও কী সম্ভব হয়েছে? আজকের কাঁম্পউটার এর মান দশাঁমকের 
পরে ২০০০ স্থান পর্যন্ত হিসেব করেছে । কিন্তু কী আশ্চর্য! তবুও ভাগ 
কাটাতে পারোঁন বা « র সম্পূর্থমান নির্ণয় করতে পারোনি । আরও আশ্চর্য 
ভাগ কাটাতো দুরের কথা কোন পৌন পোঁনিক দশাঁমক অঙ্কও পাওয়া যাযাঁন ৷ 
ভাঁবষ্যতে যন্ত্র গণকের আরও উন্নত হলেও € র মান সেই অসম্পূর্ণ থেকে 
যাকে বলে মনে হয়! এমন আশ্চর্য ধ্রুবক % তথা * এর মান ঈং ভগ্মাংশাট । 


এই আশ্চর্য ভগ্ৰাংশাঁটর সঙ্গে স্মরণ করতে হয় আঁ্ক“মাঁদসের আশ্চর্য 
প্রাতডা ৷ 


কিমিয়াবিদ্যা 


রসায়নাবজ্ঞান তথা “কৌ মাঁ্ট্র” শব্দাঁট গ্রীম “কাময়া” শব্দ থেকে নেওয়া । 
অনেকের মতে 'বাঁময়া শব্দাট ঠিক ঠিক গ্রীক শব্দ নয়। গ্রগকরা মিশরীয় 
শব্দের তনুকরণে 'কাময়া শব্দটর প্রচলন করেন । 

1কাময়াবদ্যা বেশ প্রাচীন শবদ্যা। খইীম্টজন্মের প্রায় {তন হাজার বছর 
আগে ব্যাবলনীয়রা এবং ?মশরায়রা ধাতীনকাশন, কাচ প্রস্তুতি, নানা ধরণের 
রঞ্জক প্রম্তুতি' ইত্যাঁদর সান্রপাত করতে 'গয়ে 'কাময়শীবদ্যার প্রচলন করেন । 
প্রাচীন হায়রো'প্লীফক 'ীপতেও এই 'িদ্যার উল্লেখ আছে । এবং বলা হয়েছে 
[মশরায়াবদ্যা। এক কথায় মশরেই প্রথম এই শবদ্যার উদ্ভব হয়োছিল। 
কিংবদন্তী আছে । হার্মেস ভ্রিসমে জসতস নামে এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 
ব্যান্ত উত্ত বিদ্যার প্রচলন করোঁছিলেন। যাঁদও পরবতর্শকালে ?কাঁময়াবদ্যা 
কেৰলমান্ন কারিগর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়োঁছিল। সমাজের 
নিচটুন্তরের মানুষের 'বদ্যাবলে আভজাত গ্রীকরা বজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় 
গবেষণা করলেও কাময়াবদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চেঘ্টা করেনাঁন। শুধু 
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রসায়নের তাঁত্বক দিকটা নিয়ে কেউ কেউ কিছ কিছু ভাবনা চিন্তা করোছিলেন 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করোঁছলেন ওর ব্যবহারক 'দিকটাকে ৷ 

সেকালে মিশরে এবং ব্যাঁবলনে-যে সব কাঁরগর ধাতু [নতকাশন প্রভীত 
কাজ করতো তারা প্রার সবাই ছল ক্রীতদাস. ব্লীতদাসদের বদ্যাকে 
অনুসরণ করতে অনেকের নলরন্তে বেধোঁছল ! তাইতো গ্রীক আমলে 
অবহোলিত হয়োছল প্রাচীন নিশরীর গকাময়াবদ্যা ধাতুনিতকাশন ৷ 

গ্রীকরা ছিলেন প্রধানতঃ গাঁণডত ও দাশশীনক ৷ সেকালে তাঁরা আত্মা 
এবং ঈশ্বর সম্ভন্ধে নানা ধরণের দার্শানক মতবাদ প্রচার করেছিলেন । 
দাশণনক প্লেটো বলোছলেন, আমাদের চারপাশে আমরা যে সব পদার্থকে 
দেখতে. পাই সেই পদার্থগুলোর মধ্যে বত পার্থক্য থাকুক না কেন মনলত 
সবাই এক ৷ কেবল মানু গুণ ও ধর্মের জন্য পদার্থের বাভন্নতা । অপরাদকে 
পদার্থের গুণ ও ধর্ম পাঁরবর্তনশীল। 

প্লেটার দার্শীনক মতবাদাঁট অনেককে আকৃষ্ট করোঁছল । প্লেটোর অন:গ্রামী 
দার্শানক সম্প্রদায় আরও প্রচার করেনঃ প্রীতাঁট মানুষ একই ধাতুতে গড়া । 
আত্মার উন্নাতর'জন্য সচেষ্ট হলে যেমন মান:ষের অসদ-গন্ণ পাঁরবাত'ত হয় 
এবং সদগুণের আঁধকারী হয়, তেমনই গণ ও ধর্মের পাঁরবর্তন ঘটাতে পারলে 
নিকৃষ্ট ধাতু উৎকৃষ্ট ধাতুতে পাঁরণত হবে |; 

উপরোক্ত দাশশীনক মতবাদকে {কহু কিছ? উচ্চাকাঙখী মান্য অন্রান্ত বলে 
মনে করোৌছলেন এবং গনকৃণ্ট ধাতুকে সোনারমত উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তারত 
করতে স:স্ট হয়োহিলেন। উত্ত কারণে তাঁরা নানা ধরণের ধাতু ও ধাতব 
লবণ, গ্রাছগাছড়ার রম, প্রকীততে প্রাপ্ত ছু কিছ; যৌগকে খুনয়ে মেতে 
উঠোছলেন গবেষণায় ৷ উদ্দেশ্য লোহা [িকংবা অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতু থেকে 
সোনা তৌর করে ধনী হওয়ার প্রচেণ্টা । ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত! 

সেকালে কছু কিছ গবেষকদের আরও ধারণা হয়োঁছল, উাঁদ্ভদ জগতে 
খোঁজ খবর চালালে এমন ণকছ7 1কছ; ভেষজ লাভ করা সম্ভব--যা গ্রহণ করলে 
মানুষ অমরত্বও লাভ হতে পারে। তথা অমৃত পাওয়া যারে। যে বিদ্যার 
সাহায্য লোহাকে সোনা করা যায় এবং অমৃত আহরণ করা যায় সেই 'বিদ্যাকে 
বলা হতো কাঁময়াবদ্যা । আর কাঁমগ্ীবদ্যার যাঁরা চর্চা করতেন তাঁদের 
বলা হতো 'ঁকাঁময়াঁবদ ৷ 

কাঁমরাবদরা পরশপাথর কিংবা অমৃত কোন [কিছুই লাভ করতে গারেনাঁন 
সত্য, তবে এ সরীঁচকার পেছনে শত শত ভাগ্যাণ্বেষাী সারা জীবনকাল ব্যয় 


করে ষাওরার ফলে নানা ধরণের আস, নানা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, নানা 
ধরণের রঞ্জক পদার্থ, ইত্যাদ আবার 'করোছলেন ॥ প্রকৃতপক্ষে রসায়নের 
গোড়া পত্তন করে গেছেন তাঁরাই ৷ 

গকাময়াবদ্যা যথেন্ট কুসংস্কারগ্রন্ত লেন ৷ তাঁদের কার্যকলাপ দেখে 
সাধারণ মানব ভয় পেতেন । : শাক্ষত ব্যান্তরাও বরদান্ত করতে পারতেননা 
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তাঁদের । অনেকেই ভাবতেন, 'কমিয়াবদ্যা ভাঁওতা ছাড়া {কছু নয়। হয়ত 
এই কারণে ২৯৬ খতীষ্টাব্দে সম্রাট ডায়োরুটিয়ন 'কাঁময়াঁবদ্যার বহু পাথপন্র 
পড়িয়ে ফেলার দেশ 'দিয়োছিলেন । তাঁর ধনর্দেশনামায় শীকাময়া” কথাটির 
উল্লেখ ( ল ৷ সম্ভবতঃ ডায়োরূটয়নের সময় থেকে প্রাচীন রসায়নাঁবদ্যাকে 
কাময়াবদ্যা নামে আঁভাঁহত করা হয়োঁছল ৷ রসায়ন বা কোৌঁমাস্ট্র কথাটা 
আর্সোন তখনও | 

গ্রীক আমলেয় শেষের দিকে মিশরের আলেকজাঁল্দুয়ায় কাময়ািদ্যা চর্চা 
জোরদার হয়োছল । খাঁন্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ডমো'ক্টাস, (গ্রীক 
গৃডমোীরটাস নন, ইনি পৃথক ব্যান্ত), মারিয়া নামে জনৈকা 'য়হহদী মাহলা 
( অগাধারণ স:ন্দরী এই মাহলাকে পহাঁড়য়ে মারা হয়োছল কাময়াঁবদ্যার প্রাত 
কুসংস্কার বশতঃ ) এবং জোঁসিবোস, কাঁময়াবিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ঘাঁটমে 
লেন । ইওরোপে রেনাসাঁসের যুগে এ'দেরই বই অনুবাদ করে রসায়নের 
গোড়াপত্তন করা হয়োছিল। সালাঁফউারক আ্যাঁসিড, নাহীট্ুক আ্যাসড, 
হাইড্রোক্লোঁরক আ্যাঁসড, আযাকোয়ারেজিয়া পাতম, উধর্ধপাতন প্রভৃতির কথা 
তাঁদেরই বই থেকে লাভ করা হয়োঁছল । 

আরবরা কাঁময়াঁবদ্যার নাম 'দিয়োছিল আযালকোঁম। আরবায়দের 
দ্বারা আলেকজীন্দয়ার পতন ঘটলে সেখানকার উন্নত কাময়শীবদ্যার কথা 
তাঁরা জানতে পারেন ৷ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব জ্ঞানীবজ্ঞানের চর্চশ শুরু 
করলে শকাঁময়াঁবদ্যাকে নিয়েও গবেষণা শর করেন এবং “আযাল” কথাটি যুক্ত 
করে আযালকোঁম কথাটার প্রচলন করেন । 

ভারতেও এককালে শকাময়াবদ্যার চর্চা হয়োঁছল। খনীষ্টীয় নবম 
শতাব্দীতে ভারতে শকীময়াবদ্যার দারুন প্রসার হয়োছিল। ভারতে এই 
{বদ্যার নাম "ছল রসশাস্ত্র । সমসামায়ককালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁময়া বদ 
ধছলেন নাগাজর্টন ৷ তান কাঁময়াবিদ্যাকে চাঁকৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 
অসাধারণ কাঁতত্বের আঁধকারা হয়োছিলেন । 

ইওরোপের অন্ধকারযুগে গকাময়শীবদ্যা কন্তু হাঁরয়ে যার । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর পরে আরবও বন্ধ করে দেয় জ্ঞানাবজ্ঞানের চচ্ঠা। কিমিয়াবদ্যার 
পুনরুথান ঘটে প্যারাসেলসাসের হাতে ৷ প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম গবাঁময়া- 
খবদ্যাকে মানুষের ঘ্‌ণা ও অবহেলা থেকে মস্ত করেন এবং প্রচার করেন, পরশ 
পাথর বা অমৃত প্রস্তুত করা 'কামিয়াবদ্যার উদ্দেশ্য নয় । রোগব্যাঁধর 
হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য । 1তাঁন আরও উল্লেখ 
করেন, একমাত্র কাঁময়াঁবদ্যাই পারে সমন্ত রোগের প্রাতষেধক আবৎকার 
করতে । 

প্যারাসেলসাস কেবলমাত্র একজন চিকিৎসক ছলেন না, ছিলেন অসাধারণ 


এক পাঁণ্ডত ব্যান্তও। তাঁর ঘোষণা বহ; জ্ঞানকে অন[প্রাণত করোঁছল 
এবং কাঁময়াবদ্যা চর্চা বিপুল উদ্যমে শুর: হয়েছিল । সেই সময় কয়েকজন 
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আঁমত প্রতিভাবান বজ্ঞানীরও আবিভভাব ঘটে । তাঁদেরই প্রচেণ্টায় 'কাঁময়া- 
ধীবদ্যা ঘৃণিত যাদুবিদ্যার খোলস পাঁরত্যাগ করে {বিজ্ঞানের {বিশেষ শাখা 
রসায়ন বা কোঁমাস্ট্রতে রূপান্তারত হয়। 

সেই থেকে ওর একটানা উন্নাতর যুগ ৷ কত অসাধ্যকে যে সাধন করেছে, 
কত দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাতষেধক যে উপহার 1দয়েছে তার সীমা পাঁরসীমা 
নেই। অত ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যেও আবিষ্কৃত হয়েছে অসাধারণ শান্তি । 
বর্তমানে তার একহাতে তীব্র হলাহল এবং অপর হাতে অমৃত। সত্য, 
রসায়নাবদ্যাঁট যাদুবদ্যাই বটে । 


নাইট্রোজেন 
অক্সিজেন 
হাইড্রোজেন 


] বায়ুর প্রধান দুটি উপাদান নাইট্রোজেন ও আঁক্পজেনের কথা দীর্ঘকাল 
| মানুষের অজ্ঞাত 1ছিল। এদের আন্তত্ব ধরা পড়েছে বায়ুকে নিয়ে পরাক্ষা- 
|: নরাক্ষার কালে । 

গ্রীক পাঁণ্ডতদের আমল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পযন্ত বিজ্ঞানীরা মনে 
করতেন, বায়ু মূল পদার্থ ৷ অর্থাৎ বায়ু বায়ুই। তাতে কোন পদার্থ 
1মশে নেই। বায়ুর মৌলিক সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করোঁছলেন রবার্ট“ 
বয়েল ইওরোপের নবজাগরণের দিনে খাঁম্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে । 

" রবার্ট বয়েলের {কিছ পরে ১৬৬৯ খতীম্টাব্দে জন বেকর নামে এক বিজ্ঞানী 
আগুন সম্বন্ধে একটা মতবাদ খাড়া করেন। গ্রীক আমল থেকে যে পণ 
মৌলিক পদার্থ তথা পগ্ভূতের কল্পনা করা হয়েছিল (মাটি, জল, আগনন, 
বায় ও আকাশ-_ভারতীয় কল্পনায় পঞ্ভূত। গ্রীকরা আকাশ ছাড়া বাদবাঁক 
চারাঁটকে ধরতেন |) তাদের মধ্যে বায়ু ও আগুন নিল অন্যতম । বেকারের 
মতে প্রত্যেকাঁট দাহ্য বঙ্তুর মধ্যে এমন একটা উপাদান আছে যা তাকে জব্লতে 
সাহায্য করে। 

বেকারের মতাঁটকে সমর্থন করেন স্টাল নামে এক 'বিজ্ঞানী। তান 
বেকারের এঁ [বিশেষ উপাদানটির নামকরণ করেন ফ্লোজিস্টন । গ্রীক “ক্লোজ” 
অর্থে আঁগ্নীশখা । তাই ফ্লোঁজস্টনের প্রকৃত অর্থ আঁগ্ন উৎপাদক। স্টালের 
মতে যে কোন দাহ্য বস্তুর উপাদান ফ্লোজিস্টন । এই ক্রোঁজিস্টনকে আমরা 
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কোন হীন্দিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পার না। কেবল আঁগ্রাশখার আকারে 
যখন বোঁরয়ে আসে তখনই আমরা হীন্দ্রয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পাঁর। 
তেল, কয়লা, প্রভাতি দাহাবস্তুতে ফ্লোজিস্টনের গারমাণ সব্ধাীধক। ধাতব 
পদার্থে থাকে নামে মাত্র । দাহ্য বস্তুকে পোড়ালে যে ছাই পড়ে থাকে তা 
ফ্লোজস্টনহীন বস্তু । 

স্টাল প্রবাঁত'ত উত্ত মতবাদকে সোঁদন সমন্ত জ্ঞানী অগ্নানবদনে মেনে 
নয়োছিলেন। 

শালে নামে এক আঁমত প্রাতভাধর রসায়নািজ্ঞানী ছিলেন । তান 
একাঁদন খেয়ালের বশে সীসাকে পযাঁড়য়ে সীসাভস্ম তোর করেন। তারপর 
কাঁ ভেবে ও সাসাভস্মটা ওজনও করলেন । আশ্চর্য হলেন, যখন দেখলেন 
সীঁসা অপেক্ষা সসাভস্মের ওজন বেশী হলো । ফ্রোজস্টন মতবাদ অনুযায়ী 
সীসার ভস্মের ওজনতো কম হওয়ার কথা ! বেশী হলো কেন? 

শালে ভস্মটাকে ফেলে দলেন না। একটা বকযক্তরের মধ্যে পুরে 
ভালভাবে গরম করলেন। গরম করতে পাওয়া গেল একধরণের গ্যাস । 
গ্যাসটাকে শঃকে দেখলেন ৷ শ্বাসগ্রহণ- করতে বেশ আরাম বোধ হলো এক 
টুকরা লাল গনগনে উত্তপ্ত কাঠ কয়লাকে ধরলেন, কয়লা আগুনের শিখা 
উৎপন্ন করলো ! কী ব্যাপার ! ফ্লোঁজস্টন তত্ত্বকে বরবাদ হয়ে যায় ৷! 

শালে িজে' কিন্তু ছিলেন ফ্লোণস্টন মতবাদের সমর্থক । পরীক্ষার 
ফলাফল দেখে 'ঁবাঁস্মত হলেও উন্ত মতবাদের বাহিরে যেতে পারলেন না। 
তবে বুঝতে পারলেন. গ্যাসটা বায়ু থেকেই এসেছে। 'সদ্ধান্তে এলেন, 
গ্যাসাঁট বায়ুর একটা অংশ এবং এই অংশাঁট কোন কছুকে জৰলতে সাহায্য 
করে। নাম রাখলেন ফায়ার বায়: । আপন অজান্তে তাঁন যে, বায়ুর 
অন্যতম উপাদান আঁক্সজেনকে আঁবৎ্কার করে ফেলেছেন-_এ 'চন্তা তাঁর 
মাথায় আসোঁন ৷ মাথায় আসোঁন এ ফ্লোঁজস্টন ভূতটা ঘাড়ে চেপে 
থাকার জন্য ৷ 

শীলে তাঁর পরীক্ষাকে এখানে সীমাবদ্ধ রাখেনীন। বাতাসকে নিয়ে 
তান আরও নানা ধরণের পরীক্ষা চাঁলয়োছলেন। পরবর্তী পরীক্ষা 
করোছলেন কতকগুলো চকচকে লোহার পেরেককে নিয়ে । একটা পাত্রের 
গছ; অংশ জলে ভাঁত‘ করে তার ভেতরে পেরেকগুলোকে খাড়াভাবে রেখে- 
[িলেন। তারপর একটা একমুখ খোলা কাচের মলের খোলা মুখটা গেরেকের 
উপর উপুড় করে রেখে ?দয়োছিলেন বেশ কয়েকটা দন ॥ পানের জলের উচ্চতা 
আর নলের ভেতরের জলের উচ্চতা আর নলের ভেতরের জলের উচ্চতা একই 
ছিল । সপ্তাহখানের পরে দেখলেন, উভয়ের জল্তলের উচ্চতা এক নেই । 
নলের ভেতরে জল 'ক্ছ.টা উপরে উঠে গেছে । 

নলটাকে খুব সাবধানে তুলে আনলেন এবং তার ভেতরের অবাঁশণ্ট 
বায়ুটাকে পরাঁক্ষাকে করলেন । এবার দেখলেন, বায়ুর অবাশিষ্ট৫অংশটাতে 
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বাস নেওয়া যাচ্ছে না, আগ,নও জবলছে না। শীলে ধরে নিলেন, বাতাসের 
ই অংশটুকু একেবারে অকেজো ৷ অবহেলাভরে পর নামকরণ করলেন 
ফাউল বায়» ৷ এই ‘ফাউল বায়; যে নাইট্রোজেন-_তাও শীলে বুঝতে 
পারেন নি। 

শীলের উপরোক্ত পরাক্ষাগ্‌লো প্রভাবিত করোঁছল ধপ্রদ্টলী নামে আর 
একজন রসায়নাবজ্ঞানকে ৷ 'তাঁনও ফ্লোঁজস্টন মতবাদের সমর্থক ছিলেন । 
সাঁসার বদলে পারদকে 'নয়ে প্রিস্টলী পরাক্ষা করলেন । এক্ষেত্রেও তাঁন 
শণলের মতই ফল লাভ করলেন । তখনই 1্তীন সিদ্ধান্তে এলেন, বায়; 
দৃধরণের ৷ ফায়ার বায়ু এবং ফাউল বার: ৷ বায়ুর পাঁচভাগের চারভাগই 
হচ্ছে ফ্লোঁজস্টনাবহীনঃ বাদবাঁক মাত্র একভাগ ফ্লোজিস্টন যুক্ত । তাঁন আরও 
মন্তব্য করলেন, কোন জলন্ত বস্তু বায়'র সংস্পর্শে এলে পদার্থাট দ্রুত 
ফ্লোঁজস্টন গ্রহণ করে এবং উজ্জবল ?শখায় আলোক গবতরণ করে । 

সেই সময় প্যারাসেলসাস নামে একজন {বজ্ঞানী এক রকম আকাঁস্মকভাবে 
তোর করে ফেলেন অন্য এক ধরণের গ্যাস ! ওঁ গ্যাসের ভেতরে একটা জলন্ত 
পাটকাঁঠ ঢোকাতে দেখতে পেলেন, কাঠাঁট {নভে গেল কিন্তু গ্যাসাঁট জঙলতে 
শুরু করলো! 

তাঁদের সমপামায়ক ক্যাভোঁণ্ডস নামে আর এক রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণা 
করতেন ৷ তান শীলের ফায়ার বায়ন ও ফাউল বায়ু এবং প্যারাসেলসাস 
কর্তৃক আঁবজ্কত গ্যাসকে নয়ে শুর; করলেন পরীক্ষা । ক্যাভোঁণ্ডস 
করলেন কী! ফায়ার বারুর একভাগ এবং প্যারাসেলসাস আঁবচ্কৃত গ্যাসের 
দুভাগ একসঙ্গে মীশয় য়ে মিশ্রণের ভেতর 'দিয়ে পাঠালেন বদন্যং। কিন্তু 
কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত জলই উৎপন্ন হলো । 

ক্যাভৌণ্ডসের আঁবদ্কারের কথা ৃপ্রস্টলশী শুনলেন ৷ তারপর নিজে 
হাতে-নাতে পরাক্ষাগুলো খাঁতয়ে দেখলেন ! ফ্রোজস্টনে বিশ্বাসী 'প্রিন্টলা 
এবার মন্তব্য করলেন, প্যারাসেলসাস আবষ্কৃত গ্যাসে প্রচুর পাঁরমাণে 
ফ্লোঁজস্টন আছে। যেহেতু ফায়ার বায় সঙ্গে কয়া করে জল উৎপন্ন 
করেছে, তাই গ্যাসাঁটর নামকরণ করেন ফ্লোঁজস্টনপদ্ণ জল ৷ এবং ফায়ার 
বায়:র নামকরণ করেন ক্রোজস্টনহীন জল । ক্যাভোঁণ্ডসও যেহেতু জ্রোভিস্টনে 
গ্বশ্বাস’ ছিলেন, তাই অগ্নানবদনে মেনে নিলেন প্রন্টলীর কথা ৷ 

এইভাবে প্রায় দেড়শ বছর ধরে ধিজ্ঞানগদের ঘাড়ে ও জ্রোঁজস্টন ভূতটা 
চেপোঁছল ৷ তাই আঁক্সজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন আঁবঙ্কৃত হওয়া 
সত্বেও সবাই সেই কণ্টকাঁজ্পত ফ্লোজিষ্টনকে টেনে এনে নামকরণ করোছিলেন । 
আর এত পরাঁক্ষা সতত সবাই তখনও বাস করোছিলেন বায়ু মুলপদার্থ 
এবং ফায়ার বায়? ও ফাউল বায়: বারধর রূপভেদ । 

. এরপরেই এলো বিজ্ঞানশ: ল্যাভোসয়ারের কাণ! [তান পর্বত 
বজ্ঞানদের সমূহ পরাক্ষাই হাতে-নাতে করলেন । সীমা ও পারদকে পথক 
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পৃথকভাবে পড়িয়ে প্রাঁত ক্ষেত্রে ধাতু এবং ধাতুভস্মের ওজন গ্রহণ করলেন । 
অবাক হয়ে দেখলেন, প্রত ক্ষেত্রে ধাতু অপেক্ষা ধাতুভস্মের ওজন বেশী ৷ নিজে 
আরও কয়েকাঁট ধাতুকে প:ঁড়রে সেই একই ফল লাভ করলেন । 
আনেক ভেবৌঁচন্তে তন সিদ্ধান্তে এলেন, ফ্লোঁজদ্টন তত্ুটা একেবারে ভুল 
এবং বাতাসও মুল পদার্থ নয় । বায়; মিশ্র পদার্থ এবং একভাগ ফায়ারবায়* 
এবং চারভাগ ফাউলবায়] নিয়ে গাঁঠত । 

বলাবাহ্‌ল্য এ ফায়ার বায়:টা আঁন্সজেন এবং ফাউল বায়ুটা নাইট্রোজেন 
এবং প্যারাসেলসাস আঁবদ্কৃত গ্যাসাঁটর নাম হাইড্রোজেন ॥ এদের নামকরণ 
গিকন্তু ল্যাভোসয়ার করেনান। নামকরণ হয়েছে অনেক পরে । ল্যাভো1সয়র 
শুধ: ফাউল বায়ুর একটা নামকরণ করোঁছলেন । নাম আযজোট। ফরাসী 
আজোট শব্দের অর্থ ীনজ্প্রাণ। 

১১০ খণীষ্টাব্দে চ্যাপটলে নামে এক ফরাসী গীবজ্ঞানশ সোরা বা নাইটারের 
ভেতরে এক ধরণের গ্যাসের সন্ধান পান। গ্যাসাঁট সংগ্রহের পর 'তাঁন 
দেখলেন, ল্যাভোসিয়ারের আযাজোট এবং শীলের ফাউল বায়ু--দুটোই এক । 
তখনই দবজ্ঞানশরা ওর নামকরণ করোছলেন নাইট্রোজেন ! কারণ, নাইটার 
থেকে ওকে পাওয়া ?গয়োছল। 

আঁক্সজেন নামকরণ করা হয়েছে অগ্ন উৎপাদক বলে৷ ধববজ্ঞানীরা তখনকার 
্দনে আবচ্কৃত সব আযাঁসডের ভেতরে লক্ষ্য করোছলেন গ্যার্সাটর উপাস্থাত । 
তাই নামকরণ করেছিলেন অয় উৎপাদক বা আঁক্সজেন । অপরাঁদকে প্যারা” 
সেলসাস আশীবস্কৃত গ্যার্সাট জল উৎপাদক বলে নামকরণ করা হয় উদজান বা 
হাইড্রোজেন ৷ 

পরের দিকে অনুরূপ নামকরণে যথেষ্ট ভ্রান্ত দেখা যায় । হাইড্রোক্লোঁরিক 
আ্যাসড, হাইড্রোব্রোমিক আাঁসড, হাইড্রোআয়োডক আযাঁসড প্রভাত 
আঁবহ্কৃত হলে দেখা গেল, ওদের মধ্যে আঁক্সজেন আদৌ নেই । বরং ওদের 
প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন । অর্থাৎ আগেকার শবজ্ঞানীদের ধারণা, অশ্ন 
মাই আঁক্সজেনের যৌগ--ভুল প্রমাঁণত হলো । বরং দেখা গেল, আাঁসডের 
উপাদান হাইড্রোজেন । এই কারণে আঁঝজেন গ্যাসাঁটর নামকরণ প্রকৃতপক্ষে 
হাইড্রোজেন হওয়াই উঁচত ছল ॥ যেহেতু মহান 'বজ্ঞানীরা সোঁদন অনেক 


ভেবে চিন্তে ওদের নামকরণ করে গেছেন, তাই তাঁদের দেওয়া নামকে পাঁরত্যাগ 
করার প্রশ্নই উঠে না। 


জীবদেহে নাইট্রোজেনের প্রভাব 


নাইট্রোজেনের প্রত বরাবর সবারই একটা অবজ্ঞার ভাব ছল ৷ সবারই 
মনে হয়োঁছল, বাতাসে নাইট্রোজেনের আঁধক্যের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। 
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একেবারে নায় গ্যাস থাকে বলে আগুন জবালাবার কাজে লাগে না, 
বাস নেওয়া যায় না, উাঁগ্ভদের খাদ্য তোঁরর কাজেও লাগে না। 

অনেক পরে অবশ্য বিজ্ঞানীরা ব:যতে পারলেন, বাতাসের এই উপাদানাটির 
গুরুত্ব বড় কম নয়। যাঁদও পরোক্ষভাবে নানা উপকার করে থাকে । আকাশে 
বদযাংস্ফুরণের ফলে নাইট্রোজেন ও আক্মিজেন যনস্ত হয় এবং নানা রূপান্তরের 
ভেতর দয়ে মাঁটকে করে উর্বর ৷ আঁদম পরথবীর বায়মণ্ডলে নাইট্রোজেনের 
আধিক্য থাকায় আকাশে জৈব যৌগের সংশ্লেষণ ঘটোছল। আঁতাঁরন্ত নাইট্রো- 
জেন বায়ুর আঁকঝজেনকে পাতলা করে রেখেছে। আঁক্সজেনের পাঁরমাণ যাঁদ 
নাইট্রোজেনের মত হতো তাহলে দ্রুত দহন (ক্রিয়ার ফলে কোন জখবকে দীর্ঘ 
পরমায়্‌ লাভ করতে হতো না। কোথাও আগুন জৰললে সে আগুনকে সহসা 


জীবজগৎ নাইট্রোজেনকে আত্মসাৎ করে । ভলাঙ্ক তার ধারণার সত্যতা যাচাই 
করার জন্য এক 'চাঁকৎসককে সহকারার,পে গ্রহণ করেন এবং উভয়ে গবেষণায় 


ধডমের খোলকের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্বদর ছদ্রপথে নাইট্রোজেনের অন:প্রৱেশ ঘটে 
{কনা জানার জন্য পরাক্ষার পর পর'ক্ষা চালালেন। এর জন্য গ্রহণ করে- 
গছলেন বেশ কয়েকটা ডম । তান লক্ষ্য করলেন, টাটকা [ডিমে নাইট্টোজেনের 
পাঁরমাণটা বেশী, ডিম ফোটার দিকে এাঁগয়ে যাওয়ার পরবর্তী ধাপগুলোতে 
ক্রমশঃ কম ৷ 

[ডিম বাতাস থেকে সরালাঁর নাইট্রোজেন গ্রহণ করে {কনা জানার জন্য 
কয়েকটা ডমকে তেজাঁক্রয় নাইট্রোজেন যত বাতাসের সংস্পর্শে রাখেন। 
সপ্তাহ খানেক পরে ডিমগহলোকে পরাক্ষা করলেন ভলস্কি। দেখলেন, 
[ডমের ভেতরে তেজাস্কিয় নাইস্রোজেনের অণ;প্রবেশ ঘটেছে । 

উত্ত পরাঁক্ষার পর ভলাঁ্ক তার গবেষণার ফলাফল প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ 
করলেন এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে দভাবে ব্যস্ত করেলেন, জীব মাত্রই আপন 
অজান্তে বাতাস থেকে কিছ: কিছ নাইট্রোজেনকে সরাসাঁ গ্রহণ করে থাকে । 

প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে িবতর্ক শুরু হয়। অনেকেই 


১৪৭ 


জীবজন্তু । ভলাঁস্ক তাঁর গবেষণার কথা জানয়ে সোগ?ভয়েত মহাকাশ 
গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যুন্ত হলেন । 

ভলাঁস্ক কাঁতম উপপগ্রহের একটি প্রকোণ্ঠে আঁন্সজেন ও ধৃহালয়ামের মিশ্রণ 
রাখলেন, কিন্তু নাইষ্রোজেন আদৌ রাখলেন না। তারপর প্রকোম্ঠাটতে 
ছেড়ে দিলেন নানা ধরণের কয়েকটা প্রাণীকে । 

মহাকাশ পাঁরক্রমার পর 1ফরে এলো কৃঁত্রম উপগ্রহাটি। ভলাস্ক এবার 
পরীক্ষা. করলেন প্রাণীগুলোকে.৷. দেখলেন, প্রাঁতাঁট প্রাণীর দেহে নাইট্রোজেন 
. ঘাঁটত মূল্যবান উপাদানগ্রদলোর বেশ ঘাটাত ঘটেছে । 

জশব বন্জানীরা আর তর্ক করলেন না ! ভাবতে শুরু করণেন ৷ জীব 
হয়ত কোন এক গবশেষ প্রারিয়ায় সরাসাঁর বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে 
পারে। 

1কল্তু কী সে প্রাক্য়া ! 

না, আজও সে প্রারুয়াট আঁবক্কৃত হয়ান, তাই ভলাঁস্কর পরাক্ষাকে 
সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। যাঁদ ভলাঁদ্কর কথা সত্য প্রমাঁণত 
হয়, তাহলে জীবাঁবজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন সৃষ্ট হবে । 


বোরণ 


৬, ধাতু নয় । অধাতু। 'কন্তু অধাতু হলে কী হবে যেমন কাঁঠন 
শব্ত । হারের মতই । সহজে গলে না বোরণ । ২৩০০” সেল- 
সয়াসেও আঁবকৃত থাকে । এত তাপসহন ক্ষমতা ! 
বোরণের আঁতীঁরন্ত মাত্রায় তাপসহন ক্ষমতা থাকার জন্য ওর নানা কাজে 
মা ১ ইস্পাতের সঙ্গে অল্প পারমাণে মশিয়ে ইস্পাতকে আরও 
হচ্ছে। পারমাণাঁবক চুল্লীতে-যেখানে প্রচুর পাঁরমাণে তাপ উৎপন্ন 
হর সেখানে বোরণ 'মাঁশ্রত ইস্পাতের দণ্ডকে ব্যবহার করা হচ্ছে । রকেটের 
৮784 রোজপ্ট্যান্স থামোণমটারে+ থামেশইলেকাট্রিক কাপলে-_-যেখানে 
বে উদার প্রশ্ন আছেঃ সে সব জায়গায় বর্তমানে বোরণ ছাড়া 
বোরণ নামের মৌলিক পদার্থট আ'বিদ্কৃত হয়েছে ১৪০৮ খষ্টাব্দে। এর 
আগে মানুষ ওর পাঁরচর জানতো না। তবে বোরণের একটি যৌগর সঙ্গে 
মানুষের পরিচর দীর্ঘকালের। প্রাচীন ভারতে ওর বহুল ব্যবহার প্রচীলত 
ছিল। ভারতীয়রা ওকে সোহাগা নাম 'দয়োছলেন। পাশ্চাত্যে বলতো 
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সপ 


বোরাম্স । বোরণমুস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না৷ ওর সবশীধক পাঁরাঁচত 


বোরান্সের গৃণপনা মানূষ আঁবৎকার করেছে খষ্টজচ্মের দুই থেকে 
তন হাজার বছর আগে। স্বর্ণকাররা সোনার ওজ্জবল্য বান্ধ করতে 
সোনাকে বোরাক্সের সঙ্গে 1মাশয়ে উত্তপ্ত করতেন এবং এখনও করেন। বোরাক্স 
এমন একটি জাঁনস-যাকে আগুনে ধরলে খইর মত ফুলে উঠে। বেশী তাপ 
দলে স্বচ্ছ গুটর আকার ধারণ করে । প্রাচীন ভারত সোহাগাকে চাঁকৎসা 
ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করোছল। 

বোরাক্সকে ব্যবহার করলেও বোরাক্সের উপাদানগুলোকে নয়ে কেউ মাথা 
ঘামানীন ! অষ্টাদশ উনাবংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের ক্ষেত্র বপ্পব সুচত 
হওয়ায় এবং পদার্থ কে সনান্ত করার নানা হাঁীতয়ার বিজ্ঞানীদের হাতে আসায় 
অনেকের দরখণ্ট সোহাগা বা বোরাক্রেয় উপর নিবদ্ধ হয় । এবং এর উপাদান- 
গুলোকে 'বশ্লেষণ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন । 

সোহাগাকে [নিয়ে গবেষণায় প্রথম সাফল্য অর্জন করোছলেন এক ডাচ 
চাঁকৎসক | নাম তাঁর ভর; হোমবার্গ। কীভেবে তাঁন সোহাগার সঙ্গে 
সালাফউারক আ্যাসড মাঁশয়ে ভালভাবে উত্তপ্ত করেন! ফলে লাভ করেন 
একাঁটি আযাসিড। রসায়নাবদ গছলেন না বলে হোমবার্গ' আাঁসডাঁটকে সনান্ত 
করতে পারোন । বিজ্ঞান! বন্ধুদের গৃতান ব্যাপারটা জানয়ে দেন! 

ব্যাপারটা ঘটোছল ১৭২০ খন্টাব্দে। হোমবার্ের. বন্ধুদের মধ্যে 
একজন ছিলেন সেকালের নামকরা এক রসায়ন খবজ্ঞানশ টি. বার্গেন।  বহ্ধণর 
কথা শোনার পরীানজেই হাতে-নাতে পরাক্ষাঁটি করে দেখলেন বার্গেন। 
দেখলেন, এট একাঁট নতুন আযাসিড। অথাৎ এর পাঁরচয় মানুষ আজও লাভ 
করতে পারোঁন ৷ বোরক্স থেকে আ্যাস্ডাট পাওয়া গেছে বলে 
তাঁন নামকরণ করেন বোণীরক আ্যঁসড । এখনও ওঁ নাম বহাল আছে ॥ 

অষ্টাদশ. শতাব্দীর শেষের দিদিকে মৌিলক পদার্থ আবচকারের জন্য 
ধবজ্ঞানগদের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়ে যায়! প্রকাঁততে পাওয়া নানা 
ধরনের যোগক পদার্থকে নয়ে তাঁরা মেতে উঠেন । তাঁদের মধ্যে আবার 
[ছিলেন ডোঁভঃ থেনা্ডঃ গেল*সকের মত আঁমত প্রাতভাধর {বিজ্ঞানী ! 
১৮০৮ খতিষ্টাব্দের ২১ শে জদ্ন থেনার্ড' এবং গেলহসাক হোমবার্গের 
সেই বোীরক আযাসড থেকে বোরণকে পৃথক করতে সমর্থ হলেন । তাঁদের 
মানু আটাঁদন পরে পৃথক ভাবে গবেষণা করে 'ঁবজ্ঞানী ডোঁভও সেই একই 
উপায়ে বোরণকে পথক করেন । ডোঁভ অবশ্য বহ: মৌঁলক 
আবচ্কর্তা। কদ্তু এক্ষেত্রে আবছ্কারকের গৌরব থেকে গৃতান বাত । 

নতুন মৌলাটকে নিয়ে এরপর শুরু হলো গবেষণা । নামকরণটা অবশ্য 
পাঁরাঁচত যৌগ বোরাক্স থেকে পাওয়া গেল বলে বোরণ হলো । বোরাক্সকেও 
{বগ্লেষণ করা হলো! দেখা গেল, বোরাক্স হচ্ছে সোডিয়াম, বোরণ এবং 


১৮৯ 


অক্সিজেনের যৌগ ৷ যেহেতু ওকে কেলাসের আকারে পাওয়া যায়, তাই 
তাতে থাকে দশঅণ; কেলাস জল । ফরমৎ্লা Naz 84 05 10759 | 

বোরণ আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিভিন্ন জায়গায় ডাক পড়ে। 
সেই সঙ্গে তার অন্যান্য যৌগগনুলোকে ৷ আযান্টিসেপাঁটক হিসেবে বোরক 
আযাসিডকে, বোরণ অল্সাইডকে পাইরেক্স গ্লাস প্রস্তুতিতে, বোরণ ফসফাইডকে 
ট্রানাজস্টাররুপে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের ট্রানীজিস্টার ব্যবহার করা 
হয় তেমন উচ্চ উষ্ণতায়_যেখানে 1সালকন ও জার্মোনয়ামের ট্রানাজস্টার 
ব্যর্থ হয় । 


টাইটেনিয়াম 


বর্তমানে আমরা লৌহযুগে বাস করছি বললেও অত্যুন্ত হবে না। 
যুগাঁটর শুরু খুীল্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। আর এও সত্য যে, 
লৌহষুগ শুর: হওয়ার পর থেকেই মানবসভ্যতা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এাঁগয়ে 
গেছে। আজকের এমন অবস্থা হয়েছে, যাতে লোহা ছাড়া আমাদের মূহূও 
চলে না। 

মানব সভ্যতা যেমন দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তেমনই লোহার 
ব্যবহারও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নিত্য নতুন করে গড়ে উঠছে 
লৌহ শিল্প । এবং এর উৎস লোহার আকাঁরক । কিন্তু লোহার মূল্যবান 
আকারক তো অফুরন্ত নয়! এভাবে লোহার নিষ্কাশন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে 
একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে বা দংজ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে । তখন কেমন করে 
অব্যাহত থাকবে মানব সভ্যতা ? 

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, লোহার একমাত্র পাঁরপ্‌রক ধাতু হতে পারে 
টাইটেনিয়াম । লোহা থেকে উৎকৃষ্টও বটে। ইস্পাতের চেয়ে শস্ত অথচ 
লোহার চেয়ে অনেক হালকা । ধাতুটির তাই সম্ভাবনা প্রচুর ৷ 

টাইটেনিয়ামের পারচয় ১৭৯৫ খীন্টাব্দে বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত হলে কী হবে 
দীর্ঘকাল ওকে ওর আকারক থেকে নিচ্কাশন করা সম্ভব হয়নি । সেদিন 
খনিজ থেকে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইডকেই কেবল 'বাচ্ছিন্ন করা হয়োছল । 
সেই থেকে দেড়শ বছর লেগেছে ধাতুকে আলাদা করতে । প্রথম ১৯৪৬ 
খনীন্টাব্দে বিজ্ঞানীরা বহু সাধ্য সাধনার পর নি্কাশন করেছিলেন আঁত 


১৯০ 


সামান্য পারমাণে টাইটোনয়াম ৷ তারপর দু-বছর ধরে ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে 
১৯৪৮ খম্টাব্রে নিষ্কাশন করোছিলেন মান্র দশ টনের মত । 

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের অধ্যবসায়ের ফলে টাইটেনিয়াম নি্কাশনের পাঁরমাণ 
অনেকখানি বেড়েছে । নিষ্কাশন করা হয় বলল পদ্ধতিতে রিউটাইল নামে 
টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডের সাদা স্ফাঁটকাকার খানজ থেকে ৷ 

টাইটেনিয়াম ধাতুটির আশ্চর্য গুণ ৷ এতে মারিচা পড়ে না বা সহজে নম্টও 
হয় না । অথচ লোহায় মরিচা ধরে, মাঁরচা নিরোধের ব্যবস্থা করতে হয় এবং 
ন্টও হয়ে যায় । অপরদিকে রুপোর মত সাদা ঝকঝকে ও হাল্কা আযাল:- 
{মনিয়ামও মাত্র পঞ্চাশ বছরের পরে ক্ষয়ে একেবারে যেন নিঃশেষ হয়ে যায় ৷ 
কিন্তু টাইটোনয়াম | সহস্র সহস্র বছরেও এর কোন বিকৃতি বা ক্ষয় আসবে না 
বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। যেকোন আযাসড, ক্ষার, লবণ এমনাঁক 
আযাকোয়া 'রাঁজয়াও (৩ ভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরক আযাসিডের সঙ্গে এক ভাগ 
গাঢ় নাইীট্রিক আযাসিডের মিশ্রণ ) এর কিছুই করতে পারে না। এক কথায় 
কারও সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় না টাইটোনয়াম ৷ 

টাইটোনয়ামের আরও বহু গুণ আছে! উচ্চ তাপমাত্রায় গলেনা । একে 
গলতে হলে ইস্পাত-অপেক্ষা আরও ২০০" সেলসিয়াস তাপ বাড়াতে হয় । 
গলনাঙ্ক ১৬৭৫” সেলসিয়াস । 

সত্যি, আশ্চর্য এর তাপবাহন ক্ষমতা । অপরাঁদিকে হাজকাও, তাই আজকের 
দিনে উড়োজাহাজ, মহাকাশযান, গ্যাসটারবাইন, মিসাইল প্রভীতর জন্য ডাক 
পড়েছে । মূল্যও বড় কম নয়। সোনা ও প্লাটিমামের চেয়েও মুল্যবান | 
এরা নোবল মেটাল বা বড় ধাতু বলে কাঁথত হলে কী হবে, এদের চেয়েও 
টাইটেনিয়াম উচ্চাঙ্গের ৷ 

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে টাইটোঁনয়ামকে ব্যবহার করার জন্য সবাই আগ্রহী । 
নে ইং টাইটোনয়াম দিয়ে তর করতে পারলে প্রচাড চে 
এবং মজবূত হতে পারতো! নামত যাও হতো অত্যন্ত হালকা । 
কদ্তু দুঃখের বিষয়, এত টাইটোনয়াম নিৎকাশন করা সম্ভব হচ্ছেনা । 
অথচ  পাঁথবীতে টাইটোনয়ামের খাঁনজ রউটাইল যথেষ্টই : পাওয়া 
যায়। 

টাইটোনিয়ামের আকাঁরক চাঁকে নাক প্রচুর পারমাণে রয়েছে । কোন কোন 
দেশ চাঁদ থেকে টাইটোনয়াম আকাঁরককে বহে আনার জন্য পাঁরক্পনার পর 
পারিকল্পনা খাড়া করছে। সহজ উপায়ে প্রচ'র টাইটোনয়াম 'নিদ্কাশনেরও 
জোর তৎপরতা চলেছে॥ বিজ্ঞানী ও প্রযু্ভাবিদদের দড় বিশ্বাস, ধাতুটি 


উঠবে । 
১৯১৯ 


লৌহ 


ইস্পাত 


প্রস্তর যুগের পর তাম্্ ও ব্রোঞ্জের যুগ, পরিশেষে লোহার যুগ শর; হয় । 
তবে কারও কারও মতে, আদিম কোন কোন জাতি প্রস্তর যুগ থেকে সরাসরি 
লৌহযুগে প্রবেশ করেছে ॥ পণ্ডিতেরা প্রাচীন কতকগুলো নমুনা পরাক্ষা 
করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাম্ষ্‌গেরও আগে-খতীম্টপূর্ব চার হাজার অব্দেরও 
আগে মানুষের সঙ্গে লোহার পরিচয় ছিল ৷. বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, উল্কা- 
পাতের ফলে যে বিশুদ্ধ লোহা পাঁথবীর বুকে নেমে আসতো সেই লোহার 
সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটোছিল । প্রাচীন মিশরাঁয় রাজবংশের কবর থেকে এমন 
লোহার অলঙ্কার পাওয়া গেছে । সেদিন অবশ্যই লোহা দ:ঘ্প্রাপ্য ছিল এবং 
ওঁ কারণে রাজ রাজড়ারা অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করতো । লোহা পাথর 
থেকে লোহাকে নিষ্কাশন করে নেওয়ার পদ্ধাত মানুষ তখনও আবিদকার 
করতে পারেনি । 

সম্ভবতঃ খম্টপর্র্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে লোহা প্রথম নিৎ্কাশিত হয়েছিল 
উত্তরপূর্ব এশিয়া মাইনরে । সেখানে বাস করতো 'হটটাইট নামে. এক 
উপজাতি । ওরাই প্রথম ব;দ্ধি খরচ করে লৌহ নিচ্কাশন করেছিল এবং 
খনীষ্টপনু্ব একাদশ শতাব্দীর দিকে হিটটাইটদের কাছ থেকে লোহার ব্যবহার 
তৎকালীন কিছ; কিছ; সভ্যদেশে ছড়িয়ে পড়োঁছল । অঞ্প পরেই শুর; হয় 
লৌহ যুগ ৷ এবং যারাই লোহাকে ব্যবহার করেছিল তারাই প্রবল হয়ে 
উঠোঁছল। নগর সভ্যতা গুলোর পতনের একটা বড় কারণ ছিল লোহা 
সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা । 

ভারতবর্ষে লৌহ নিষ্কাশন শর; হয় বৈদিক যুগেঁ_আর্য'দের দ্বারা । 
সম্ভবতঃ খনীম্টপরর্ব ৯০০ অব্দের দিকে। যে যুগে ভারতীয় লোহার মান 
যথেষ্ট উন্নত ছিল । পৃথিবীর কোন জাতি.তার মত এত উৎকৃন্ট লোহা 
নিঙ্কাশন করতে পারতো না । কারণ, গ্রীকবীর আলেকজান্ডার খটীষ্টপূর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করলে এখানকার লোহার গুণমান দেখে 
মুগ্ধ হয়েছিলেন। বেশ কিছ; লোহা তিনি ভারত থেকে স্বদেশে নিয়ে যান 
এবং কিছ; ভারতীয় কারগরকেও। ভারতের বহু প্রাচীন নমুনা এখনও 
আছে। খ্তীম্টপূ্র প্রথম শতাব্দীর দিকে ভারহৃত গ্তুপকে রক্ষার জন্য যে 
লৌহ প্রাচীর তৈরা হয়েছিল তা এখনও আছে। খনীগ্চীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 
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সম্রাট সমদ্রগ[ণ্ডের আমলে ধদল্লীতে যে লৌহ স্তম্ভ নার্মত হয়োছল তার 
গায়ে এখনও মারচা পড়েনি ৷ মারা ধরেনি প্রাচীন মান্দর গুলোতে ব্যবহৃত 
লোহার কাঁড় ও বরগায় ৷ 

লোহাকে তামার মত মস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না । সেকালের মান'ষ 
কেমন করে যে লোহা পাথর থেকে এমন উন্নতমানের লোহাকে নিৎকাশন 
করতো-_তা একরকম জিজ্ঞাসা হয়ে আছে । কেউ কেউ অন:মান করেন, 
লোহা পাথর অঞ্চলে বসবাসকারাঁদের বাসভবনে কোন বড় রকমের আঁগ্মকাণ্ডের 
ফলে লোহা আপনা হতে নিজ্কাঁশত হয়োছল ৷ 

ভারত যেভাবে উন্নত লোহা নতকাণন করতো, সেই পদ্ধাতর নমনা 
খুীল্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাঁচত মহান দার্শানক ও বিজ্ঞানী পতঞ্জালর 
লোঁহশাস্দ্ৰ থেকে জানা যায়। উ্ত গ্রন্ছে বলা হয়েছে, লোহা পাথরকে এনে 
ছোট ছোট কাঠকয়লার তৌর উনানে বা মতে উত্তমভাবে পোড়ানো হতো । 
তাতেই লোহার মান হতো এত উন্নত ৷ তবে এও ঠিক যে, লৌহ নিনদ্কাশন 
পন্ধাতটা কেবলমাত্র কারিগর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল: এবং 
সমাজের উচ্চন্তরের মান্য কারগরদের 'বদ্যার প্রত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল 

যাই হোক না কেন, সেকালে লোহা 'ন্কাশন সহজ ছিল না । দাম ছিল 
প্রচুর! লোহা নিচ্কাশন সহজ হয়েছে ব্লাস্ট ফার্নেস তোর করার ফলে, 
খীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জার্মমনিই ব্লাস্ট ফার্নেস আবিচ্কার 
করেছিল ৷ তারপর ১৬০০ খলষ্টাব্রের দিকে সেই পদ্ধাত চাল; হয় ইংলগ্ডে ॥ 
দমকা উত্তপ্ত বায়; প্রবাহ, তথা “ব্লাস্ট অব এয়র” মাঝে মাঝে চুল্লীর ভেতরে 
প্রবেশ করানো হয় এবং এর ফলে আকাঁরক লোহা থেকে নানা রাসায়নিক 
পারবর্তনের মাধ্যমে লৌহ ধনৎ্কাশিত হয় বলে অনুরণন নামকরণ । 

লোহা পাথরের সঙ্গে আঁক্সজেন, সালফার, ফসফরাস, আসেশীনক প্রভৃতি 
রমাণে থাকে । সাধারণতঃ রাস্ট ফার্নেস থেকে যে লোহা 


অপদুব্য অল্প পাঁ 
পাওয়া যায় তাতে ত্র অশদ্ধিগুলো থেকে যায় এবং লোহা ভঙ্গঃর হর । 


এমন লোহাকে বলা হয় কাস্ট আয়রণ ৷ অশহুদ্ধি [হিসেবে থাকে সাঁলিকন, 
সালফার, ফসফরাস ও কারবন ! তবে লোহার মানটা নির্ত'র করে এ কারবনের 
উপর ৷ কারবনের গণ্র*্ব অনুযায়ী ব্লাস্ট আয়রণকে রট আয়রণও ইদ্পাতে, 
রূপান্তারত করা হয়! রট আয়রণে কারবনের ভাগ শতকরা ০১২ থেকে 
0'২৫ এবং ইস্পাত থেকে 0১৫ থেকে ১'৫ ভাগ । রট আয়রণ ও ইস্পাতে 
তোর করতে হলে কারবন ছাড়া অপরাপর অশুদ্ধিগ:লোকে তাড়াতে হয় ! 

প্রথম প্রথম ইস্পাত তোর করা হতো ছোট ছোট ব্রুীসবল বা মনচতে । 
১৮৫৫ খণীক্টাব্দে হেনা বৌঁসমার নামে জনৈক ্রধ্যান্তীবদ ইস্পাত তৌরর 
জন্য এক বিশেষ ধরণের চূল্লী তোর করেন। আ'ব্কারকের নামানহসারে 


দিকছ? কিছ? গবেষকের মতে অনুরূপ পদ্ধাত ভারতের আবিষ্কার এবং 
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এই পদ্ধাততে ভারত দীর্ঘকাল ইস্পাত তৈরি করে আসছিল । সাঁমাবদ্ধ 
ছিল ভারতীয় কারিগরদের মধ্যে । কথিত আছে, বেসিমার সাহেব মান্রাজে 
গেলে সেখানকার কারিগরদের ইস্পাত তৈরি করার উন্নত উপায় প্রত্যক্ষ 
করেন। এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে ভারতীয় পদ্ধাত অনুকরণ করে 
নিমণি করেছিলেন বোঁসমার কনভার্টার । 

বোঁসমার কনভার্টারের একটা মন্ত বড় অস;বিধা, লোহার মধ্যে অশ্যদ্ধি 
কসফরাসকে তাড়ানো যায় না। সেই অসুবিধা দ;র করতে ১৮৬৪ খীম্টাবেদ 
পি. মার্টিন এবং স্যার উইলিয়ম পিমেন্স নামে দুজন প্রযযু্তীবদ এক উন্নত 
ধরণের চুল্লী নিমণণ করেন । চদল্লার মুখটা উপরের দিকে একেবারে খোলা 
থাকে বলে নাম ওপেন হাথ ফারনেস। এবং যে পদ্ধাততে কাস্ট আয়রণ 
থেকে এ চূললীতে ইস্পাত প্রস্তৃত হয় তার নাম আবিদ্কারকদের নামে সিমেন্স 
মার্টিন পদ্ধৃত। . 

বেসিমার কনভার্টার তো বটেই, সিমেন্স মাটন পদ্ধতিও সম্পূর্ণ তুটিম্‌ক্ত 
শয়। তাছাড়া এই পদ্ধতি অতি ধাঁরগতি সম্পন্ন । তাই জবালানখর খরচ 
হয় যথেষ্ট পাঁরমাণে।. তাই বর্তমানে অল্প সময়ে অধিক ইস্পাত তোর করতে 
এবং জালানীর খরচ কমাতে এল. ডি পদ্ধাতর চাল; হয়েছে । পদ্ধতিটির 
আবিষ্কারক অস্ট্রিয়ার দুই প্রযুক্তিবিদ লিঞ্জ এবং ডন উইঞ্জ। আঁবচ্কার 
করেন ১৯৫৩ খুাঁষ্টাব্দে ৷ আবিজ্কারকদের নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে 
পদ্ধতিটির নামকরণ করা হয়েছে। 

এল. ডি, পদ্ধাত বেসিমার কনভাটণরের উন্নত রুপ । এক মুখ খোলা 
সেই নাসপাতির মত দেখতে অগ্নিসহা মৃত্তিকার আস্তরণ দেওয়া চুল্লী। তবে 
উত্তপ্ত বায়ন প্রবাহের পরিবর্তে উক্ত পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ অক্সিজেনকে চূল্লার 


বর্তমানে এ এল. ডি. পদ্ধাত ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতি প্রায় পারত্ন্ত হয়েছে। 
ঝাথাও কোথাও ওপেন হাথ ফারনেসের অজ্পম্বজ্প ব্যবহার থাকলেও বোসমার 
কনভাটণারকে আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। 


ক্যালসিয়াম কারবাইড 


টি. ডর; উইলসন নামে ছিলেন এক রসায়ন বিজ্ঞানী । তখন প্রকৃতিতে 
পাওয়া বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ থেকে মৌলগলোকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 
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বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল সাড়া পড়ে গেছে । বহুজনে বহ; মৌলিক পদার্থ 
আবিচ্কার করেছেন, কেউ কেউ আবিষ্কার করেছেন ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধাত, 
ইত্যাদি । এক রকম সব রসায়ন বিজ্ঞানীই মেতে উঠেছেন। যেন একটা 
প্রাতযোগিতা । কে পারে কত মৌলকে আবিষ্কার করতে । উইলসন তাঁদের 
ব্যতিরুম ছিলেন না । তানিও চাইলেন রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের 
নামকে অক্ষয় করে রাখতে ! 

কিন্তু কী নিয়ে গবেষণা করবেনঃ অনেক ভেবে চিন্তে দেখলেন, 
প্রকীতিতে চুনাপাথরের পরিমাণ প্রচুর ৷ চুনাপাথর ক্যালাঁসয়াম নামে একটি 
ধাতুর যোগ । অথচ ধাতুটিকে আজও বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি কেউ ॥ তাই 
[তিনি বসে গেলেন ক্যালসিয়াম ধাতুটিকে উপহার দিতে । 

উইলসন অবশ্য সরাসাঁর ক্যালসিয়াম কারবোনেটকে ( চুনাপাথর ) গ্রহণ 
করেন নি। চ:নাপাথরকে পোড়ালে যে পোড়া চুন বা ক্যালাসয়াম অক্সাইড 
পাওয়া যায়__সযাবধা হবে বলে ওকেই গ্রহণ করোঁছলেন। চেয়োছলেন 
পোড়াচুনকে কয়লার বা আলকাতরার সঙ্গে পযুড়িয়ে [িজারত কাঁরয়ে ধাতুটাকে 
নি্কাশন করে নেবেন । 

কাজে নেমে পড়লেন উইলসন ৷ পোড়াচুন কিন্তু সহজে গলে না ৷ ওকে 
গলাতে হলে বৈদ্যুতিক চূল্লাতে প্রায় ২৭৬০” সেলাসিয়াসে উত্তপ্ত করতে হয় ৷ 
কিন্তু ওকে গলিয়ে ফেলাত চলবে না । ওর ভেতর থেকে আক্সিজেনকে বাচ্ছল্ন 
করতে হবে এবং অক্সিজেনকে বিচ্ছিন্ন করার সহজ উপায় ছিল কারবনের সঙ্গে 
{বিক্ৰিয়া ঘটানো । 

উইলসন ভাবলেন; ক্যালাঁসয়াম অক্সাইড বা পোড়াচুনকে যাদি আলকাতরার 
সঙ্গে মিশিয়ে অনুরুপ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যায় তাহলে ক্যালসিয়াম ধাতুটিকে 
পাওয়া যাবে৷ সিদ্ধান্তকে যাচাই করার জন্য আলকাতরাসহ পোড়াচুনকে 
উত্তপ্ত করলেন ৷ প্রচুর তাপমান্রা প্রয়োগ করা সত্তেও তান ক্যালসিয়ামকে 
লাভ করতে ব্যর্থ হলেন । পাঁরবর্তে লাভ করলেন বেশ কাঠন এক ধরণের 
পদার্থ । 

মনটা খারাপ হয়ে গেল উইলসনের । পদাথণট অপ্রয়োজনীয় মনে করে 
কাছাকাছি একটা নদীর জলে ফেলে দিলেন। বাজে ‘জানস কোথায় আর 
ফেলবেন ৷ 

িন্তু একী? জলে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলে এবটা আলোড়নের 
সৃষ্টি হলো এবং প্রচুর পারমাণে গ্যাস নির্গত হলো । পোড়াচুনকে জলে 
ফেলে দিলে অবশ্য প্রচণ্ড বিক্রিয়া করে । কিন্তু এ বিক্রিয়া যেন আরও তীব্র । 
কী ভেবে পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে জেবলে ফেললেন এবং জলন্ত 
কাঠিটা এ গ্যাসের উপর ফেলে দিলেন । + 

আর যায় কোথায় ! দপ করে গ্যাসটা জহলে উঠলো এবং কালো কালো 
ধোঁয়া ছড়াতে শুর: করলো । 
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উইলসন ঘরে ফিরে এলেন । পুনরায় তৈরী করলেন আলকাতয়া ও 
পোড়াচুনের মিলনে উৎপন্ন সেই অচেনা পদার্থটকে । এবং পদার্থাটকে 
সনান্ত করতে যত্নবান হলেন । 

অনেক পণাথপন্র ঘেটে এবং অনেক পরাক্ষা-ীনরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, 
যৌগাঁট ক্যালসিয়াম কারবাইড ছাড়া অন্য কিছ; নয় । এও বুঝতে পারলেন, 
যৌগাঁটর আঁবজ্ক্তা তান নন। প্রায় ত্রিশ বছর. আগে বিজ্ঞানী ভোলার 
কয়লার সঙ্গে দস্তা ও ক্যালসিয়ামের সংকরকে মিশিয়ে এবং প্রচণ্ড উত্তাপে 
গাঁলয়ে তোর করে গেছেন । 

এবারও মন খারাপ হলো উইলসনের । তবে বুঝতে পারলেন, ভোলারের 
পদ্ধাতাট বেশ জটিল এবং অত্যন্ত খরচ বহুল ৷ তাঁরই আবিচ্কারের পদ্ধতি 
সহজ। তাই তিনি তাঁর উদ্ভাবত পদ্ধাতর কথা জানিয়ে দিলেন বিজ্ঞান 
মহলে । 

এবার উইলসনের পদ্ধতিকে যাচাই করার পালা ৷ যাচাই করতে এাঁগয়ে 
এলেন সে যুগের ধূরম্ধর রসায়ন বিজ্ঞানী হেনরা ময়*সা। উইলসনের পদ্ধতিতে 
তিনিও ক্যালসিয়াম কারবাইড লাভ করায় জয়য;ুক্ত হলেন । 

উইলসনের পদ্ধীতাট সহজে জনাপ্রয় হয়ে উঠলো । সহজ হলো ক্যালসিয়াম 
কারবাইডকে জলের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়ে আযাসিটিলিন নামক গ্যাসের উৎপাদন । 
এই গ্যাস দাহ্য ৷ তাই কায়দা করে যান্ত্রিক সরঞ্জামের মাধ্যমে তীব্র আলো 
উৎপন্ন করা গেল আর ক্যালসিয়াম সায়নামাইড নামক সার উৎপন্ন করতেও 
খরচ কম পড়লো ৷ 

বর্তমানে অবশ্য উইলসনের পদ্ধাতকে অন:সরণ করা হচ্ছে না। আযার্সাট- 
লিন তৈরির আরও সহজ পদ্ধাঁত আবিজ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে পেট্রো- 
লিয়াম থেকে আযাসিটালন তৈরির সহজ উপায়। বর্তমানে ইউরিয়া প্রভৃতি 
উন্নত নাইট্রোজেন ঘাঁটত সার আবিষ্কৃত হওয়ায় লায়নামাইডও তৈরি হচ্ছে না। 
শুধ এক ধরনের প্লাস্টিক তৈরির জন্য ক্যালসিয়াম সায়নামাইডের দরকার 
হয়। তোর করা হয় বিদয্ৎচুল্লীতে স্বল্প ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে 


ক্যালাসয়াম কারবাইড মিশিয়ে এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতিতে প্রায় 
১২০০৭ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় | 


রবার 


মানব সভ্যতার ইতিহাসে রবারের অবদান কম গঢুরুত্বপূর্ণ নয় । ছোটদের 
নামা ধরণের খেলনা থেকে শর; করে সভ্যতার নানান উপকরণ সাইকেল ও 
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মোটরগাড়ীর টায়ার টিউব পর্যন্ত অনেক কিছুই তৈরি হয়। 

রবার হচ্ছে এক রকমের গাছের আঠা ৷ অথচ সভাজগৎ এঁ গাছটির 
সংস্পর্শে আসে অনেক পরে__আমোরকা আবিষ্কারের পরে | 

রবার গাছের আদি বাসস্থান আমোরকার ঘন অরণ্য অগ্চল। {বিশেষ করে 
ব্রাজিলের ঘন অরণ্যে । সেখানকার আদিবাসীরাও জানতোনা ওঁ গাছের 
বৈশিষ্ট্য । ওর বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথম সত্যজগতের সামনের তুলে ধরোছিলেন 
আবিচ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস | বুনো গাছ। সরল ও সুন্দর দেখতে । 
কলম্বাস এঁ গাছ সম্বন্ধে বর্ণনা অনেকের কাছে দিয়েছিলেন । 

কলম্বাসের কৃপায় আমেরিকা সত্যজগতের সংস্পর্শে আসার পর বহ জনে 
বহু উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেন সেখানে । রাজ্যলোভী ও লুণ্ঠন পিপাস:রা 
যেমন গিয়েছিলেন, তেমনই গিয়োঁছলেন ্রকাতি প্রেমিক ও বিজ্ঞানীরা । নতুন 
দেশের নতুন নতুন গাছপালা ও প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে ৷ এমনই 
একজন প্রকৃতিপ্রোমক ছিলেন হেনরী উইকহাম । ইনি ছিলেন ইংলণ্ডের 
লোক। গাছপালার প্রতি সখ ছিল ছেলেবেলা থেকে৷ যেখানে নতুন ধরণের 
গাছপালা দেখতেন তার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করতেন এবং 
বাগানে রোপন করে যত্ন নিতেন । 

আমোরকা আবিজ্কৃত হলে তিনি ছুটে যান সেখানকার নতুন নতুন গাছ- 
পালাকে দেখতে ৷ তার জন্য বহ অরণ্যে {তানি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। 
একমাত্র ব্রাজিলের অরণ্যেই এমন সরল কাণ্ড বিশিষ্ট দীর্ঘ গাছকে দেখতে 
পান৷ শুধু এক জাতের নয়, বেশ কয়েক জাতের ৷ : উচ্চতায় ৩০ থেকে ৬০ 
ফুটের মত। দেখতেও সুন্দর ৷ ওদের ছালকে কেটে ফেললে দুধের মত সাদা 
অথচ চটচটে তরল পদার্থের নিঃসরণ ঘটে । 

হেনরী উইকহ্যাম এ জাতীয় প্রায় ১৭ রকমের গাছের বীজ সংগ্রহ করে 
গনয়ে আসেন স্বদেশে । তারপর লপ্ডনের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনে 
বাঁজগুলো থেকে চারা উৎপাদন করেন! পরে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ওর 
নামকরণ করেন হাওয়া ! সাধারণভাবে ওকে বলা হয় রবার গাছ । 

রবার গাছের ছালকে কেটে আঠা সংগ্রহ করা হয় । এ আঠাকে বলা হয় 
কাঁচা রবার বা লেটেক্স। লেটেক্সে শতকরা ৬০ ভাগ জল এবং ২৮ ভাগ রবার । 
বাদ বাঁক ২ ভাগ কিছ: কিছ; ধুনো জাতীয় পদার্থ, কোন কোন খাঁনজ 
পদার্থ, এবং আঁত অল্প পাঁরমাণে প্রোটিন ও শর্করা । 

রবারের গ:ুণপনা সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করেছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী 
প্রস্টলী ১৭৭০ খণীন্টাব্দে । তান ওর নানা গুণের কথা উল্লেখ করেন এবং 
তাঁরই আবঙকারকে অবলম্বন করে রবারকে ব্যবহারের উপযোগী করার চেষ্টা 
শুরু হয়। কিন্তু ওর আঠালোভাবটাকে দূর করতে গয়ে দেখা দেয় নানা 
সমস্যা । শেষ পর্যন্ত চার্লস গ:ুডইয়ার ১৮০৯ খজ্টাব্দে রবারের আঠালো- 
ভাবকে দূরীকরণে সমর্থ হন এবং সেই থেকে নানা কাজে রবারের ডাক পড়ে। 
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পাঁথবীর নানা দেশে রবারের চাষ হয়ে থাকে । বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা 
এবং মালয় উপদ্বীপ প্রচুর পাঁরমাণে রবার উৎপন্ন করে। দক্ষিণ ভারতেও 
রবারের চাষ হয় । বেশ লাভজনক ব্যবসা ৷ চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই 
চাহিদাকে মেটাতে কীন্রমভাবেও রবারকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। 


নোঙর 


মানুষ যখন আরণ্যক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম নদী 1কংবা হুদের বকে 
বাসস্থান গড়ে তুলোছল তখনই নৌকা গড়েছিল। সে নৌকা কিন্তু আজকের 
মত ছিলনা ৷ কাঠের বড় বড় গঃড়ি কেটে ভেতরটা কেটে বা পাড়িয়ে নৌকার 
মত করে ফেলতো ৷ প্রাচীন মিশরায়রা প্যাঁপরাসের বান্ডিল ভাঁসয়ে নৌকার 
মত এখানে ওখানে যাতয়াত করতো ৷ 

সেকালে নৌকা ছাড়া উপায় ছিলনা ৷ হাঁটার পরিশ্রম লাঘব করতে এবং 
মালপত্র বহন করতে একমাত্র নৌকাই ছিল সম্বল । কিন্তু নৌকাকে তারে 
দাঁড় করিয়ে রাখার তো প্রয়োজন হতো ! তার বেলায় ? 

হ্যাঁ, নৌকাকে এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড় কাঁরয়ে রাখার একমাত্র উপায় 
নোঙর। নোঙর নাহলে নৌকা অচল । তাই তারা যখনই নৌকা নির্মান 
করোঁছল তখনই দাঁড় করিয়ে রাখার হাতিয়ার আঁবচ্কার করোছল। এ 
হাতিয়ারই নোঙর । প্রথম প্রথম হয়ত নদীর তারে অগভীর জলে খাট পঠুতে 
খংটির সঙ্গে নৌকাকে বুনো লতা দিয়ে বেধে রাখতো । এটা কেবল 
অনুমান । কোন নমহনা পাওয়া যায়ান। 

প্রাচীন নমুনা যা পাওয়া গেছে, সে অনেক পরের ঘটনা । মিশরীয় 
সভ্যতার সময়ের ঘটনা । কিন্তু নৌকা আঁবজ্কৃত হয়েছে মিশরীয় সভ্যতা 
বিকাশের অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার বছর আগে । মিশরের ফ্যারাওদের সমাধি 
থেকে নোঙরের কিছ; কিছ; নমুনা পাওয়া গেছে । সেই নমুনা থেকে জানা 
যায়, মিশরায়রা নোঙরের জন্য ভারী ভারী পাথরকে দাঁড়তে বেধে নৌকা 
থেকে জলে নামিয়ে দিত। তাতেই বেশ বড় বড় নৌকাকে নোঙর করাতে 
পারতো । 

না, মিশরীয়দের নৌকার নোঙর সেই পাথর চৌকো কিংবা গোলাকার 
ছিলনা । তাকে সুন্দরভাবে কেটে ইংরাজী ?' অক্ষরের মত করা হতো । 
এবং গ' আকারের পাথরের টুকরাই আদি নোঙর । বড় বড় নৌকার ক্ষেত্র 
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তারা একাধিক নোঙরও ব্যবহার করতো ৷ 

নোঙরের উন্নত সাধন করেছেন গ্রীকরা । তাঁরাই প্রথম পাথরের পরিবর্তে 
লোহার নোঙর ব্যবহার করেন ৷ সেদিনের সেই লোহার নোঙরের উদ্ভাবক 
থুসকান নামে গ্রীসের এক প্রযুক্তিবিদ । গ্রীকদের এই নোঙরে কয়েকটা ফলা 
থাকতো এবং ফলাগুলোকে বেশ সূচালো করা হতো । ফলে দড়িতে বেধে 
ওকে জলে ফেলে দিলে ফলাগুলো কাদা বা নরম পলিতে কিছন্টা পঞ্তে যেতো 
এবং নৌকাও তীরের কাছে স্থির হয়ে থাকতে পারতো ৷ 

গ্রীকদের তৈরি এ লোহার নোঙরের প্রচলন দীঘ “কাল ধরে চলে আসছিল । 
আরও উন্নত নোঙর তৈরির জন্য প্রথম মাথা ঘামিয়েছিলেন ইংরাজরা । ৫৭৫ 
খণীষ্টাব্দে তাঁরা বৃদ্ধি করে উত্তপ্ত লোহাকে পিটিয়ে তথা ফ্লোজিং করে নোঙর 
বানিয়েছিলেন। এতে নোঙর খুব শন্ত হতো. এবং সহসা নম্টও হতো না। 
তবে আকারটা ছিল গ্রীকদের নোঙরের মতই তীক্ষযর ফলায,ন্ত । শুধ নোঙরের 
কর্ম ক্ষমতাকেই বাড়াতে পেরেছিলেন তাঁরা । 

নোঙরের সবণীঙ্গীন উন্নাত সাধিত হয় ভৌগোলিক আবিচ্কারের সময়ে । 
এবার নৌকার আকার অনেক বড় হলো, তথা জাহাজে রূপান্তারত হলো । 
নদা ছেড়ে একেবারে মহাসাগরে যাত্রা করলো নৌকা ৷ যাঁদও এদের অনেক 
আগে ভাইকিংরা উন্নত মানের নৌকা তৈরি করে মহাসমনুদ্রগ লোকে একেবারে 
চষে ফেলোছল। তাদের নোঙর কিন্তু উন্নত ছিল না। সেই ইংরাজী 


নোঙরকে জলে ফেলা এবং জল থেকে তোলার সহজ উপায় আবিষ্কার করে- 
ছিলেন। তথাপি নোঙরের আকারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। 
সেই পঢুরাতনের অনুকরণ ৷ অপরাদকে নোঙরের ফলাগণলোকে লোহার 
দণ্ডের সঙ্গে জোড়া লাগতো বলে এবং এই জোড়া দেওয়ার 
নিম্নমানের হওয়ার জন্য অনেক সময় জোড় খুলে গিয়ে বিপত্তিও ঘটাতো । 

নোঙরের ফলাগুলোকে ভালভাবে জোড়া দেওয়ার ব্যাপারে অনেকে ভাবনা 
চিন্তা শুর; করেন । তারই ফলশ্রনতি ১৮১৩ খজ্টাব্দে পাশ্চাত্যে বাঁকানো 
ফলাযডক্ত নোঙরের উদ্ভাবন । উদ্ভাবক ছিলেন ইংলণ্ডের প্লাইমাউথের জাহাজের 
এক কেরানী। নাম তাঁর পৌরং। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন 
করেছিলেন উন্নত এই নোঙর । নোঙ্রটির নাম আযডামরালাট নোঙর । 
তবে লোহাকে জোড়া দেওয়ার উন্নত পদ্ধতি আবিচ্কৃত হওয়ার ফলেই পোরং 
এমন উন্নত ও দীর্ঘস্থায়ী নোঙর প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন । নোগুরের 
ফলাকে বাঁকিয়ে পূর্বেকার নোঙুরের পাঁরবর্তন ঘটিয়েছিলেন ৷ 

আযাডামরালিটি নোঙরের পর ১৮২১ খলিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় স্টকলেস 
নোঙর । এই নোঙর আরও দীর্ঘস্থায়ী ও মজবনত হলো এবং ব্যবহারেরও 
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সুবিধা হলো । ফলে আযাডাঁমরাদিটি মোঙরের স্থান দখল করলো স্টকলেস 
নোঙর । 

স্টকলেস নোঙরেরও অস্মাবধা ছিল। জলের তলায় নামিয়ে দিলে 
বাঁকানো ফলাগুলোর অন্ততঃ একটা মাটি থেকে উপরে জেগে থাকতো ৷ 
তাতে অনেক সময় নোঙরের দাঁড় জীঁড়য়ে যেতো এবং বেশ অস;বিধার সৃষ্ট 
করতো । এ অস্যাবধাকে দুর করতে আরও কয়েক ধরণের নোগুরের উদ্ভাবন 
হয়োছল। তাদের মধ্যে প্লাউ, নর্থাহল এবং ড্যানফোর্থ নোঙরের নাম 


বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত । 
একে একে বহু নোঙর উদ্ভাবিত হওয়ায় নোঙরগহলোর কার্ধকাঁরতাকে 
পরাঁক্ষা করতে এবং উৎকৃষ্ট নোঙর বাছাই করতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইংলন্ডে একটি কাঁমটি গঠিত হয়। কাঁমাঁটি তখন প্রচালত সব নোঙরকে 
ভালভাবে খাঁতিয়ে দেখেন এবং প্রত্যেকের গুণগত মান {বিচার করেন । পাঁরশেষে 
কাঁমাট সব নোঙরকে বাতিল করে একটা আদর্শ নোঙরের মডেল তোর 
করেন । মডেলাঁট ট্রটম্যানের মডেল নামে প্রীসদ্ধ । ইংলণ্ডে এবার প্রচালত 
হয় ওঁ মডেল অনুযায়ী নোঙর । 
লোহা 'নিচ্কাশন পদ্ধাতর উন্নীত হলে এবং ইস্পাত সহজলভ্য হলে 
নোঙরের জন্য আর কাঁচা লোহা ব্যবহার করা হলো না। জাহাজের উন্নাতিও 
হলো অনেকখানি । কাঠের তোর জাহাজের পাঁরবর্তে সমুদ্রে ভাসলো লোহার 
তোর জাহাজ। বিশাল আয়তনের সেই সব জাহাজের জন্য প্রয়োজন হলো 
ভারী ভারী নোঙর এবং একসঙ্গে অনেকগুলো নোঙর । এক একাঁট নোওরের 
ওজন হতো দশ টনের মত। কাঁথত আছে, বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজের এক 
একটি নোঙরের ওজন ছিল ১৫ টন ৷ 
তারপরেও নোঙরের বৈচিত্র্য এসেছে। বিশেষ করে যচদ্ধ জাহাজগহ্লোতে 
ব্যবহার করা হচ্ছে কত হরেক রকমের নোঙর । ভাঁবষ্যতে আরও বোঁচন্রা 
আসবে । 


লাইট হাউস 


নৌকা ও জাহাজের উন্নীতর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীনকালেই অন্ধকারে 
নাবিকেরা যাতে সঠিক পথে নৌকাকে পাঁরচালনা করতে পারেন তার জন্য 
লাইট হাউসের পারকল্পনা করা হয়ৌছল । সেকালে আবার বাণিজ্য এবং 
দেশবিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার একমান্ মাধ্যম ছিল নৌকা ও জাহাজ । 
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দূর দুরান্তরে যেতে হলে দিনের বেলা ছাড়াও রাত্রিতে চালাতে হতো । তাই 
লাইট হাউসের পারকল্পনা অত্যন্ত জরুরা হয়ে দাঁড়য়োছল । 

আগেকার দিনে আজকের মত মাঝ সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজকে চালনা 
করা হতো না। উপকূল বরাবর যাতায়াত করতো ৷ তবুও ছিল ডুবো 
পাহাড়ের ভয় এবং দিক ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা । তাছাড়া উপকূলভাগে চড়াও 
বিস্তর ৷ চড়া, ডুবো পাহাড় এবং খাঁড়র মুখে রান্রতে আলো জবালয়ে 
নাবিকদের সতর্ক করে দেওয়া হতো । আলো জবালানো হতো উ'চ; একটা 
গ্তচ্ভের উপর--যাতে নাঁবকেরা দূর থেকে বুঝতে পারেন। নৌকা ও 
জাহাজকে সতর্ক করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা তাকেই বলা হয় লাইট হাউস ৷ 
বাংলায় কেউ বলেন আলোক স্তম্ভ, আবার কেউ বলেন বাতিঘর । 

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, সমুদ্রে ডুবো পাহাড়ের অবাস্থাতির 
কথা জানানোর উদ্দেশ্যে আরও একটা কৌশল অবলম্বন করা হতো । কাঠের 
পাটাতনের উপর বিরাট এক ঘণ্টাকে ঝাালয়ে বেধে দেওয়া হতো পাহাড়ের 
সঙ্গে । সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় এবং বাতাসে আন্দোলিত হতো ঘণ্টা এবং 
বাজতো ঢং ঢং করে । 

যাই হোক, প্রাচীন লাইট হাউসের নমুনা কিন্তু অনেক আছে। সবচেয়ে 
প্রাচীন নূমনা-যা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে, সেটি মিশরে অবস্থিত 
আলোকজান্দিয়ায় আলোক স্তম্ভ । এটি তোর হয়েছিল খনীষ্টপূর্ব ২৮৬ 
অন্দে মিশরীয় রাজা বা ফ্যারাওদের আমলে । উচ্চতায় ৮৫ ফুট ৷ প্রায় 
&৬ কিলোমিটার দূর থেকে এ আলোক স্তম্ভের আলোককে দেখতে পেতেন 
নাবিকেরা। এটিকে পাঁথবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম একটি আশ্চর্যরুপে 
ধরা হতো । 

সেকালে খাঁনজ তেল কিংবা খাঁনজ কয়লার সন্ধান মাননয লাভ করতে 
পারেনি বলে আলোক উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঠ কিংবা কাঠ 
কয়লাকে জবালানো হতো-_সারারাত ধরে । অন্য কোন কারিগাঁর ছিল না। 

ভারতেও সেকালে লাইট হাউসের প্রচলন ছিল। এককালে ভারত 
নৌবিদ্যায় পৃথিবীর সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ৷ সদর স_মান্রা জাভা 
প্রভূত দ্বীপে বাণিজ্যের জন্য জাহাজ যোগে যাতায়াত করতো ৷ দাক্ষিণাত্যে 
চোল রাজাদের আমলে, বিশেষ করে রাজেন্দ্র চোলের সময়ে ভারতের 
বহির্বাণিজ্য আরও প্রসার লাভ করোছিল এবং যবদ্ধীপ প্রভীত অগ্চল চোল 
রাজ্যের অন্ততূর্তি হয়োছল ৷ তাই জাহাজ যোগে ঘন ঘন যাতায়াত করতে 
হতো বলে খীক্টীয় অষ্টম: শতাব্দীতে সমযদ্তীরে মহাবলীপযরম শহরের 
পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয়েছিল {বরাট এক আলোক স্তম্ভ । 

খষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতের গোৌরবসূর্ধ অন্তামত 
হয়ে যায় এবং গ্রীক আমলের পরে পাশ্চাত্যেও সণ্চনা হন অন্ধকার যুগের । 
উক্ত সময়কালের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোক তন তৈরি হয় নি: 
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আলোক স্তম্ভের উন্নাত ঘটে ইওরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগে । 
দেশাঁবদেশে বাণিজ্য যাত্রার জন্য প্রবলভাবে সাড়া পড়ে যায় সারা ইওরোপে। 
তাতে নতুন নতুন আলোক স্তম্ভ যেমন স্থাপন করা হয়োছল, তেমনই আলোক 
স্তম্ভের আলোককে আরও তীব্র এবং আরও জোরদার করার প্রচেন্টা হয়োছল। 
প্রথম প্রথম কাঠকে কাজে লাগানো হতো ঠিকই । তবে কয়লা এবং পোক্রো- 
লিয়াম উত্তোলনের পর কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠলো । পরে আলোকস্তম্ভের 
আলোককে আরও জোরদার করার জন্য ১৭৮৬ খণীম্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম 
প্রীতফলক লাগানোর ব্যবস্থা হয় । অবশেষে বদযতের যুগ শুরু হলে আলোক- 
স্তম্ভে কয়লা ও পোর্রালিয়ামের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো হলো । 

বত'মানে এই ব্যবস্থার অভূতপর্ব উন্নতি ঘটেছে । কোন কোন আলোক- 
স্তম্ভে দশ বার হাজার ওয়াট ক্ষমতাযন্ত শান্তশালী টাংস্টেন ফিলামেণ্টের বাতি 
ব্যবহার করা হচ্ছে। এঁ বাতিকে ঘিরে থাকে অনেকগুলো শান্তশালী লেন্স। 
ফলে বাতি থেকে নির্গত আলোককে লেন্সের সাহায্যে একত্রিত করা হয় এবং 
একটা নার্দস্ট দিকে চালনা করা হয়। তীব্রতা বেড়ে ওঠে কয়েক গুণে । 
যান্ত্রিক সরঞ্জামের সাহায্যে সেই তীব্র আলোককে আরও তীব্র করা হয় এবং 
কিছুক্ষণ অন্তর সমুদ্রের দিকে প্রেরণ করা হয়। 

বর্তমানে পাৃঁথবাঁতে বাতিঘরের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশী । সমুদ্রের 
দুর্গম জায়গায়_যেখানে এখনও বিদয্যুৎকে পাঠানো সম্ভব হয়ান সেখানে 
এখনও খনিজ তেলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও ডুবো পাহাড় 
অঞ্চলে নাবিকদের বিপদ সঙ্কেত জানাতে এক একটা জাহাজকেও রাখা হয়েছে। 
সেখানকার করা নিয়মিতভাবে আলো জরালাবার ব্যবস্থা করে থাকেন । তেমন 
অঞ্চলের কমাঁদের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতে হয় জাহাজের সাহায্যে 
এবং নির্জন জায়গা বলে কিছুদিন অন্তর অন্তর কমর্দদের বদল করতে হয় । 

বর্তমানে কোথাও কোথাও আলোকের পাঁরবর্তে বেতার সঙ্কেতেরও ব্যবহার 
হচ্ছে । তব; আলোক স্তম্ভের দন এখনও শেষ হয়ে যায়ান। 


কাপড় কাচার মেসিন 


ময়লা কাপড়চোপড় ব্যবহার করা যায়না । তাইতো ওদের পারছ্কার 
করতে 'হয়। কিন্তু কাপড় কাচার ঝামেলা যে অনেক! সাবান দাওরে, 
তাকে কাচরে, জলে ভালভবে ধোওরে, রোদে শুকাও রে, কত ঝামেলা--কত 
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পাঁরশ্রম ! তার উপর যাঁদ অনেকগুলো কাপড়কে একসঙ্গে পরিভ্কার করার 
প্রয়োজন হয় তাহলে সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার ! তবে লোক ধরে কিংবা 
ধোপাখানায় পাঠিয়েও কাচিয়ে আনা যায় । কিন্তু খরচের অঙকটা ! 

স্বল্প খরচে এবং অতি অল্প পাঁরশ্রমে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে কাপড় 
কাচার পদ্ধাত আঁবচ্কারের কথা কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে--যন্দ্যুগের শুরুতে । সে সময় আশ্চাত্যে নানা ধরণের 
যন্ত্র অনেকে আঁবিচ্কার করে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে বিত্তণালী হয়ে 
উঠোছলেন ৷ তাই অনেকেরই মাথায় এসেছিল, কাপড় কাচার যন্ত্র আবিচ্কার 
করতে পারলে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা । কেননা ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেরই 
কাপড়চোপড় পাঁর্কার করার প্রয়োজন হয় । 

যাঁরা কাপড়কাচা মৌসন আবিদ্কারের স্বপ্ন দেখোঁছলেন, তাঁদের মধ্যে 
একজন ছিলেন মাঁ্কন যযুন্তরাষ্ট্রের হ্যামলটন স্মিথ নামে একজন তরুণ 
প্রযুক্তীবদ । দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালাবার পর ১৮৩৮ সালে তিনি তোর করেন 
একটা মোসন । কাঠের একটা টব বানিয়ে তাতে একটা প্যাডেল যুন্ত করলেন ॥ 
টবের ভেতরে ময়লা কাপড় চোপড়কে জলে ভিজিয়ে সাবানের গংড়া যোগ করে 
আচ্ছা করে ঘোরাতে হতো প্যাডেলকে । 

কিন্তু দৃভগ্যি হ্যামিলটনের ৷ তানি যেমনটি আশা করেছিলেন তেমনটি 
হলোনা । ময়লা সাফ হলো বটে, তবে পাঁরশ্রমও বড় কম হলোনা । তার 
উপর কাপড়গুলো কচকে গেল এবং দচারবার এইভাবে সাফ করার পর 
ছি'ড়েও গেল৷ তাই জনপ্রিয় হলোনা তাঁর মেসন এবং বিভ্তশালীও হওয়া 


মুগ্ধ করেছিল । প্রার্থামক প্রচেষ্টা. অনেক সময় ফলপ্রসূ হয়না বটে, কিন্তু 
কালে কালে একাধিক প্রতিভা নিয়োজিত হলে সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়। 
ঠিক তেমনটি হয়েছে এ-সাধারণ কাপড় কাচার মোঁসিনের ক্ষেত্রে । দীর্ঘকাল 
বহ; প্রাতভা নিয়োজিত হয়েছিল ওঁ মৌসনের ভ্রযাটগুলোকে দুর করতে! 
কিন্তু না, পারেনান কেউ। শেষে এই বিংশ শতাব্দীতে বৈদয্যাতক মোটর 
আবিষ্কৃত হলে ওঁ মোটকেরর সাহায্যে প্যাডেল ঘোরাবার ব্যবস্থা হলো । 
তখনই প্যাডেল ঘোরাবার কষ্ট লাঘব হলো । যন্তুই'ঘোরালো প্যাডেলকে ৷ 

এবার তোর হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের কাপড় কাচার মেসিন ৷ হ্যামিলটন 
সাহেবের মেসিনের যে ব্রাটগনূলো ছিল তা বহ প্রীতভাবানের হাতে পড়ে 
সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে মনত হলো । {বনা পরিশ্রমে কাপড় কাচার 
মেসিন উদ্ভাবিত হওয়ায় সাধারণ মান্য ওকে গ্রহণও করলো । এতদিনে 
জমে উঠলো বাজার । 

কিন্তু গবেষণা চলতে থাকলো । {বশেষ করে কাপড় ভিজিয়ে রাখার 
টবটাকে নিয়ে । কাঠের পাঁরবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে তামা, দণ্তা* ইস, * 
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আযালযমনিয়াম প্রভাত ধাতুকে ব্যবহার করা হলো । কিন্তু কোন ধাতুই, 
সীবধে হলোনা । সব ধাতুই সাবান কিংবা ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে কিছুকাল 
থাকলে নষ্ট হয়ে যেতো । শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ১৯১৬ খতীষ্টাব্দে তোর 
করা হলো চীনামাটর টব | 

তরুও অসুবিধা ছল । মেসিনাঁটর সবা্গীন উন্নাত সাধিত হয় ১৯২২ 
খনীষ্টাব্দে এ্যাজিটেটর নামে শঙ্কু আকৃতির একটি যন্ত্র আবিচ্কারের ফলে । 
যল্তের তলদেশে এবং পাশে য্্ত করা হলো কতকগুলো পাখা । বিদ্যুতের 
সাহায্যে পাখা ঘোরানোর ফলে যন্তে রাখা ময়লা কাপড় চোপড় ভালভাবে 
সাবানের গড়া কিংবা ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে এসে আন্দোলিত হতে পারলো । 
১৯৩৯ খনীন্টাব্দেই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ লাভ করলো উন্নত এবং স্বয়ং 
চালত কাপড় কাচার মেসিন । সেই সঙ্গে কাপড় শুকানো ও ধোলাই মোঁসনও 
তোর হলো । 

হ্যামিলটন সাহেবের সেই সাধারণ মেসিন থেকে এত কাণ্ডের পর উন্নতরুপ 
পরিগ্রহ করলো । হ্যামিলটন নিজে ব্যবসা করতে পারলেন না বটে, কিন্তু 
আঁবচ্কারকের গৌরব লাভ করলেন । 

পাশ্চাত্যে কাপড় কাচার মোসন বেশ জনাপ্রয়। কিন্তু ভারতে উক্ত 
মেসিনের ব্যবহার সীমিত ৷ 


টাইপরাইটার 


টারপরাইটার নামক মোসনাট আমাদের অতি পাঁরচিত। স্কুলে, কলেজে, 
আফিসে, আদালতে সর্বত্রই ওকে ব্যবহার করা হয়। অনেকে টাইপ করতেও 
জানেন এবং টাইপ করা শিখতে সবারই আগ্রহ । এই যে অতি সাধারণ এবং 
অতি পাঁরচিত মোঁসন কোন: কারিগরের যে ম্ভিন্ক প্রসৃত সে খবর বড় একটা 
কেউ রাখেন না । 

১৭৮৪ খাাম্টাব্দের ঘটনা । অঞ্ধদের শিক্ষাদানের জন্য এক ধরণের অক্ষর 
মালার প্রচলন হয়েছিল। অক্ষরগ্লো অবশ্য বেশ বড় বড় এবং উত্তল ৷ 
অন্ধরা সেই সব অক্ষরকে হাত দিয়ে অনুভব করতেন এবং অক্ষর সম্বন্ধে মনে 
মনে একটা ধারণা গড়ে তুলতেন। এই পদ্ধাতর আবিচ্কর্তা লেন লুই 
ব্রেইল। তাই পদ্ধাতাটর নাম ব্রেইল  পদ্ধাত। ব্রেইল অবশ্য নিজে অন্ধ 
ছিলেন। মান্র তিনবছর বয়সে তিনি - অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন । অথচ 
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অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন তান ৷ পাঁরণত বয়সে অন্ধদের শিক্ষাদানের 
নিমিত্ত এই পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন । এখনও সেই একই পদ্ধাতি অনুসরণ 
করা হচ্ছে। 

সম্ভবতঃ সেদিনের সেই ব্রেইল পদ্ধাত দেখে অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠে- 
ছিলেন উত্তল অক্ষরগলোর উপর কালির পোঁচ চাপিয়ে এবং কাগজের উপর 
ছাপ দিয়ে ছাপার অক্ষরের মত ঝরঝরে লেখা ফুটিয়ে তুলতে ৷ ততদিনে 
অবশ্য ছাপার অক্ষরের প্রচলন হয়ে গেছে এবং এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে 
ছাপাখানা । কিন্তু ছাপাখানায় অক্ষর সাজাতে হয়, এবং একই সঙ্গে অনেক- 
গুলো কাগজ ছাপতে হয়। অন্য কিছ; ছাপাতে গেলে পদনরায় অক্ষরগণলোকে 
সাজাতে হয় এবং পরিশ্রমও বড় কম হয় না। সামান্য টুকটাক [িছ; ছাপতে 
গেলে ছাপাখানায় না গিয়ে এমন কোন যন্ত্র কী বানানো যায় না ! 

অনেকে এই ধরণের মন্ত্র বানোতে সচেষ্ট হলেও ১৮২৯ খটষ্টাব্দের পূর্বে 
সম্ভব হয়ান। সম্ভবতঃ ওঁ বছর আমেরিকার একাঁট কোম্পানী টাইপ করার 
উপযোগণ একটি যন্ত্র উপহার দেন। নাম দিয়েছিলেন টাইপোগ্রাফার ৷ 

প্রাথীমক এই মোঁসন টাইপোগ্রাফার আকারে যেমন বড় ছিল, তেমনই 
দেখতে ছিল অত্যন্ত বিদঘুটে । সহজে তাই বহনও করা যেত না! ফলে 
এই মোঁসন পরিত্যক্ত হয় এবং টাইপোগ্রাফার অপেক্ষা উন্নত যন্ত্র তৈরি করতে 
অনেকে প্রচেষ্টা চালান ৷ কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সে সময় সফল হয়ান। 
সুদীর্ঘ ৪৩ বছর পরে ১৮৭৩ খুইচ্টাব্ে প্রকৃত টাইপরাইটার প্রস্তুত হয়! 

তবে সেই টাইপরাইটারেরও অনেক অসুবিধা ছিল । অসুবিধাগঢ্ুলোকে 
দুর করে আজকের মত টাইপ রাইটার মোঁসনের প্রকৃত রুপ দেন সম্ভবতঃ 
১৮৭০ খনীষ্টাব্দে ক্রিস্টোফার ল্যামেথ শোল্‌স নামে জনৈক মার্কিন প্রযুক্তি 
[িদ। প্রথমে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি একটা মডেল খাড়া করোছলেন। 
মডেল অনূযায়ী মেসিন তোর করতে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন অনেককে ॥ 
কিন্তু তাঁর অনুরোধে কেউ সাড়া দেননি ৷ শেষে তিনি নিউইয়কের বিখ্যাত 
এক কোম্পানী ই. রোমংটন আ্যাণ্ড সন্স-এর শরণাপন্ন হন। 
কর্মকর্তাদের মডেলটি দেখে ভার পছন্দ হলো । ব্যবসায়ে সুবিধা হবে মনে 
করে মডেলকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হন৷ ফলে ১৮৭৫ খটীজ্টাব্দে 
প্রথম বাজারে আসে ল্যামেথ শোলসের মডেল অনুযায়ী টাইপ রাইটার ৷ 
মোঁসনেও কোজ্পানণীর নামের ছাপ দেওয়া হলো “রেমিংটন” । 

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো রোমংটন কোম্পানীর । একেবারে নিখঠত এবং 
সহজে পাঁরবহন যোগ্য এই মোসন দ্াদনেই বাজার মাৎ করে দিল। যথেষ্ট 
অর্থ লুটে নিলেন কোম্পানীট । সেই সঙ্গে শোল্সের পকেটেও বেশ 
দু-পয়সা এলো ৷ 

রোমংটনের মোঁসনাট অবশ্যই উন্নত হয়েছিল এবং আজকের দিনে টাইপ 
রাইটারে যেসব বন্মাংশ ব্যবহৃত হয় তার সবগুলোই তাতে ছিল। এবং 
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আজকের মত একই উপায়ে টাইপ করা যেতো । তবয্‌ প্রচেষ্টা চলে ওকে 
আরও-_আরও ছোট করতে ৷ যাতে আঁত সহজে একজন মানুষ এখান থেকে 
ওখানে বহন করে নিয়ে যেতে পারে । এমন ছোট টাইপরাইটার বাজারে 
আসে ১৯০৯ খ্তীন্টাব্দে। সরঞ্জাম পূর্বের মত, শুধু আকারে ছোট । 

উন্নত ধরণের টাইপ রাইটার হাতে আসার পর প্রযুক্তিবিদরা এবার দ্রুত 
টাইপ যাতে করা যায় তার জন্য মনঃসংযোগ করেন। তাতেও আতিবাহিত 
হয়ে যায় অনেককাল ৷ ৯৯৫৩ খনীজ্টাব্দ নাগাদ কম্পিউটার এবং বৈদয্যুতিকী- 
করণের ফলে টাইপ করার গাঁত অসম্ভব রকমের বেড়ে যায় । বর্তমানে 
কাঁম্পউটার ব্যবহার করে প্রতি মিনিটে এক লক্ষের মত শব্দ টাইপ করা যাচ্ছে। 
এমন দ্রতগাত সম্পন্ন হওয়ার জন্য টাইপ রাইটার এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার 
একটা গ্‌র;ত্বপূর্ণ' মাধ্যমরুপে পরিচিত হয়েছে। 


সন্ধানী আলো_আর্কল্যাম্প 


সন্ধানী আলো ব্যবহার করা হয় সাধারণতঃ সামরিক ব্যাপারে । রাত্রির 
অন্ধকারে শত্রুপক্ষের বিমানকে সনান্ত করতে কিংবা রাতে শৰু সৈন্যের 
অবাচ্ছিতি নির্ণয় করতে বিশেষ ধরণের তাঁর আলো সহসা সৃষ্টির একটা 
মাধ্যম যার দ্বারা খুব দুরের জিনিসকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এর ইতিহাস 
মান দেড়শ বছরের মত। এবং সম্ভব হয়েছে বিদয্যৎকে কাজে লাগানোর 
ফলে ৷ 

তার আগে প্রয়োজনও বড় একটা ছিল না। কেননা তখনও পর্যন্ত বিমান 
আবিক্কৃত হয়ান। স্থলযুদ্ধে ও নৌষমদ্ধে তীর আলোর সঙ্কেত প্রদান করার 
রীতিও আগে প্রচালত হয় নি। 

হবেই বা কেমন করে! আগে কয়লা কিংবা পেট্রোলিয়াম কোন কিছুই 
তো ছিল না। বড় বড় সহরগলোও তখন রাতে অন্ধকারের মধ্যে ড; 
থাকতো । পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হওয়ার পর আলো জবালাবার কাজটা 
সহজ হয়ে উঠে। পাশ্চাত্যের বড় বড় শহরে তখন রাষ্তায় রাস্তায় জ্বালানো 
হতো পেক্রোম্যাক্স । নয়ত ক্যালাসয়াম কারবাইডের সঙ্গে জলের ক্রিয়ায় পাওয়া 
আসিটালন গ্যাসকে জবালাবার ব্যবস্থা হতো । বড় বড় মেলা, জলসা, 
থিয়েটার ইত্যাদতেও এদের ব্যবহার করা হতো । আজকের বৈদন্যুতিক 
আলোর কাছে যা খদ্যোতের দীপ্ত বলে মনে হয় সেই পেষ্রোম্যাক্স ইত্যাদি 
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থেকে পাওয়া আলোই ছিল তীর আলো ৷ এদের সাহায্যে অতি দূরের কোন 
1কছুকে সনান্ত করা সম্ভব ছিল না। 

তীর আলোর সন্ধান পাওয়া গেল িদহ্যতের চার্র আবিচ্কারের পরে । 
না, বিদাৎকে সহসা আলো জঞালাবার কাজে ব্যবহার করতে পারোন মানুষ । 
প্রথম পেরোছলেন ১৮১৮. খণীষ্টব্দে ইংরাজ 'বজ্ঞানী হামফ্রে ডোভ ৷ তবে 
বৈদ্যুতিক বাল্বের মাধামে নয়, আর্ক ল্যাম্পের মাধামে । আর্ক ল্যাম্পের 
আলোককে জোরালো . করেন _ প্যারিসের প্রযুক্তাবদরা । সবেমাত্র তখন 
তাঁড়ঃ কোষ আবিক্কৃত হয়েছে৷ রাসায়ানক ক্রিয়ার মাধামে উৎপন্ন তাঁড়ং 
তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে দেখোছলেন ধবজ্ঞানশরা এবং একাধিক তাঁড়ং 
কোষকে শ্রেণী সমবায়ে অর্থাং একাঁটর পর একাঁটকে তারের মাধ্যমে একাটর 
ধনাত্মক তাঁড়ৎদ্বারের সঙ্গে আর একটির খণাত্মক তাঁড়ৎদবার-__ঠিক এইভাবে 
যুক্ত করে প্রবাহকে জোরদার করতে সক্ষম হয়োছলেন। ঠিক সেই সময় শ্রেণী 
সমবায়ে যুক্ত তাঁড়ং কোষ সমুহের দ:-পাশোর ধনাত্মক ও খণাত্মক তাঁড়ৎ দ্বারের 
সঙ্গে তামার তার দিয়ে দ:-পাশের দুটি পৌন্সলের মত মোটা কার্বন দণ্ডের 
সঙ্গে বেধে দিয়ে এবং কার্বন দণ্ড দুটোকে সাঁরয়ে এনে অল্প ব্যবধানে রাখতে 
গয়ে দেখলেন দণ্ড দুটোর মাঝখানে ধনুকের মত বাঁকানো আঁত তীব্র 
আলোক রশ্মি । অথচ ভেত্তির আক ল্যাম্প এত জোরালো ছিল না। 
ধনুকের মত বা বৃক্াপের মত বাঁকানো আলো পাওয়া গিয়েছিল বলে নাম- 
করণ করা হয়েছিল আর্ক লাইট । এবং আর্ক লাইট উৎপন্নকারী সেই যান্ত্রিক 
সরঞ্জামকে আভাহত করা হয়েছিল আর্ক ল্যাম্প । ১৪৪৮ খনীল্টাব্দে প্যারিস 
শহরকে সেই আর্ক লাইটের দ্বারা আলোকিত করা হয়েছিল । 

এরপর আবিষ্কৃত হয় ডায়নামো ৷ ফ্লান্স আর্ক আলো উৎপাদনে এবার 
কাজে লাগালো ডায়নামোকে । আরও আরও তাঁর আলো উৎপন্ন হলো । 

ফ্লান্স এবার এ আলোককে শ্ধমান্র শহরকে আলোকমালায় সুসজ্জিত 
করলো না, সামরিক কাজেও ব্যবহার করলো । যুদ্ধের সময় ১৮৭০ 
খচ্টাব্দের দিনে রাতে শত্রু সৈন্যের গাতীবাধি প্রত্যক্ষ করার জন্য ব্যবহার 
করলো এই আলোককে । সেই প্রথম সন্ধানী আলোর ব্যবহার ৷ 

একমান্র ফ্রান্স ছাড়া এমন আলো আর কোন দেশ ব্যবহার করতে পারে 
নি। ফ্রান্সের এই আবিষ্কার প্রদার্শত হয় ১৮৭৬ খণাটটান্দে কক্ষলাডেল 
য়ায় আয়োজিত একাঁট ধবজ্ঞান প্রদর্শনীতে ৷ সেই প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় 
আকর্ষণ ছিল এ আর্কবাতি। জলস্লোতের মত জনম্লোত ভেঙ্গে পড়েছিল 
ওঁ সতাঁৱ আলোককে দেখতে । যে দেখোছল সেই-ই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে 
গিয়েছিল ৷ 

প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন এক প্রোট। তিন খুব করে দেখলেন 
আর্কআলোকে ৷ দেখলেন, তাঁড়প্রবাহ বাড়ালে আলোর তীব্রতা বেড়ে উঠে 
এবং কমালে তীব্রতা হাস পায়। কিন্তু তঁড়িংপ্রবাহ অত্যন্ত উচ্জবল হয়ে উঠে 
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বটে, তবে কারবন দণ্ড তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। তাছাড়া একাট মান 
জোরালো আলোর জন্য দরকার হচ্ছে একটা ডায়নামো। প্রচুর খরচ হচ্ছে 
তাঁড়ৎ। 

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, এই আলো জনসাধারণের কোন কাজে লাগবে 
না। শহরের রাস্তা আলোকিত করা যাবে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে ব্যবহার করা 
সম্ভব নয়। কতটা আকলাইট বসানো যাবে এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি 
করে ডায়নামো ! ভদ্রলোক ভাবলেন, একটি ডায়নামো থেকে বহ; সংখ্যক 
আলো কাঁ জৰালানো যায় না? 

ভন্রলোকটির নাম টমাস আলভা এডিসন । মান্র দেড় বছরের ভেতরেই 
তার ভাবনাকে কাজে পরিণত করতে তৈরি করেছিলেন কারবন ফিলামেণ্টের 
তোর বৈদ্যুতিক বাল্ব । একটা ভায়নামো থেকে প্রচুর বাল্ব জবালানো 
সম্ভব হলো। শহরকে আলোকিত করার কাজে আর আক্ল্যাম্প ব্যবহৃত 
হলো না। 

তাই বলে আক্ল্যাম্পের দিন শেষ হলো না। সন্ধানী আলোর জন্য 
এবার পদুরোপ্নারভাবে ব্যবহার চললো তার। চেষ্টা হলো তীব্রতা আরও 
বাড়াতে । যদদ্ধক্ষেব্রগদলোতে যখন বিমান ব্যবহার শুরু হলো এবং রাতের 
অন্ধকারে যখন অতাঁক্তে বিমান ছুটে এসে শত্রু সৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ 
শুর; করলো, তখনই বিমান আক্রমণ রুখতে প্রস্তুত হলো বিমান বিধ্বংসী 
কামান। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বিমানকে না দেখতে পেলে কেমন করে 
ব্যবহ্যর করা যাবে কামানকে ? 

ব্যবহার করা হলো সেই আর্কল্যাম্পকে । বিদযপ্রবাহ তীব্রভাবে পাঠিয়ে 
আরও তীব্র আলো উৎপন্ন করা হলো এবং সেই আলোককে লেন্সের দ্বারা 
কেন্দ্রীভূত করে কোন বিশেষ দিকে প,ঠানো হলো । অনেক-অনেক উপরে 
বিমানের উপর প্রীতফাঁলত হলো । এর ফলে রাতেও গর উঠলো বিমান 
বিধবংসাী কামান ৷ 

আজকে রেডার, কঁন্ম উপগ্রহ ইত্যাদি মানুষের হাতে এসে গেছে । 
সন্ধানী আলোর দ্বারা শত্রুপক্ষের বিমানকে আর সনান্ত করার প্রয়োজন হয় 
না। তাই বলে সন্ধানী আলো অনেক ক্ষেত্রে এখনও ব্যবহার করা হয়। 
এখন আবার গ্যাস কারবনের দণ্ডের পরিবর্তে পারদকে কাজে লাগানো হয়ে 
থাকে। তাতে সহাবধে বেশী । কারণ, কারবন দণ্ড উত্তাপের ফলে বায়ুর 
অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রুত দহনাকরিয়া সম্পন্ন করে বলে দ্রুত ক্ষয় হয়ে 
যায়। তাই প্রবাহের মাত্রা যত বাড়ে তত দ্রুত ক্ষয় হয় কারবন দণ্ডের । 
পারদের ক্ষেত্রে ততটা হয় না৷ 
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কৃত্রিম রক্ত 


রন্ত মানব দেহের তো বটেই, যে কোন মেরুদণ্ডীর জীবন জল । হৃৎপিণ্ডের 
সঙ্কোচন ও প্রসারণজাণত চাপে রন্ত রন্তবাহের মাধ্যমে দেহের একপ্রান্ত থেকে 
অনাপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত চলাচল করে। রন্তই শরীরের কোষে কোষে 
পোঁষ্টিক উপাদান এবং আক্সজেনকে বহন করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে দেহের 
দবাভিন্ন অংশ থেকে বর্জ্য পদার্থসমুকে রেচনতন্তে বহে আনে । শুধু কাঁ 
তাই? *বাসবায়্‌ ও খাদাবদ্তুর পারবহন এবং দূষিত পদার্থের অপসারণ 
ছাড়াও জলসাম্য নিয়ন্র্ণ, হরমোনের পরিবহন, দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ণঃ 
তঞ্চনের মাধ্যমে রক্তপাতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি হরেক রকমের কাজ করে 
থাকে । 

রক্ত হচ্ছে লাল রঙের এক জাঁটল, ঘন ও অস্বচ্ছ অর্ধতরল সংযোজক কলা 
বিশেষ ৷ রক্তের মধ্যে থাকে ফিকে হলংদ রঙের ক্ষারধমাঁ পদার্থ রন্তরস বা 
প্রাজমা এবং অসংখ্য রন্ত কণিকা । রক্ত কাঁণকারা তিন রকমের ৷ লোহিত 
কাঁণকা, শ্বেত কণিকা এবং অন্কচাক্ুকা । এরা আবার বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন 
করে থাকে । যেমন লোহিত কণিকার মধ্যে লোঁহঘাটিত পদার্থ হিমোগ্লোবিন 
*বাসঅঙ্গ থেকে কলাকোষে অক্সিজেন পাঁরবহণ করে, শ্বেত কণিকারা শরীরে 
অণ্যপ্রবেশকারী জীবাণন ও ভাইরাসদের ধ্বংস করে_ তথা রোগ প্রতিষেধক 
ক্ষমা আনায় এবং অনচাক্রিকারা কোন জায়গার রন্তবাহ ছিন্ন হয়ে গেলে রন্তকে 
জমাট বাঁধতে সাহায্য করে । 

' অতএব শরারে প্রয়োজনমত রক্ত না থাকলে চলে না এবং রন্তই প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের দেহে জীবনরস সঞ্চার করে থাকে! কেননা খাদ্যাভাবে মানুষ 
যাই হোক কিছ: দিন বেচে থাকতে পারে, কিন্তু অক্সিজেন না পেলে মৃহূর্তও 
চলে না। 

আঘাতের ফলে রন্তপাত' র 


ঠিক সেই শ্রেণীর রই দেওয়া হয়। 


প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী অনুযায়ী রন্তু যাতে সহজে লাভ করা যায় তার 
জন্য অপরের দেহ থেকে রন্তু সংগ্রহ করে “ব্লাড ব্যাঙ্কে” সংরক্ষণ করা হয়। 
কিন্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধাও যথেষ্ট আছে । প্রথমতঃ স্বাভাবিক রন্তকে 
দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় না। কিছুকাল পরে নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ 
কোন কোন শ্রেণীর রন্তু সুলভ নয়। এই সব রন্তকে সংগ্রহ করতে গেলে 
প্রচুর পারমাণে অর্থ“ ব্যয় করতে হয়। অপরাদকে রোগীর রক্তের যেখানে 
আশ; প্রয়োজন, সেখানে শ্রেণী অন_যায়ী রক্ত খুজতে খুজতে হয়রান হতে 
হয়! ঠিক সময়ে রন্ত পাওয়া যায় না। ফলে রোগী নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে 
এগিয়ে যায় 

উপরোন্ত অস;বিধাগুলোকে দূর করতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রক্ত 
তৈরির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। বহ: জৈব যৌগকে যখন কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত 
করা সম্ভব হচ্ছে, তখন রন্তকেই বা তোর করা যাবে না কেন ? 

এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়োছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা । অনেক চিন্তা- 
ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরাক্ষার পর তাঁরা তৈরি করেন এক ধরণের কুন্রম রন্ত_ 
ফ্ুরোসোল । এট ফ্লুুরো কারবন যৌগ । পরাঁক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, 
এই রন্ত একমাত্র কোষে কোষে আক্সিজেনকেই সরবরাহ করতে পারে, অন্য কোন 
কাজ করার ক্ষমতা নেই। অর্থ রন্তের লোহিত কাঁণকারা যে কাজটুকু 
সম্পন্ন করে থাকে, কেবল সেই কাজটুকুই করতে পারে । তথাপি পুরোপুরি 
লোহিত কাঁণকাও নয়। 

তা হোক, মন্দের ভাল বলতে হবে।  ফ্লুরোসোলের শ্রেণীর প্রয়োজন নেই ৷ 
যে কোন দেহে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং মূল কাজ আক্সিজেনটাকে অন্ততঃ 
সরবরাহ করতে পারবে । তাহলেই রোগীর জন্য উপয্্ত রন্ত অন;সন্ধানের 
যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে । 

বিজ্ঞানীরা তোর করলেন এবং কাগজে কলমে গদ্ণও ব্যাখ্যা করলেন ! 
আসলে কারও উপর পরীক্ষা তখনও চালানো হয় নি। কার উপরে প্রয়োগ 
করবেন? শীঘুই একটা সংযোগ এসে গেল। হাসপাতালে এলেন নিকোলসন 
নামে একজন বৃদ্ধ রোগী । তাঁকে অপাতরশন করতে হবে এবং অপারেশনকালে 
দান করতে হবে রন্তু । 

নিকোলসন বে'কে বসলেন। জানালেন, অপরের রন্ত তান গ্রহণ করবেন 
না। তখনই চিকিৎসকরা তাঁরই উপর কৃত্রিম র্ত প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন 
এবং প্রয়োগ করে বেশ ভাল ফলই পেলেন। সম্পূর্ণ সমস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে 
গেলেন নিকোলসন । 


চিকিৎসকরা এবার উৎসাহিত হলেন এবং চারদিকে একটা সাড়া পড়ে 
গেল। 


এদিকে জাপানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও কৃত্রিম রক্ত তৈরির জন্য গবেষণা 
করছিলেন । তাঁরাও প্রায় একই সময়ে তৈরি করলেন পারক্রুরো ডেকট্রিন 
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পারকবেষ্রাই- পারলত্যামাইন বা এফ. ডি. এ. নামে এক জাতীয় কৃত্রিম রন্ত। 
যাঁদও এট প্রকৃত রক্ত নয় বা প্রকৃত লোহিত কাঁণকাও নয়, তব পূর্বের তুলনায় 
এফ. ডি. এ. ভাল ফল প্রদান করলো । 

বিজ্ঞানীরা আরও উৎসাহিত হলেন। বুঝতে পারলেন, আপাততঃ রন্তের 
অন্যান্য কাঁণিকাকে বাদ দিয়ে লোহিত কাঁণকাকে তোর করা সম্ভব । নাইবা 
হলো শ্বেত কণিকা বা অন[চক্রিকা ! মূল উদ্দেশ্য রোগীকে বাঁচিয়ে রাখাতো 
সম্ভব হবে । 

লোহিত কাণকাদের তৈরি করতে যারা গবেষণা চালাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে 
একজন ছিলেন মার্কিন চাকৎসা বিজ্ঞান সি. আশ্টনী হাণ্ট। দীর্ঘ 
প্রচেষ্টার পর হাণ্টই একদিন ল্যাবোরেটারিতে তৌর করতে সক্ষম হলেন লোহত 
কাণকাকে। 

হাণ্টের তোর লোহিত কণিকার পরমায়; কিন্তু বেশী দিন নয় । আত 
স্বল্পায়ন । যেখানে স্ধাভাবিক লোহত কণিকারা ১২০ দিন পর্যন্ত বাঁচে, 
সেখানে কৃত্রিম লোহিত কণিকার পরমায়; মাত্র ৬ ঘণ্টা । অর্থাৎ মাত্র ৬ ঘণ্টা 
রোগীর কোষে কোষে আক্সিজেন এবং পোঁচ্টিক উপাদানকে সরবরাহ করতে 
পারে। 

হাণ্ট কর্তৃক প্রস্তুত লোহিত কাঁণকা বতই স্বজ্পায়; হোক না কেন, ওতে 
বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত হয়েছেন । গবেষণার ফলে ওর পরমায়কে অবশ্যই 
একদিন বাড়ানো যাবে অপরদিকে লোহিত কাঁণকাকে যখন তর করা সম্ভব 
হয়েছে, তখন অন্যান্য কণিকাদেরও তৈরি করা সম্ভব হবে বলে এতাঁদনে 
, বিশবাস হলো বিজ্ঞানীদের । 

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, অদুর ভাঁবষ্যতেই তারা কৃত্রিম রন্তকে উপহার 
দিতে পারবেন ৷ এমন একদিন আসবে, যোঁদন কাউকে রক্তদান করতে হবে 
না। প্রয়োজনীয় যে কোন শ্রেণীর রত তাঁরা কৃত্রিমভাবে তৌর করে নিতে 


পারবেন । 


চশমা 


বয়স বাড়লে চোখের নজর কম হয়ে আসে ৷ ভিটামিনের অভাবে এবং 
অন্যান্য কারণে যে কোন বয়সে মানুষের দৃষ্টি শান্তর গোলমাল হয়! এমন 
ক্ষেত্রে চোখে চশমা নিতে হয় 
২১১ 


চশমা তাই আমাদের আত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে একাঁটি। এর 
কারিগরিটা আতি সাধারণও বটে। একটাঁ ফ্রেমে বাঁধা দুখানা লেন্স_-এই 
মান । তবুও ভাবতে ইচ্ছে হয়, এই পাঁরকল্পনাটা প্রথমে কোন শিল্পীর 
'মাথায় এসেছিল ! 

চশমা প্রকৃতপক্ষে কে যে আবিষ্কার করেছেন_-সৌবিষয়ে বিতর্ক আছে। 
তবে একথা ঠিক যে, চশমা আবিষ্কৃত হয়েছে লেন্স আবিচ্কারের পরে। লেন্স 
হচ্ছে বিশেষ বিশেষ আকারের এক একটা কাচের চাকতি। এ চাকতিটার 
ভেতর দিয়ে আলোকরশ্মি পরিচালিত হলে রশ্মিগুলো প্রাতসরিত হয়ে একটা 
বিন্দুতে মিলিত হতে পারে বা বিক্ষিপ্ত হতে পারে । 


উত্তল লেন্সকে চোখ থেকে বিশেষ দূরত্বে ধরলে আলোক রশ্মিগুলো 
এক জায়গায় মিলিত হতে পারে বলে ছোট ছোট জিনিসকে বেশ বড় দেখায় । 
অপরদিকে দাহ্য বস্তুর উপর ধরলে তাতে সূ্ধরশ্মি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আগুন 
ধরে যায়। এই দুটো বৈশিষ্ট্য মানুষকে সেদিন মুগ্ধ করোছিল। তাই 
আগমন ধরাবার কাজে ওকে ফোন ব্যবহার করা হয়েছিল তেমনই চোখের কাছে 
ধরে আঁত ছোট ছোট জিনিসকেও মানুষ লক্ষ্য করতো ৷ 

এই লেন্স কিন্তু তৌর হয়েছিল আঁকরমাদিসেরও (খ্তীষ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দী ) আগে । আর্কিমাঁদস বিদেশী রাজার নোবহরে বড় বড় লেন্সের 
সাহয্যে আলো ফেলে পালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 
ধংসাত্বক কাজে নিয়োগ করেছিলেন লেন্সকে। কিন্তু মানুষের উপকারে 
তিনি প্রয়োগ করতে পারেননি ৷ 

চশমার আদিরুপ কেবল একখানা উত্তল লেন্স। কারও দৃষ্টি শান্তির 
হাস ঘটলে উত্তল লেন্সটি চোখের সামনে ধরে রাখতেন এবং পড়াশোনা ও 
অন্যান্য কাজকর্ম করতেন। দুটো উত্তল লেন্সকে ফ্রেমে এটে চশমার রূপ 
দেওয়া হয়েছে অনেক পরে। সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থাটির আবিগ্কর্তা আলোক 
সান্দ্রো ডেল স্পিনা। স্পিনাকে চশমা আবিচ্কারকরূপে অনেকে চিহ্নিত 
করলেও কেউ কেউ আবার বলতে চান, চশমার পরিকল্পনা প্রথমে করেছিলেন 
রেনেসাঁসি যুগের বিজ্ঞানী ও দাশশীনক রোজার বেকন। তবে কথিত আছে, 


অবতল লেন্সের তোর চশমা সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, অবতল লেন্সের তৈরি চশমা প্রথম 
আবিচ্কার করেন পোপ দশম লিত্ত । যাঁরা দুরের জিনিসকে ভালভাবে দেখতে 
পাননা তাঁদের জন্যই এই চশমা । 

যাঁরা কাছের ও দূরের কোনাকছ;কে ভালভাবে দেখতে পাননা তাঁদের জন্য 
আর এক ধরণের চশমার পাঁরকজ্পনা করেছিলেন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলন। 
ফ্লাঙ্কলিনই প্রথম তৈরি করেছিলেন বাই ফোকাল চশমা । “বাই” অর্থে দুই । 
একই চশমার দুটি লেন্সেই দ:ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অনুরুপ 
নামকরণ । উপরের অংশটা অবতল লেন্স এবং তলার দিকটা উত্তল লেন্স । 
যারা কাছের জিনিসকে ঠিক ঠিক দেখতে পাননা, অথচ দূরের দৃষ্টি চমৎকার 
আছে, তাদের জন্য যে সব বাই ফোকাল চশমা তোর হয়, সেই সব চশমার 
লেন্সের উপর দিকটা লেন্স নয়_শুধুই কাচ । কেবলমান্র নিচের দিকের 
সামান্য অংশে উত্তল লেন্স জোড়া দেওয়া থাকে অথবা কাচটাকে সেইভাবে 
তোর করে নেওয়া হয় । 

চশমার খুব বেশী উন্নাত আর হয়ান। যেটুকু হয়েছে সে সব ফ্রেমেরই 
কারিগাঁর ৷ যাঁরা খুব কম দেখেন, অর্থাৎ চশমা দিয়েও ভাল দেখতে পাননা__ 
তেমন প্রায় অন্ধ ব্যান্তির জন্য এক ধরণের চশমা অবশ্য আজকাল তৈরি করা 
হয়। এ চশমার গায়ে দুপাশের দি লেন্দে তিনটি করে মোট ছয়টা দুরবীন 
আঁটা থাকে । আঁবক্কর্তা ইউালিয়ম পাইনরডুম নামে এক বিজ্ঞানী । অনেকটা 
ফড়িং কিংবা মৌমাছিদের মত চোখের গচচ্ছ যেন। তাই ওকে পনজজাক্ষা 
চশমা বলা যেতে পারে । 


কুষ্ঠ রোগের জীবাণু ও প্রতিষেধক 


আত প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কুষ্ঠ একটা 
অতি ঘৃণ্য রোগ বলে চিহ্নিত হয়ে আসছিল । এখনও অনেকে কুষ্ঠ রোগাঁকে 
প্রচন্ড ঘৃণা করেন। সত্য ; কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের যা বীভৎস চেহারা এবং যে 
প্রচন্ড যন্ত্রণা ! হয়ত এই কারণে আজও অনেকে মনে করেন, মানুষ জঘন্যতম 
পাপ করলেই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় । 

কুষ্ঠকে আগে বংশগত রোগ বলে মনে করা হতো । বর্তমানে উন্নত 
গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কুষ্ঠ বংশগত রোগ নয় । আবার অনেক 


২১৩ 


ধরণের কুষ্ঠ ছোঁয়াচেও নয়। যাঁদও এককালে মনে করা হতো, কুষ্ঠ মাত্রেই 
ছোঁয়াচে ৷ 

কুষ্ঠ অতি প্রাচীনকাল থেকে একটা প্রচন্ড ভীতি হয়ে আছে । প্রাচীন 
ভারতীয় চাঁকৎসা শাস্বেও এর উল্লেখ অছে ৷ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, খুণ্ট- 
জন্মের হাজার বছরেরও অধিক কাল আগে প্রথম মিশরে আত্মপ্রকাশ করোছিল 
এই রোগটি ৷ ইংরেজী নাম লেপ্রোসী ॥ এটি গ্রীকশব্দ থেকে চয়ন করা 
হয়েছে-_যার অর্থ ত্বকের ক্ষত । হাতে, পায়ে, নাকে, মুখে সর্বত্র দগদগে 
ঘায়ে পরিণত হয়। অনেক সময় হাতে ও পায়ের আঙ্গুল খসে খসে পড়ে। 
এক দুৰ্বিসহ জীবনযাপন করে রোগাক্রান্তরা । 

মিশর থেকে রোমানদের দ্বারা নাকি কুষ্ঠ ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া ও 
ইওরোপের বিভন্ন জায়গায় । লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগের কবলে : গড়ে । 
নিজেকে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সবার ঘৃণার পানর হয়ে পথে ঘাটে 
ঘরে বেড়ায় । অনেকে চেষ্টা করেছিলেন ওদের জন্য কিছু করতে । কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পযন্ত কুষ্ঠের প্রকৃত কারণই কেউ নির্ণয় করতে 
-পারেনান। এ সময় পাস্তুর প্রভাত জীবানু তত্বাবদদের গবেষণা থেকে 
প্রমাণিত হলো, রোগের পেছনে রয়েছে অদশ্য জীবাণদুদের হাত। পাস্তুর 
নিজেই কতকগুলো রোগের জীবানুকে আবিষ্কার করতে সমথ হয়েছিলেন 
এবং তাঁরই আবিষ্কারে অন:প্রাণত হয়েছিলেন অনেকে । অনেকেই সচেষ্ট 
হয়োছলেন রোগ জীবাণুদের সনান্ত করতে ৷ 
_. কুষ্ঠ রোগকে নিয়ে প্রথমে গবেষণা শুর; করেন ড্যানিয়েলসন নামে নরওয়ের 
এক চিকিৎসক ১৮১৭ খনীল্টাব্দে। কাঁথত আছে, তান কুষ্ঠ রোগীর শব 
ব্যবচ্ছেদ করোছিলেন এবং কুষ্ঠ-রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য কুষ্ঠ রোগণীর 
ক্ষত থেকে রস সংগ্রহ করে নিজের দেহে অন্যপ্রবেশ ঘঁটয়েছিলেন। তাঁর 
কুষ্ঠ রোগ হয়ান। তবে হান্টার নামে আর এক বিজ্ঞানী অনুরূপ পরণক্ষা 
করতে গিয়ে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়োছলেন। সাত্য, এদের সঙ্গে কারও 
তুলনা হয় না। 

ড্যানয়েলসনের পরে কুষ্ঠ, রোগ সম্বন্ধে গবেষণা, করেন জের হার্ড 
হেনরিখ আরমার হানসেন নামে নরওয়ের আর এক' জীবাণুতত্বাবদ । দীর্ঘ 
গবেষণার পর ১৮৭৩ খাীন্টাব্দে হানসেন আবিষ্কার করেন কুষ্ঠ রোগের 
জীবাণূকে । জীবাণুর নামকরণ করেন  মাইকোব্যাকটোরিয়াম লোপ্র । 
হানসেন আরও প্রমাণ করেন, জীবাণুটার সঙ্গে যক্ষ্মা রোগের জীবাণুর 
যথেন্ট সাদশ্য আছে। হানসেন ছিলেন ড্যানিয়েলসেনের জামাতা । যাঁদও 
বিয়ের মাত্র সাত মাস পরে বক্ষতারোগে আক্রান্ত হয়ে স্তর স্টেফোনি মারা 
গেছেন । 

কুষ্ঠ রোগের জীবাণ; আবিষ্কৃত হলো বটে, কিন্তু এর প্রতিষেধক কেউ 
আবিষ্কার করতে পারলেন না। না আবিদ্কারক নিজে, না অপর কোন 
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চাকৎসা বিজ্ঞানী । তার একমাত্র কারণ, কোন বিজ্ঞানী কুণ্ঠের জীবাণুকে 
অন্য কোন প্রাণীর দেহে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কুণ্ঠ রোগ সৃষ্ট করতে পারেনান। 
জীবাণুটির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর দেহে 
বংশবিস্তার করতে পারে না৷ তাই মানুষ ছাড়া কোন প্রাণী কুষ্ঠ রোগে 
আক্রান্ত হয় না। (সম্প্রাত বিজ্ঞানীরা ই'দরের পায়ের পাতায় কুণ্ঠ 
রোগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং দেখেছেন পশ্চিম আফ্রিকার এক জাতীয় 
বানরের দেহে কুষ্ঠের জীবাণুর মত আর এক ধরণের জীবাণ] বাসা বাঁধতে 
পারে ।) 

অন্য প্রাণীর দেহে রোগ সৃণ্টি করতে না পারার জন্য জীবাণু আঁবিজ্কারের 
পর চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে 
পারেননি কেউ । অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবিষ্কৃত হয় 
ডাই আযামিনো ডাই ফিনাইল সালফোন বা ডি. ডি. এস. নামে কুজ্ঠের ওষুধ । 
বর্তমানে আরও অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে থায়াম 
বিউটাসেনে এবং থায়া আযসিচাজেন প্রধান ৷ 

বর্তমানে কুষ্ঠকে আর দুরারোগ্য ব্যাধ বলা চলে না। তবে কুষ্ঠ রোগীর 
চাঁকৎসা দীর্ঘকাল চালিয়ে যেতে হয় । রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যেমন 
দেরীতে, অর্থাৎ দু থেকে পনের কিংবা বিশ বছর সময় লেগে যেতে পারে । 
তেমনই সহসা এই রোগের উপশমও ঘটে না। বছরের পর বছর চিকিৎসা 
চালিয়ে যেতে হয়। অপরপক্ষে কুজ্ঠে আক্রান্তদের ত্বকের স্নায়ুগন্ুলো ন্ট 
হয়ে যায় বলে অঙ্গের অসাড়ভাব দুর হয় না। তেমনই হাত ও পায়ের আঙ্গল 
নষ্ট হয়ে গেলে সেই সব আঙ্গুল পুনর্গঠিত হতে পারে না । উক্ত কারণে কুষ্ঠ 
রোগাক্রান্তরা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেও দবর্ষহ জীবনযাপন করতে 
বাধ্য হয়। 

' আজকের উন্নত গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সব রকমের কুষ্ঠ ছোঁয়াচে 
রোগ নয়! বসন্ত প্রভূত রোগের মত এত সংক্লামকও নয় । তব; পাঁথবীতে 
কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট । প্রধানত £ গ্রীন্ম প্রধান দেশসমূহে এই রোগের 
প্রাদুর্ভা বেশী । হিসেব অনুযায়ী সমগ্র পাঁথবাঁতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা 
কম করে এক কোটি । একমাত্র ভারতেই আছে চল্লিশ লক্ষেরও বেশী কুষ্ঠ 
রোগা । 
সমাজ থেকে বহিঃস্কৃত এই সব কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি সবারই িছ;টা 
সমবেদনা থাকা উচিত। তাদের ঘৃণাভরে দুরে সারিয়ে না দিয়ে উপযান্ত 
চাকৎসার ব্যবস্থা করলে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে । 
আবার প্রথম প্রথম এই রোগ ধরা পড়লে রোগীর জীবনও দ;বির্যযহ হয়ে 
উঠবে না। 
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লেখার কালি 


মানব সভ্যতার একটা বড় উপকরণ লেখার কালি আবিচ্কার । দীঘ*কাল 
মানুষ অবশ্য কালির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করোনি । অনুভব করেছিল 
তখনই, যখন মানুষ লিপি আবিচ্কার করে এবং লিপির মাধ্যমে কোন 
কিছুকে কাগজের উপর লিখতে যায় । 

লিপি আবিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কালির প্রয়োজন হয়নি । লিপিকে 
গুহায়, পৰতিগান্রে, ফলকে, এমনকি কচ্ছপের খোলকের উপরও আঁচড় কেটে 
কেটে লেখা হতো । প্রকৃতপক্ষে কাগজ আবিষ্কৃত হলেই কালির দরকার 
পড়ে। এবং এ কালি প্যাপরাসের মত মিশরাঁয়রাই প্রথম আবিচ্কার 
করেছিল। 

প্রাচীন প্যাপরাসের উপর লেখাকে ভালভাবে পরীক্ষা করেছেন বিশেষ- 
জ্ঞরা। তাঁরা জানতে পেরেছেন, মিশরায়দের দ্বারা আবিষ্কৃত কালির প্রধান 
উপাদান অঙ্গার বা কারবন। মিশরাঁয় লিপিকাররা ভূষার সঙ্গে আঠা মিশিয়ে 
কালি তৌর করতেন। ওকে ভূষা কালি বলা হতো এবং এই ভূষা কালির 
প্রচলন ছিল দীর্ঘকাল । 

সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ভারতই রাসায়নিক উপায়ে কালি প্রস্তুত করেছিল । 
হিরাকষের (ফেরাস সালফেট ) সঙ্গে হারতকাঁ মিশিয়ে তৈরি করতো কাঁলি। 
এই পদ্ধতি পরের দিকে অনেক দেশ অনুসরণ করেছিল। হরিতকীতে থাকে 
গলট্যানিক আযাঁসড। ফেরাস সালফেটের সঙ্গে বিক্রিয়ায় চমৎকার লেখার 
কালি তৌর হতো । 

পরের দিকে অর্থাৎ মধ্যযুগে ফেরাস সালফেটের সঙ্গে গলনাট মিশিয়ে কালি 
তৈরি করলো পাশ্চাত্যের দেশগুলো ৷ গলনাট পাওয়া যায় ওক গাছ থেকে । 
ওক গাছ ভারতে জন্মায় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর পারমাণে 
জন্মায় । 
গলনাট কিন্তু ওক গাছের ফল নয়। এক ধরণের পোকা-_যার নাম 
গলওয়ার্পস, ওক পাতাকে আক্রমণ করে। ওক গাছের পাতায় পাতায় ডিম 
পাড়ে প্রচুর পাঁরমাণে। পোকাদের আক্রমণে পাতার শিরাগুলো ন্ট হয়ে 
যায় । তখন ওক গাছ তার ঈ্বাভাবক নিয়মে বিনষ্ট ?শরার ক্ষত স্থানকে 
ঢাকতে এক ধরণের রস বার করে এবং সেই রসের প্রলেপ ধীরে ধীরে ক্ষতস্থানে 
শান্ত হয়ে সৃষ্টি করে গলনাটের । 
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গলনাটের উপাদান ট্যানিক আঁসড । গলনাটকে শুকিয়ে নেওয়ার পর 
ভালভাবে গধড়া করে নেওয়া হয় এবং এ গধ্ড়ার সঙ্গে আলকোহল মেশানো 
হয়। তাতেই তোর হয় গলট্যাঁনক আযাসিড-_লেখার কালির ভাল একটা 
উপাদান। হরিতকী, আমলকী প্রভাতিতে উন্ত আসিড পাওয়া গেলেও 
গলনাটের মত এত বেশী নেই৷ 

বর্তমান কালে একই পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় । গলট্যানিক 
আযাসিডের সঙ্গে ফেরাস সালফেট, সালাফউরিক আযাসিড, গ*দ ও ফেনল 
মিশানো হয় । তাছাড়া কিছ রঙও মেশানো হয়ে থাকে । কালিটা লেখার 
সঙ্গে সঙ্গে যাতে শযীকয়ে যায় তার জন্য স্পিরিট মিশিয়ে দেওয়া হয় । 

উপকরণের পরিমাণের উপর কালির উৎকর্ষ নির্ভর করে । এবং এক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ীরা গোপনীয়তা পালন করেন । 


লিথিয়াম 


অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা । সে সময় ধাতুবিদ্যায় সব দেশকে ছাড়িয়ে 
গিয়োছিল ইওরোপের ছোট্ট একটি দেশ সুইডেন ৷ লোহার প্রয়োজন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাওয়ায় সুইডেনের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন খানজের মধ্যে লোহার অনুসন্ধান 
করতেন। ফলে বিশ্লেষণ করতেন নানা ধরণের খনিজ পদার্থকে এবং বিশ্লেষণ 
করতে গিয়েই তাঁরা পাঁরচয় পেয়োছলেন বহু মৌলিক পদার্থের | 

এমনই একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ডঃ আভফ্রেডসন ৷ তাঁর খাস কাজ ছিল 
নতুন নতুন পাওয়া খনিজ পদার্থকে বিশ্লেষণ করা ৷ বাবা তাঁর পর্বসুরীদের 
মত তিনিও চেয়েছিলেন নতুন কোন মৌলিক পদার্থ আবকার করতে । 

একদিন আভ'ফ্রেডসনের হাতে এলো “পেটালাইট্র' নামের একটি খনিজ । 
তিনি আগেই শহুনোছলেন, এটি এমন একটি -খাঁনজ যার উপাদানগঢুলোকে 
বিশ্লেষণ করতে অনেকেই হিমসিম খাচ্ছেন । 

আভফ্রেডসন শুর? করলেন গবেষণা ৷ সাঁত্য, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত 
তাঁনও বিব্রতবোধ করলেন ৷ পেটালাইটকে বিশ্লেষণ করে যে উপাদানগুলো 
লাভ করলেন; সেই উপাদানগুলোর যোগফল হলো প্রতি একশ ভাগে ৯৬ 
ভাগ ৷ বাদ বাঁক চার ভাগের কোন হদিশ পেলেন না। কিন্তু কেন? 
উপাদানগুলোর. যোগফল মূল পদার্থের সমানই হওয়ার কথা! কেন 
গরমিল | 
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আরও একশত-১৪ 


খুব করে ভাবলেন আর্ভফ্রেডসন ৷ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিও ঘটালেন বার 
বার । না, যোগফল সেই একই । অর্থাৎ শতকরা ৯৬ ভাগ । সিদ্ধান্তে 
এলেন, পেটালাইটের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে_-যাকে তিনি সনান্ত 
করতে পারছেন না। 

আভফ্রেডসনের উৎসাহ বেড়ে গেল। মৌলটিকে সনান্ত করতে কঠোর 
পরিশ্রম শুর; করলেন । সে পরিশ্রম তাঁর ব্যর্থ হলো না । ১৮১৭ খীষ্টাব্দে 
সমর্থ হলেন উপাদানাটকে পৃথক. করতে । এবং দেখলেন, পেটালাইটের 
উপাদানগুলোর যোগফল না মেলার মূলে ছিল এই উপাদানাটর উপাস্থিতি। 
বুঝতে পারলেন, খনিজের মধ্য উপাদানটির পরিমাণ নিতান্ত কম-_-শতকরা 
মাত্র তিন থেকে চার ভাগের মত ৷ 

মৌলাঁটকে সনান্ত করলে তো হবে না। প্রধর্মও নির্ণয় করতে হবে 
এবং বৈশিষ্ট্যও। তবেই তিনি আবিচ্কারকের গৌরব লাভ করবেন এবং 
মৌলটটও স্বাকাত লাভ করবে । 

অনেক পরাক্ষা নিরীক্ষার পর আর্ফ্লেডসন বুঝতে পারলেন, এটি একাট 
ধাতু । তবে নিতান্ত হালকা । পাথবীর সমূহ ধাতুর মধ্যে হালকা তো 
বটেই, পার্থ হালকা বস্তুর মধ্যে এর স্থান তৃতীয় ৷ প্রথম স্থান হাইদ্রোজেনের 
এবং দ্বিতীয় স্থান হিলিয়ামের । অথচ এই দুটি মৌল গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া 
যায়। ধাতু হয়েও এত হালকা-যেন আশাই করা যায় না। এট ক্ষার 
ধাতু এবং প্রমাণ; ব্রমাঙ্ক ৩। ক্ষার ধাতু সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের মত 
জলের সঙ্গে ক্রিয়া করে । অথচ সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের মত কেরোঁসনের 
ভেতরেও ফেলে রাখা যায় না। কেরোসিন অপেক্ষাও হালকা এবং বায়ুর 
রা প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়া করে। তাই রাখতে হলো প্যারাঁফনের আস্তরণ 

য়। 

বিজ্ঞানীরা এবার স্বীকার করে নিলেন মৌলাটিকে। এরার শুরু হলো 
ওর নামকরণের পালা । সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের শ্রেণাভুত্ত বটে, কিন্তু 
সোডিয়াম-পটাসিয়ামের মত বহুল পরিমাণে ওকে লাভ করা যায় না। 
নি্কাশন পদ্ধতিও ভিন্ন । সোডিয়াম ও পটাসিয়ামকে নিত্কাশন করা হয়োছল 
অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বহুল পরিচিত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 
এবং পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগ থেকে। আবিচ্কার করেছিলেন ব্রিটিশ 
বিজ্ঞানী ডোঁভ তাঁড়ং বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে--যথারমে ১৪০৭ খুণ্টাব্দে 
এবং ১৮০৮ খণীচ্টাব্দে। কিন্তু নতুন এই ক্ষার ধাতুকে লাভ করা গেল খাঁনজ 
পাথর থেকে। গ্রীক শব্দ চয়ন করেই ওর নামকরণ হলো। যেহেতু গ্রীক 
ীলথোস” শব্দের অর্থ পাথর ; তাই নাম হলো লিথিয়াম । 

লাথয়াম আবিৎ্কারের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত 
এর বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না। তবে লিথিয়াম যে বাতাসের নাইট্রোজেন 
এবং অক্সিজেনের সঙ্গে অতি দুত যত হতে পারে এবং হাইড্রোজেনের সঙ্গে 
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আতিমাত্রায় যুক্ত হয়ে হাইড্রাইড গঠন করতে পারে, এই সত্যগুলো উদ্ঘাটিত 
হয়েছিল৷ হাইড্রোজেনের প্রত ওর অসাধারণ আসন্তি এবং যে কোন হাইড্রাইড 
জলের সঙ্গে ক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে, তাই দ্বিতীয় বিশব- 
যুদ্ধের সময় লিখিয়াম হাইড্রাইডকে গ্যাস বেলুনে ব্যবহার করা হয়েছিল । 
অপরদিকে যুদ্ধ বিমানের যাত্রীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লিখিয়াম 
হাইড্রাইড ভরা বেলে;ন ব্যবহার করতেন । জলের সম্পকে মুহূর্তের ভেতরে 
প্রচুর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়ে বেলুনকে ফাঁঁপয়ে ফেলতো । 

বর্তমানে লাঁথয়ামের ব্যবহার বেশ ব্যাপক । ধাতু সওকর প্রস্তুতিতে, 
পাচ্ছিলকারক পদার্থ উৎপাদনে, এমনকি াকৎসা ক্ষেত্রেও ওর ডাক পড়েছে । 
টোলিভিসনের পিকচার টিউবের কাচ তোঁরতে ব্যবহৃত হয় 'লাথয়াম । এর 
দ্বারা অতি উন্নত কাচও তোর হচ্ছে। উন্নত দূরবীন তোর জন্য ব্যবহার 
করা হচ্ছে লথিয়াম ক্লুয়োরাইডকে । শীততাপ নিয়ন্ত্রণে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, 
চশমার লেন্স তৈরিতে এবং নানা ধরণের সৌখন প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতিতেও 
ব্যবহার হচ্ছে লাথয়াম । 

আজকের মহাকাশজয়ী রকেটের ক্ষেত্রে রয়েছে 'লাথয়ামের গুরত্বপূর্ণ 
অবদান । অতি অল্প পাঁরমাণ লিখিয়াম প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেনকে ধারণ 
করে লিিয়াম হাইড্রাইড গঠন করতে পারে বলে রকেটের জবালানীর জন্য যে 
হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করা হয় হাইড্রোজেনের বদলে লিখিয়াম 
হাইড্রাইডকে ৷ অতি নিরাপদেও ব্যবহার করা যায় । হাইডেত্রাজেন বোমা 
বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও দরকার হয় লাথয়াম হাইডাইডকে ৷ ভাবষ্যতে আরও 
হয়ত কত কাজে ডাক পড়বে লাঁথয়ামকে ৷ 


চক্ষু অধিরোপন ও চক্ষু ব্যাঙ্ক 


চক্ষু জীব মান্রেরই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ॥ যদিও উইপোকা প্রভাত কিছ কিছ; 
প্রাণীর চোখ নেই ॥ তারা চোখের কাজটা অন্য উপায়ে তথা ফেরোমন ছাঁড়য়ে 
সম্পাদন করে । আর তাদের জীবনযান্রাও ছকে বাঁধা । মানুষ প্রভূত 
জীবের দৌহক গঠন অত্যন্ত জাঁটল। অপরদিকে সামাজিক জীব মানুষের 
জীবনের চাহিদা অনেক । তার চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগের বেশী পুরণ 
করতে হয় দর্শনান.ভূতির সাহায্যে ৷ 

মানুষ প্রভাতি অধিকাংশ প্রাণীর দুটি চোখ--দুন্টই পরশমাঁণ যেন । 
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পতঙ্গদেত্ব চোখ_অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের সমাম্ট-_পহজ্জাক্ষী । কারও কারও 
চোখের সমান্টি আটাশ-ছাব্রিশ হাজারের মত। কিছ কিছ প্রাণীর দুয়ের 
বেশী চোখও থাকে । সরীসৃপ, প্রভীত কারও কারও ভ্রুণ অবস্থায় মাথায় 
পেছনে আরও একটি থাকে । পরে সেটি লগত হয়ে যায় । আহা, মানুষের 
যাঁদ তেমনাট থাকতো ! 

না, বিশেষ লাভ হতো না। আর যাদের সহস্র সহস্র লোচন তারা খুব 
দুরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। দেখে শুধু কাছের বস্তু। আর 
মানুষ? দুরের ও কাছের সব জিনিসকে দেখতে পায়। আবার বিশেষজ্ঞরা 
মনে করেন, মানুষ যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াতো, যখন তাদের জীবনের 
একমান্ন চাহিদা ছিল আত্মরক্ষা ও শিকার, তখন তাদের দূরের দৃণ্টিটা অতি 
প্রখর ছিল । কিন্তু খুব কাছের জানিস ভালভাবে দেখতে পেতোনা ৷ পরে 
মানুষ সমাজ গড়ে তুললে, সম্যজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জাটলতর হয়ে উঠলে 
এবং জীবনে নিরাপত্তা এলে খুব দুরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন সঙ্কুচিত 
হলো, অপরদিকে কাছের বস্তুকে খঃটিয়ে খ৫টয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করলো । ফলে পারবার্তত হলো দৃষ্টি শান্তর ৷ দুরেরাট কমলো এবং 
কাছের দৃষ্টি প্রকট হলো । 

তা যাক্‌ গে। আমাদের দেখার মুলে আছে চোখের আশ্চর্য গঠন । 
সত্য, বড় বিস্ময়কর ৷ কোন বস্তুর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি 
চোখের সম্মুখ ভাগের কর্ণিয়া তথা অচ্ছোদ পটলের উপর পড়লে বিশেষ 
বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেছনের আক্ষিপটে বস্তুটার একটা উল্টো প্রাতাবিম্ব 
গঠিত হয়। দর্শন অনুভূতি জাগানোর জন্য সেখানে রয়েছে অসংখ্য “বড়” 
কোষ এবং “কোণ” কোষ। আলোকরম্মি পড়লে কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয় । 
ফলে আবেগ তরঙ্গ বা স্নায়ুজ বিভবের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গ বিশেষ বিশেষ 
স্নায়ুর দ্বারা মান্ভিচ্কের দর্শনকেন্দ্বে বাঁহত হয় এবং তখনই আমাদের দর্শনা- 
ন.ভাত জাগে । যেভাবে সেই উল্টো প্রাতাবম্বকে আমরা সমশীষ দেখতে 
পাই তা আজও জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে থাকলেও আমাদের দেখার মূলে আছে 
সামনের এ কর্ণিয়া বা অচ্ছোদ পটলটা এবং লেন্স। 

বিশেষ বিশেষ কারণে অনেক সময় চোখের ও কাঁণ'য়াটা অস্বচ্ছ হয়ে উঠে । 
তখনই মান্‌ষ হারিয়ে ফেলে তার দৃষ্টিশান্ত। অনেক সময় অঙ্বচ্ছতাকে 
কাটাতে চিকিৎসকরা চোখে অন্বরোপচার' করেন। কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র 
আসে--ষখন অস্বোপাচারের মাধ্যমে দৃষ্টি শক্তিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। 
এমন ক্ষেত্রে অন্যের চোখ থেকে কার্ণয়া সংগ্রহ করে দৃণ্টিহীনের চোখে আঁধ- 
রোপন করা হয়। তাতে অন্ধ পুনরায় দৃষ্টি শান্ত ফিরে পায় । 

মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় শল্য চিকিৎসকদের কারও কারও এই ‘বিদ্যা জানা 
ছিল। তবে সঠিকভাবে কিছ; বলা যায় না। বিদ্যাটি একেবারে আধুনিক- 
কালের বলতে হবে । অন্ধদের দদরশা দুর করতে বহু আগে থেকে কোন 
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কোন মানব হিতৈষা বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা অবশ্য চালিয়োছলেন কিন্তু সফল হতে 
পারেন নি। চাঁকৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি হলে ১৯৪০ খনীল্টাব্দের 
দিকে কোন কোন চিকিসাবিদ মৃতের চোখ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে অন্ধের 
চোখে লাগানোর বাবস্থা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থ হয়োছিলেন 
সত্য তবে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে প্রঃটিগুলো লক্ষ্য করোছলেন । 
পরবতঁকালে সেই ব্রুটিগ্‌লোকে দূর করতে অনেকে যত্নবান হয়েছিলেন। এবং 
গবেষণাও হয়েছিল ব্যাপকভাবে । 

সেদিন গবেষকরা বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের মৃত্যু ঘটলেও চোখ দুটো 
অনেকক্ষণ সক্রিয় থাকে | প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টার মত তাই উত্ত সময়ের 
ভেতরে মৃতের চোখ থেকে কার্ণিয়া সংগ্রহ করে অপরের চোখে যু্ত করতে 
পারলে সফলতা আসবে ॥ অথণি অন্ধরা দৃষ্টি শান্তি ফিরে পাবেন । 

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ সহজ নয় ৷. অপরদিকে সদ্যমৃতের চক্ষও 
সহজলভ্য নয় । জীবিতাবন্থায় কেউ স্বেচ্ছায় চক্ষুদান করে না গেলে অপর 
কারও কাছ থেকে চক্ষু; লাভ একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠে । মৃতের আত্মীয়- 
স্বজনরা মৃতদেহকে যেমন বিকলাঙ্গ করতে চাননা, তেমনই মৃতকে ঘরে নানা 
সংস্কার এখনও আমাদের মনে থেকে গেছে । 

একের কর্ণিয়া অপরের চোখে সংযোজন করলে িডনা প্রভাতি সংযোজনের 
মত তত অসুবিধা হয় না। রক্তের মত িডনীরও গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় । 
একই গ্রুপের না হলে রন্ত, কিডনী ইত্যাদি শরীর গ্রহণ করতে চায় না। বরং 
বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে । কিন্তু 
কর্ণিয়ার বেলায় তা হয় না৷ কার্ণিয়ায় রক্তনালী খুব কম থাকার জন্য যে 
কোন লোকের কর্ণিয়া অন্যের টিস্যুর সঙ্গে মিল খেয়ে যায় । 

পৃথিবীতে অন্ধের সংখ্যা বড় কম নয় । চোখ সংগ্রহও যে কোন মুহূর্তে 
সম্ভব নয়। কোন একজনের দৃম্টিশাক্তকে ফিরিয়ে আনতে হলে দীর্ঘাঁদন 
অপেক্ষা করতে হয়-__যাঁদ কেউ স্বেচ্ছায় দান করেন। তাও সহসা সম্ভব হয় 
না। অপেক্ষা করতে হয় দাতার ম[ত্যু পর্যন্ত । তাই অনেকেই ভাবলেন চোখ 
সহজলভ্য হতে পারে যাঁদ বদান্য ব্যান্তদের চোখকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা 
যায়। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষকে বুঝিয়ে মৃত্যুর পর যাতে চোখটা 
দান করে যান তার জন্যই আই ব্যাঙ্ক বা চক্ষুব্যাঙ্কের পাঁরকজ্পনা । এই 
পরিকল্পনার মূলে জনৈক মার্কিন শল্য চিকৎসকের ভূমিকা অতাঁব গরাত্ব- 
পূর্ণ । 'চাকৎসকটির নাম ডাঃ জন এইচ. কিং ৷ ডাঃ কিং শুধ আই ব্যাঙ্ক 
স্থাপন করেননি, একের কর্ণিয়া যাতে অন্ধের চোখে সুষ্ঠুভাবে পরানো যায় 
তার জন্যও গবেষণা করেছিলেন এবং উন্নত শল্য চাঁকৎসার প্রবর্তনও 
করেছিলেন । 

১৯৪০ খ্টাব্দ থেকে কর্ণিয়া সংযোজনের ব্যবস্থা চাল; হলে কী 
হবে, শল্য চিকিৎসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতেন। ফলে মূল্যবান 
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কর্ণিয়াটি নষ্ট হয়ে যেত। ডাঃ কিং-এর পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় সে. ভয় 
আর রইল না । 

ডাঃ কিং ১৯৬১ খনীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে- 
ছিলেন। প্রাতষ্ঠানাটির নাম ইনটারন্যাশন্যাল আই ফাউণ্ডেশন। সংক্ষেপে 
আই. ই. এফ ৷ ডাঃ ।কং আরও একটা মহান কাজ করেছিলেন। চক্ষুকে 
শুধু সংরক্ষণ করে ক্ষান্ত হননি. তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত শল্য চাকৎসা এবং 
তাঁরই সংগ্রহ করা চোখ যাতে সারা পৃথিবীর অন্ধরা লাভ করতে পারেন-_তার 
জন্য দান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে আতি অল্পকালের মধ্যে 
সংস্থাটির নাম সারা পৃথবাঁতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রায় সব দেশ থেকে 
চাকৎসকরা ছুটে এসেছিলেন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে । অবশ্য চোখকে সংরক্ষণ 
করার উপায় ডাঃ ?কংই আবিদ্কার করেছিলেন এবং কা্ণয়াকে জলমূ্ত করে 
সাধারণ ঘরের উষ্ণতায় যাতে দীর্ঘাদন রাখা যায় তার উপযুস্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ 
করেছিলেন । 

ডাঃ কিং-এর পদ্ধাত জনপ্রিয় হতে আদৌ বিলম্ব হয়ান। অত্যজ্পকালের 
মধ্যে পৃথিবীর সব দেশেই চক্ষ; সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলে এবং আই ব্যাঙ্কও স্থাপিত 
হয়। ভারতে প্রথম 'দল্লাতেই স্থাপিত হয়েছিল আই ব্যাঙ্ক । নাম ন্যাশন্যাল 
আই ব্যাঙ্ক । ওরই তত্বাবধানে ভারতে বিভিন্ন জায়গায় বঙমানে প্রায় চল্লিশটির 
মত আই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে । কলকাতায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল 
কলেজ, ম্যাডিকেল কলেজ (২টি ) এবং ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজেও আই 
ব্যাঙ্ক আছে। 

বর্তমানে শল্য চাকৎসার অনেক উন্নাত হয়েছে। কিন্তু এখনও চক্ষু 
সহজলভ্য হয়নি । এখনও চক্ষুদান করার মানসিকতা ঠিক ঠিক গড়ে উঠেনি ৷ 
অথচ এই ভারতেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের মত অন্ধ আছে। সংস্কার মডন্ত মন 
নিয়ে সবাই যদি এগিয়ে আসেন তাহলে অন্ধরা তাঁদের দযার্বসহ জীবন থেকে 
মুক্তি পেতে পারবেন.। দেখা গেছে, যাঁরা ১৪ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে 
অন্ধত্ব বরণ করেন, তাঁদের পক্ষে কর্ণ'য়া সংযোজন খঢুবই উপযোগণী। শতকরা 
একশ জনই দ্যাম্টশন্তি ফিরে পেতে পারেন । 


কতিত অঙ্গের পুনঃ সংযোজন 


হাইড্রা প্রভাত কিছ; কিছ; অতি নিম্নমানের জীবকে কেটে দঃঃখানা করে 
পদ্নরায় জোড়া লাগিয়ে দিলে জোড়া লেগে যায়। কিন্তু মানুষের মত 
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জঁটল যাদের দেহগঠন তাদের অঙ্গ কোনও প্রকারে কেটে গেলে সে অঙ্গকে 
জোড়া দিলে জোড়া লাগেনা ॥ বা প্র্যানোরয়া প্রভৃতি প্রাণীর মত কাটা অঙ্গ 
পুনগঠিতও হয় না। 

মানব অঙ্গকে জোড়া লাগাবার পাঁরকজ্পনা কিন্তু আজকের নয়, অনেক 
আগেই মানুষের মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সম্ভব ছিলনা বলে 
গালগঞ্পই রচনা হতো ৷  ভ্যরতীয় পুরাণে অসুরদের হাত পা, এমনকি মাথা 
জোড়া লেগে যাওয়ার ঘটনা ও কল্পনা করা হয়োছল। 

যা ছিল কল্পনা, আজ তা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে । না, মাথা কাটা 
গেলে কিছ; করার নেই ৷ শুধু হাত কিংবা পা কোন দর্র্ঘটনায় কাটা পড়লে 
যাঁদ মান্র ঘণ্টা তিনেকের ভেতরে কাটা অঙ্গ নিয়ে কেউ যাঁদ তেমন কোন অভিজ্ঞ 
শল্য চিকিৎসকের কাছে আসেন তাহলেই জোড়া দেওয়া সম্ভব৷ তাও কী 
কম কথা ! 

এমন অসাধ্যকে প্রথমে যাঁরা সাধন করেছিলেন, তাঁরা আমেরিকার বোস্টন 
শহরের একটি হাসপাতালের কয়েকজন শল্য চিকিৎসক কাঁথত আছে, ও 
শহরে জনৈক ব্যান্ত তীক্ষযধার একটা অস্ত্র নিয়ে কাজ করাঁছলেন । অসাবধানতা 
বশতঃ সহসা অস্্রটা বসে যায় বাম হাতের কব্জির একটু উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সেটি হাত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ 
করছিলেন, তাঁদেরই একজন বুদ্ধি করে কাটা হাতটা রুমালে জড়িয়ে লোকটিকে 
হাসপাতালে নিয়ে যায় । শল্য চিকিৎসকরা এমন একটা সুযোগ পেয়ে কাটা 
হাতটা পূনর্বার জোড়া লাগাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন । 

জোড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকটার কাটা অংশ আদৌ সচল হয়ান। 
সম্পূর্ণরূপে অসাড়ই ছিল । প্রায় ৬ মাস পরে একটু একটু করে অসাড় 
ভাবটা নষ্ট হয়। যদিও পুরোপীর হলোনা, তব: অনেকখানি কর্মক্ষম 
হলো। 

খবরটা একরকম বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়ছিল পৃথিবীর শল্য চিকিৎসকদের 
মধ্যে । অনেকে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন । কিন্তু তেমন রোগা সহসা পাওয়া 
যায় না৷ দুর্ঘটনার মাত্র দড-ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে আনতে হবে কিনা! 
তাও আবার শুধু হাত পা কাটা গেলে । কেননা এঁ সময়ের পরে কাটা অঙ্গে 
রন্ত সঞ্চালন আর সম্ভব হয়না । অক্সিজেনের অভাবে সব কোষই অকেজো 
হয়ে পড়ে। 

পরের ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৫ খনী্টাব্দে। রবার্ট পেনেল নামে জনৈক 
কিশোরের দুর্ঘটনায় ফলে পুরো হাতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘণ্টা খানেকের 
ভেতরেই িশোরাটকে নিয়ে যাওয়া হয় কালফোর্নিয়ার ব্যাপাটদ্ট হাস- 
পাতালে। শল্য চিকিৎসক মেরিডিথ সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন । 
হাতটা জুড়ে দেওয়ার জন্য একরকম সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলোছলেন অপারেশন 
টোবলে। মোরাডথ এবং তাঁর সহকারাঁদের প্রচেষ্টায় যথা সময়ে হাতটা জ.ড়ে 
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দেওয়া হলো । তারপর ফলাফল জানার জন্য তাঁরা অধীর. আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করতে লাগলেন । 

প্রচেষ্টা তাঁদের সার্থক হলো ৷ কয়েকমাস পরে হাতটা সম্পূর্ণ নাহলেও 
অনেকখানি সচল হলো । হালকা কাজকর্ম করতে কোন অস;বিধা হলোনা 
কিশোরটির ৷ 

দুটি ঘটনাই পৃথিবীর সব দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে দারুন সাড়া 
তুললো । সবাই সচেষ্ট হলেন দঢুঘ'টনার ফলে হাত, পা, হাতের কিংবা পায়ের 
আঙ্গল ইত্যাদি কাটা গেলে তাদের জোড়া লাগাতে । যাঁরাই সচেষ্ট হলেন, 
তাঁরাই সাফল্য অর্জন করলেন । চাঁন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের শল্য 
চিকংসকরাও অনুসরণ করলেন এই পদ্ধতি এবং পদ্ধাতটিকে আরও উন্নত 
করতে যত্ববান হলেন ৷ যার ফলে মান্র কয়েক বছরের ভেতরেই পদ্ধাঁতটির 
অভাবনীয় উন্নাত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কাটা যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা অতাঁত 
হয়ে গেলে তারা পারছেন না, বা মাথা কাটা গেলেও মাথাটাকে জোড়া 
লাগানো যাচ্ছে না। যাবেই বা কেমন করে? হাত, পা ইত্যাদি কাটা গেলে 
কাটা অংশের রন্ত সঞ্চালন তিন ঘণ্টা কাল বন্ধ থাকলে বিশেষ অসুবিধা হয় 
না। কিন্তু মন্তিচ্কে রন্তু সণ্ডালন বন্ধ হওয়ার দঃ-এক মিনিটের মধ্যেই যে 
মান্তিঙক তার কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণরুপে হারিয়ে ফেলে | 

কাটা অঙ্গকে জুড়ে দেওয়ার বহু কারিগাঁর ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হয়েছে । 
একটা [বিশেষ প্রযযুক্তি। উদ্ভাবিত হয়েছে নানা যন্দ্রপাতি। কাটা অংশের 
হাড়কে জুড়ে দেওয়া হয় নাটবোল্টের সাহায্যে । র্তবাহী নালীপথ গুলোকে 
সুন্দর করে রিপু করে দেওয়ার জন্য এমন সম্চ এবং সুতোর আবিচ্কার করা 
হয়েছে__যাকে খালি চোখে দেখা যায় না। এর জন্য ব্যবহার করা হয় এক 
বিশেষ ধরণের অণূবাক্ষণ যন্দুকে । সেলাইও হাতে করা হয় না। সূচকে 
চালনা করা হয় যন্রের সাহায্যে । আর জমাট বাঁধা রন্তকে ওষুধের মাধ্যমে 
পরিভ্কার করে দেওয়া হয়। ফলে নতুনভাবে রন্তু সঞ্চালিত হয় এবং 


রত সঞ্চালন হতে হতে এক সময় অসাড়ভাব কেটে যায়। তবে সময় 
সাপেক্ষ । 


আজকাল তাই হাত পা কাটা গেলে তাকে জোড়া লাগানো এমন কিছ; 
কঠিন ব্যাপার নয়। শুধু দরকার উন্নতমানের যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ শল্য 
চিকিৎসকের । তবে ব্যাপারটা তাঁড়ঘাঁড় সম্পন্ন করতে হয় বলে সহযোগ! 
বহ শল্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে রোগীকে নিয়ে যেতে 


হয় যথাসময়ে । সব হাসপাতালে অবশ্য এমন ব্যবস্থাটা এখনও গড়ে 
ওঠেনি । 
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পটাসিয়াম সায়ানাইডের বিষক্রিয়া দূরীকরণ 


পটাসিয়াম সায়ানাইডের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকেই অবাহত আছেন । 
বহু জনশ্রুতিও প্রচলিত । সম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনী ৷ বিশেষ করে 
গোয়েন্দা কাহিনীগযুলোতে ওর ভয়ঙকর বিষক্রিয়া অত্যন্ত ফলাও ভাবে বর্ণনা 
করা হয়ে থাকে । তাইতো সাধারণের ধারণা, সূচের ডগায় যতটুকু পটাসিয়াম 
সায়ানাইড উঠে কেবল সেইটুকুই জিভের ডগায় ছঃইয়ে দিলেই ব্যস__ 
সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই ভবলালা সাঙ্গ হয়ে যায়। একটা কথা বলতে 
কিংবা একটা বর্ণ লিখতেও সময় হয় না। 

না, এ ধারণা ঠিক নয় । পটাসিয়াম সায়ানাইড তীব্র ও ভয়ঙ্কর বিষ সত্য, 
কিন্তু অন্যান্য বিষের মত ওরও. একটা নিম্নতম পরিমাণ আছে সেই 
পরিমাণের নিচে হলে মরার সম্ভাবনা থাকে না । পরিমাণটি ৫০ মিলিগ্রামের 
মত। অপরপক্ষে পরিমাণ মত বিষ গ্রহণ করলেও মারা যেতে অন্ততঃ বিশ 
পশচশ মিনিট সময় লাগবেই । 

পটাসিয়াম সায়ানাইড হাইড্রোসায়ানিক আযাসিডের যোগগুলোর মধ্যে 
অনাতম ৷ হাইড্রোসায়ানিক আপিড নিজেও তীর বিষ এবং তার যৌগগনুলোর 
প্রত্যেকাটই। পাণীয়ের সঙ্গে দুচার ফোঁটা হাইডেএাসায়ানিক আযাসিভ 
মিশিয়ে দিলেই মৃত্যু অবধারিত ৷ 

হাইড্্রাসায়ানিক আ্যাপড গ্যাসীয় ও তরল উভয় অবস্থায় থাকতে পারে । 
গ্যাসীয় অবস্থায় বলা হয় হাইডেএাজেন সায়ানাইড ৷ তরল হলেই হাইডেএা 
সায়ানিক আযাসিড ৷ ঠিক সেই হাইডেত্রাজেন ক্লোরাইড এবং হাইডেত্াক্লোরক 
আিড যেমন । 

বড় কুক্ষণে হাইডেহাসায়ানক আযাসডের আঁবতকার |. আঁবচ্কারক 
রসায়নাবদ সেই শীলে__যান ক্লোন প্রভূত অনেক গ্যাসের আবিচ্কারক। 
১৭৮২ খএজ্টাব্দে গ্যাসাটকে আঁবৎকার করেছিলেন এবং পরের বছর অর্থ 
১৭৮৩ খনষ্টাব্দে আবিচ্কার করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডকে । আবি- 
ভকারের পূর্বে শীলে কিন্তু টের পাননি ওরা এত বেশী িষাল্ত হবে । 

যাঁদও ওদের কিছ কিছ; ভাল কাজে প্রয়োজন হয়ে থাকে, তব* আজ 
পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী মানুষ মরেছে এ হাইডেঢাজেন সায়ানাইড গ্যাস এবং 
পটাসিয়াম সায়ানাইড দ্বারা । আত্মহত্যা যে কতজনে করেছে তার হিসেব 
পাওয়া যাবেনা বা প্রাতহিংসা চাঁরতার্থ করতে কতজন কতজনকে যে হত্যা 
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করেছে তার হিসেবও দাখিল করা যাবে না। শুধু নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের 
দু-একটা নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে । কাঁথত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় হিটলার লক্ষ লক্ষ নিরীহ য়িহুদীদের হত্যা করেছিলেন হাইডেনাজেন 
সায়ানাইড ছড়িয়ে । ১৯৭৮ সালে গায়েনায় ধর্মগুরুর নির্দেশে ৯০০ জন 
মানুষ আত্মহত্যা করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে । 

অগ্নিযুগে ভারতের বিপ্লবীদের অনেকে পঢ়লিশের হাতে ধরা না দিয়ে 
স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে । এখনও এর 
যুগ শেষ হয়ান। দ.ত্কীতিকারীরা যখন পুলিশের চোখকে ফাঁক দিতে 
অসমর্থ হয়, তখন তারাও ব্যবহার করে পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল | 
ভারতের প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যার ষড়যন্লে যারা লিপ্ত ছিল 
তারা প্রায় সবাই শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা করেছিল পটাসিয়াম সায়ানাইডের 
ক্যাপসুল মুখে পদরে। 

হ্যাঁ, বড় ভয়ঙ্কর বিষ এ পটাসিয়াম সায়ানাইড এবং হাইডেঢাসায়ানিক 
আযসিড ৷ পারিমাণে যত বেশী যে গ্রহণ করে ততই তার বিষক্রিয়া তাঁৱ হয় 
এবং তাড়াতাঁড় মৃত্যুবরণ করে। ওদের বিষান্ততার মুলে আছে আঁ আয়ন । 
ওঁ আয়নটা খাওয়ার পরে পরে ক্ষুদ্রান্মের প্রাচীর ভেদ করে রক্তে মিশে যায় ৷ 
এবং রন্তের দ্বারা বাহিত হয়ে দেহকোষের শীল্তঘর নামে খ্যাত মাইটো 
কনডিুয়াকে বিধৰস্ত করে । অপরাঁদকে রক্তে এব আয়নের উপাস্থিতিতে কোষে 
কোষে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ে । শ্বাস গ্রহণে অসম্থ হয় 
গ্রহণকারীরা ৷ 

বর্তমানে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষেরও চিকিৎসা প্রচালত হয়েছে । 
নানা ধরণের অঘটন ঘটতে থাকায় বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুর: করেন 
এবং প্রথম কুকুরকে নিয়েই পরীক্ষা শুরু করা হয়। চাষ আয়ন প্রাতরোধ 
ক্ষমতা মাননয অপেক্ষা কুকুরের অনেকখানি কম বলেই বিজ্ঞানগরা গবেষণার 
জন্য কুকুরের উপর প্রয়োগ করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডকে ৷ উত্ত পরীক্ষা 
থেকে গবেষকরা বুঝতে পারেন, মাইটোকনুডিয়ায় সালফার ট্রানসফারেজ 
নামে যে এনজাইমাটি রয়েছে সেই এনজাইমটি দেহের অন্যান্য সালফার ঘাঁটত 
যৌগ থেকে সালফার সংগ্রহ করে এবং তাৰ আয়নকে থায়োসায়ানেট আয়নে 
র.পান্তারত করণের প্রচেষ্টা চালায় বিষাক্রয়াকে প্রশমিত করার জন্য । : অতঃপর 
থায়োসায়ানেট আয়ন প্রম্্াবের মাধ্যমে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে । 
কিন্তু দ:ঃখের বিষয় দেহে সালফারের পরিমাণটা নিতান্তই কম । তাই দেহ 
পারেনা পটাসিয়াম সায়ানাইডের সমূহ এ আয়নকে নিৎ্কাশন করে ফেলতে ৷ 

উক্ত গবেষণার পর চাকৎসাবিজ্ঞানীরা পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষে 
জজণীরত শরীরের রন্তের সঙ্গে পরিমাণ মত সালফারের কোন যৌগকে অনু 
প্রবেশ ঘটানোর চিন্তা করেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর একটি বিশেষ যৌগ 
সোডিয়াম থায়োসালফেটকে নির্বাচিত করেন। এবং প্রথমেই প্রয়োগ করেন 
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কুকুরের দেহে । কুকুরটি সুস্থ হয়ে উঠতেই তাঁরা বুঝতে পারেন, পটাসিয়াম 
সায়ানাইড অথবা হাইডেতরাসায়ানিক আ্যাসিডের প্রাতষেধক সোডিয়াম থায়ো 
সালফেট হতে পারে ॥ 

বর্তমানে এই ব্যবস্থার “আরও 'কছ:টা উন্নাতি হয়েছে। পটাসিয়াম 
সায়ানাইড খাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে চাকৎসা করালে রোগীর সুস্থ হয়ে 
ওঠার সম্ভাবনা প্রবল ৷ চাঁকৎসা পদ্ধতি আদৌ জাঁটল নয়। রোগীর 
[িরার ভেতরে সোডিয়াম থায়ো সালফেট দ্ববণ এবং সোডিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ 
ইনজেকশনের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রোগীর *বাসকষ্ট রোধ করতে 
সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় অক্সিজেন । 

সময় মত চাকৎসা পেলে রোগীর ভয়ের সম্ভাবনা নেই ৷ তবে সময়টা 
নিতান্তই কম। মাত্র আধ ঘণ্টা । আরও পূর্বে হলে ভাল হয় । অর্থ 
নট পনেরর মধ্যে রোগী চিাকৎসা পেলে ভাল হয় িন্তু রোগীকে 
হাসপাতালে আনতে আনতেই. কখন এই সময়টা আঁতক্রান্ত হয়ে যায় এবং 
রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়না ৷ 


ষত মৌলিক পদার্থ 


প্রাতদিন আমরা কত সহস্র সহস্র বস্তুর সংস্পর্শে না এসে থাকি ! পথবার 
বস্তুরাশিকে গণনা করে যেন শেষ করা যায় না! কেউ বলেন চাল্লিশ কোটির 
মত, কেউ বলেন আরও ঢের ঢের বেশী । মজার কথা হচ্ছে, সংখ্যাটা আবার 
স্থির নয় ৷ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নিত্য বেড়েই চলেছে । 

পৃথিবীর এত যে বস্তু, এদের প্রত্যেকের উপাদান একটি, দুটি, তিনাট 
কংবা তার অধিক কিছু কিছ; মৌলিক পদার্থ । মৌলিক পদার্থরা বিভিন্ন 
অনুপাতে একটির সঙ্গে আর একট যুক্ত হয়ে গঠন করেছে যৌগিক পদার্থ | 
{মশ্রনও আছে । বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন পাৃঁথবীর সবচেয়ে বেশী 
কারবন, হাইড্রোজেন ও আক্সজেনের দ্বারা গঠিত যৌগ । নাট মৌলই নানা 
অনুপাতে যত হয়ে গঠন করেছে লক্ষ লক্ষ যৌগ ৷ অপরাপরদের মধ্যে 
নাইট্রোজেন, সালফার, কতকগনুলো ধাতু, ইত্যাঁদ প্রধান ৷ 

যাই হোক না কেন আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রকাততে মোট বিরানব্বইটি 
মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। আর কৃত্রিমভাবে তোর করেছেন বেশ 
কয়েকটি । সেই সংখ্যা এখন স্বীকৃত লাভ করেছে ১০৭। নামকরণ হয়েছে 
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১০৫টির । অপরদিকে ১০৭এর পরে আরও কয়েকাটকে কৃত্রিমভাবে তৈরি 
করতে পেরেছেন বলেও দাবা করা হয়েছে । 

মৌলিক পদার্থ হচ্ছে তেমন পদার্থ যাকে বিশ্লেষণ করলে শুধু সেই পদার্থ 
ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা 
অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানীরা প্রদান করেছেন ৷. তার আগে বহ; মৌলিক 
পদার্থ মানুষের হাতে এলেও তাদের প্রকৃত স্বরূপ কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেন 
নি। এমনাঁক গ্রীক পণ্ডিতদের জ্ঞানও ছিল ভাসা ভাসা ৷ 

মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে প্রথম ধারণা এসেছিল শীলে, প্রিস্টলি, ক্যাভেণ্ডিস, 
ল্যাভোসিয়ার প্রভৃতি যুগন্ধর রসায়ন বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে । তাঁদের 
পরাক্ষাগনুলো থেকে পরবর্তাঁকালে মৌলিক পদার্থের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত হয়েছিল 
এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মৌিকপদার্থ আঁবজ্কারের জন্য 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়োছল । যার জন্য তাঁরা নানাধরনের 
খনিজ পদার্থকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিলেন । 

অতি প্রাচীনকালে যে সব মৌলকপদার্থ মানুষের হাতে এসেছিল, তাদের 
মধ্যে ধাতুই প্রাচীন । সোনা, তামা, রূপা, দস্তা, টিন ও লোহা । প্রস্তরযুগে 
মানুষ কয়লারও পরিচয় পেয়েছিল, তবু টিন সম্বন্ধে কিছুটা মতদ্বৈধতা 
আছে। ব্রোঞ্ষুগে মানুষ প্রকৃতপক্ষে তামার সঙ্গে টিন মেশাতো কিনা সে 
বিষয়ে জোরালো কোন নিদর্শন পাওয়া যায়ান। সালফারকেও লাভ করেছিল 
সেই প্রাগোতহাসিক যুগে । পারদকেও লাভ করোছিল খজ্টজন্মের আগে 
সম্ভবতঃ পারদ প্রথম ভারতেই তৈরা করা হয়েছিল । 

মধ্যযুগে আযালকৌমস্টদের প্রচেষ্টায় আরও কিছ কিছ মৌলিক 
পদার্থ আবিষ্কৃত হয়োছল। বিশেষ করে ফসফরাস, আযাশ্টমনি, বিসমাথ ও 
আর্সোনক আযালকেমিস্টদের অবদান । যদিও আাণ্টিমানির উল্লেখ খণষ্টায় 
প্রথম শতাব্দীতে লেখা প্রিনির গ্রন্হে দেখা যায়৷ সেখানে আরও উল্লেখ আছে, 
গ্রীক ডায়াস্কোরিডেস আ্যাস্টমনি সালফাইডের পরিচয় লাভ করেছিলেন । 

উপরোন্ত মান্র কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া বাদবাকি সবই আ'বষ্কৃত 
হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে । নিচে প্রমাণ; ক্রমা্ক অনুসারে 
মৌলিক পদার্থ গুলোকে সঞ্জিত করে তাদের কোনটি কত খনীন্টাব্দে কে 


আবিষ্কার করেছিলেন এবং কোন দেশে আবিষ্কৃত হয়োছল তার একটি তালিকা 
প্রদান করা গেল। 
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ময়'সা ফ্রান্স ১৮৮৬ 
র্যামজে, ট্রাডার্স বটেন ১৮৯৮ 
ডোঁভ tS ১৮০৭ 
ডোঁভ 9 ১৮০৮ 
ভোলার জাপান ১৮২৭ 
বার্জোলয়াম সুইডেন ১৮২৪ 
ব্ৰাণ্ড te ১৬৬৯ 
প্রাচীন আবভ্কার 
শীলে সুইডেন ১৭৭৪. 
র্যালে ও র্যামজে ব্‌টেন ১৮৯৪ 
ডোঁভ 4 ১৮০৮ 
ডোভ ্ ১৮০৮ 
নেলসন সুইডেন ১৮৭৯ 
গ্রেগর ফ্রান্স ১৭৯৫ 
শেষস্ট্রয়াম সুইডেন ১৮৩০ 
ভ্যাকোঁ' ফ্রান্স ১৭৯৭ 
গান সুইডেন ১৭৭৪ 
প্রাচীন আবৎকার 
ব্ৰাণ্ড সুইডেন ১৭৩৫ 
ক্রনস্টেড 5 ১৭৫১ 
প্রাচীন আঁব€কার 
প্রাচীন আবিচ্কার 
বাউড্যান ফ্রান্স ১৪৭৬ 
উইংকার জার্মান ১৮৮৬ 
আলবার্টাস মার্গাস 2 ১২৫০ 
বার্জোলয়াস সুইডেন ১৮১৭ 
বেলা ফ্লান্স ১৮২৫ 
র্যামজে, ট্রাভার্স বৃটেন ১৮৯৬ 
বুনসেন ও কার্শফ জার্মান ১৮৬১ 
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নাম চিহ্ন 
স্ট্রনাসয়াম Sr 
হীট্য়াম 
জারকোনয়াম 2 
নাইওাঁবয়াম ১ 
মলিবডেনাম M০ 
টেকনাসয়াম Te 
রুথোনয়াম Ru 
রোডয়াম Rh 
প্যালোডয়াম Pd 
[সিলভার Ag 
ক্যাডাময়াম 0৫ 
ইপ্ডিয়াম In 
টিন Sn 
আ্যাণ্টমান 5৮ 
টেলুরিয়াম 6 
আয়োডিন [ 
জেনন Xe 
সাজয়াম Cs 
বেরিয়াম Ba 
ল্যান্থানাম La 
সেরিয়াম Ce 
প্রাসওাডাঁনয়াম Pr 
নিওাঁডানয়াম Nd 
প্রামাথয়াম Pm 
সামারিয়াম 5m 
ইউরোপয়াম Eu 
গ্যাজোঁলনিয়াম 0৫ 
টা্বয়াম Tb 
ডিসপ্রোসিয়াম Dy 
হলমিয়াম Ho 
এরাবয়াম Er 
থুলিয়াম Tm 
ইটারবিয়াম Yb 
লুটেসিয়াম Lu 


ডেভি বৃটেন 
গ্যাডোলিন সুইডেন 
এম. ক্লাপথ জার্মান 
হ্যাচেট বৃটেন 
হেলম সুইডেন 
পেরিয়ার, সগ্নে ইতালি 
র্লাউস রাশিয়া 
ওলাস্টন বৃটেন 
প্রাচীন আঁবজ্কার 

স্ট্রোমায়ার জার্মান 
রাইচ, রিকটার জার্মান 
প্রাচীন আবিষ্কার 

প্রাচীন আবিচ্কার 
রাইখেনস্টাইন অস্ট্রিয়া 
কুতোয়া ফ্লান্স 


বুনসেন, কার্শফ জার্মান 
দা সুইডেন 

মি. মোসাণ্ডার ু 

এম. রূপর্থ A 


মারনস্কি রাশিয়া 
বাউড্যন ফ্রান্স 
দেমাকে রর 
মারভানাক রর 
মি. মোসাণ্ডার সুইডেন 
বার্ডড্যান ফ্রান্স 
সোরেট সুইডেন 
মি. মোসাণ্ডার 

৬ 23 
ম্যারিগনাক সুইজারল্যাণ্ড 
আর্বান ফ্লান্স 


১৭৮২ 
১৮১১ 
১৮৯৮ 
১৮৬০ 
১৭৭৪ 
১৮৩৯ 
১৮০৩ 
১৮৮৫ 
১৮৮৫ 
১৯৪৫ 
১৮৭৯ 
১৯০১ 
১৮৮৬ 
১৮৮৩ 
১৮৮৬ 
১৮৭৯ 
১৮৮৩ 
১৮৭৯ 
১৮৭৮ 
১৯০৭ 


গলীয়াপ,।.. নাম চিহ্ন আবিহ্কারক দেশ খহষ্টাব্দ 
ক্ুমাঙুক 
৭২  হাফাঁনয়াম Hf কাস্টার ও হেভেসি ডেনমার্ক ১৯২৩ 
৭৩. ট্যাপ্টালাম 7৪ একবার্ক সুইডেন ১৮০২ 
৭8৪. ট্াংস্টেন 

(উলফ্লাম ) W এলহুইলার ঠৰ ১৭৮১ 
৭৫ রেনিয়াম Re ট্যাবার্গ‘, প্রভূত জামান ১৯২৫ 
৭৬ . অসাময়াম Os টেন্যাণ্ট বৃটেন ১৮০৪ 
৭৭ হীরাডয়ামা. টেন্যাণ্ট এ ১৮০৪ 
৭৮ প্রাটিনাম Pt উড, উলোয়া 3 ১৭৪১ 
৭৯ গোল্ড Au প্রাচীন আ'ব্কার 
৮০ মাকণারি Hg প্রাচীন আ'ঁবৎ্কার 
৮১ থ্যালিয়াম. ঘা বুকস বৃটেন. ১৮৬১ 
৮২ লেড Pb প্রাচীন আবিদ্কার 
৮৩. বিসমাথ Bi জিওয়রে - ১৭৫৩ 
৮৪ পোলোনিয়াম Po কারদম্পতি ফ্লান্স ১৮৯৮ 
৮৫ _ আ্যাসটাটাইন At সেপ্তে, ম্যাকাঞ্জ আমোরকা ১৯৪০ 
৮৬ = রেডন Rn ডন বৃটেন. ১৯০০ 
৮৭ ফ্রান্সিয়াম Fr পেরে ফ্রান্স ১৮৩৯ 
৮৮ রেডিয়াম Ra কুরিদম্পাতি 4 ১৮১৮ 
৮৯ আযাকাটনিয়াম Ac দ্যাবনে? পাঁসলে 5 ১৮৯৯ 
৯০ থোঁররাম Th বার্জোলয়াম সুইডেন ১৮২৮ 
৯১ প্রোট্যাকৃ 

টিনিয়াম Pa অটোহান, িজেমাইটনার জার্মান ১৯১৭ 

৯২ ইউরেনিয়াম U এম. ক্লাপর্থ 1১৭৮৯ 


৯৩ পরমাণ; ক্রমাৎ্ক থেকে পরের দিকে সমন্ত মোৌলক পদার্থই কীন্রম ভাবে 
তোঁর করা হয়েছে । সেই কথায় এবার আসা যেতে পারে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক আঁত আশ্চর্য ধরনের পদার্থের সন্ধান 
পেলেন বিজ্ঞানীরা ॥ সর্বপ্রথম ১৪৯৬ খনীত্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হেনার 
বেকারেল দেখালেন ইউরেনিয়াম পটাসিয়াম সালফেট থেকে এক ধরণের রাঁ*ম 
নির্গত হয় । পরে ইউরেনিয়ামের অপরাপর যৌগকে নিয়েও পরাক্ষা করলেন । 
দেখলেন, সর্কক্ষেত্রেই সেই বিশেষ রা*্মটি নির্গত হচ্ছে। অথচ প্রীত প্রভার 
সঙ্গে এই রাশ্ম বাকরণের কোন সম্পর্ক নেই । সূর্ধরশ্ম বা অন্য কোন 
ভৌত বা রাসায়নিক শান্তির উপরও এই রা*্মনির্গমন ক্রিয়া নির্ভর করছে না। 
একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রশ্মি নির্গমন হচ্ছে । 
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১৮৯৮ খনীত্টাব্দে আরও দুটি মৌলিকপদার্থ আবিষ্কৃত হলো । নাম 
পোলোনিয়াম এবং রেিয়াম। পিচরোণ্ড নামক এক আকরিক থেকে আধাঁশক 
কেলাসনের দ্বারা পাওয়া গেল। দেখা গেল, এদের থেকে নিগত রশ্মি 
ইউরেনিয়াম থেকেও জোরালো ৷ নানা চিন্তা ভাবনার পর ওঁ রশ্মির নাম রাখা 
হয় তেজাঁক্কিয় রশ্মি এবং যে সব মৌল থেকে এইভাবে স্বতঃস্ফুর্ত ও সব" 
অবস্থায় রশ্মি নিগ“মন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে তাদের নাম দেওয়া হলো তেজক্কিয় 
পদার্থ । 

১৮৯৯ খনীম্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোড এবং তাঁর সহযোগণী বিজ্ঞানীরা 
ইউরেনিয়াম থেকে নিত তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন, এতে 
দুধরনের রশ্মি বিদ্যমান । আলফা রশ্মি ও বিটা রশ্মি । ১৯০০ খীষ্টাব্দে 
বিজ্ঞানী ভিলার্ড এ রশ্মির মধ্যে আরও একধরনের রশ্মির সন্ধান পান এবং নাম 
রাখা হয় গার্সা রাশ্ম । 

১৯০৩ খণীম্টাব্দে রাদারফোর্ড এবং সডি তেজীস্কিয়তার উপর এক নতুন 
মতবাদ আনয়ন করেন। তাঁদের মতবাদ অনুসারে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 
প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা খুব বেশী হলে ভঙ্গরত্ব দেখা দেয়। এমনক্ষেত্রে 
পরমাণুগুলোর একটা নাঁদ্ অংশের নিউক্লিয়াস থেকে একটা 'আলফা'কণা 
অথবা একটা ‘বিটা’ কণা বেরিয়ে আসে । কণা নিৎ্কাশনের ফলে নিউক্লিয়াসের 
বিদ্যৎকণা পরিবর্তিত হয় এবং পরমাণ্য ক্রমাঙ্কও পাঁরবাতি্ত হর। এইভাবে 
সৃষ্টি হয় নতুন মৌলের । 

অতঃপর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, যেসব মৌলিক পদার্থের পারমানবিক 
ওজন ২০৬ এর বেশী কেবল তারাই তেজাক্কিয়তা প্রদর্শন করতে পারে এবং ওরা 
একটা নি্দিণ্ট হারে কষযপ্রাপ্ত হয় । অবশেষে ওরা এক স্থায়ী মৌলে পরিণত 
হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই এই সব মৌলের মৌলান্তর ঘটে । 

এবার বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, স্বাভাবিকভাবে যখন মৌলান্তর ঘটে, তখন 
এক মৌল থেকে আর এক মৌল কারিম উপায়েও প্রস্তুত করা যাবে । “এই 
ব্যাপারে প্রথম সেই রাদারফোডই আলফা কণাকে নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করেন এবং কৃতিত্বও প্রদর্শন করেন । 

এক মৌল থেকে অন্য মৌল তৈরি করার স্বপ্ন কিন্তু মানুষের অনেক কালের । 
সেই কবে কিমিয়াবিদরা প্রচেণ্টা চালিয়েছিলেন লোহার মত নিকৃষ্ট ধাতুকে 
সোনাতে পরিণত করতে । সব চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হয়েছিল । মৌলান্তরকে 
সম্ভব করলেন রাদারফোড নিজেই । 

বিজ্ঞানীরা এবার সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য মেতে উঠলেন 
গবেষণায় । ধারে ধারে আবিষ্কৃত হলো নানান ধরনের যন্দ্র। যন্ত্রের 
সাহায্যে তেজস্ক্রিয় নয় এমন মৌলিক পদার্থের পরমাণ;দের শক্তিশালী কণা দিয়ে 
আঘাত করে যেমন তেজাস্কিয় মৌলে পরিণত করা সম্ভব হলো, তেমনই সম্ভব 
হলো ইউরেনিয়াম অপেক্ষাও অধিক৷ পারমাণবিক ওজনের মৌল সৃষ্টি করা । 
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প্রথম ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ফ্রেডারক জোলিণ্ড এবং ইরেন জোলিণ্ড 
করী। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথন কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মার্কন 
বিজ্ঞানীরা ৷ 

প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এবং কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মৌলের 
সংখ্যা বর্তমানে ১০৭ । : কীত্রমভাবে প্রস্তুত মৌলদের নাম, পরমাণু ক্লমাঙ্ক, 
আবিচ্কারক দেশ এবং আবিষ্কারের সময় উল্লেখ করা হলো ৷ 


মা নাম চিহ্ন আবিৎকারক দেশ খনীন্টাব্দ 
ক্লমাক 
৯৩ নেপচযানয়াম Np আমোরকা ৯৯৪০ 
৯৪ প্রুটোনিয়াম Pu ই ১৯৪০ 
৯৫ আমেরেসয়াম Am js ১৯৪৫ 
৯৬ কুরিয়াম Cm উঃ ১৯৪৪ 
৯৭ বা্ক“লয়াম BK. I ১৯৫০ 
৯৮ কালিফো্ন'য়াম ৫ i ১৯৫০ 
৯৯ আইনস্টাইনিয়াম_:...8) ঠা ১৯৫২ 
১০০ ফার্মিয়াম Fm 7 ১৯৫২ 
১০১ মেণ্ডাভলিয়াম My A ১৯৫৫ 
১০২ নোবোলয়াম No রাশিয়া ১৯৬৩ 
১০৩ লরেন্সিয়াম Lw আমোরকা ১৯৬১ 
১০৪ কুরচাটোভিয়াম ছু রাশিয়া ১৯৮৪ 
১০৫ হানিয়াম Ha 5 ১৯৭০ 
১০৬ নামকরণ হয়ানি -- ড় ১৯৭৪ 
১০৭ নামকরণ হয়নি = I ১৯৭৬ 


বলা বাহুল্য কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মৌলগ;লোর নামকরণ করা হয়েছে কোন 
দেশের নামে কিংবা বিজ্ঞানীদের নামে | মার্কিন বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে তৈরি 
করেছেন ১০ট মৌল । আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রধান বিজ্ঞানী িসবর্গ এবং 
আলবার্ট জিয়সের্ণ। অবশ্য এদের সাহায্য করেছেন বহু সহযোগা বিজ্ঞানী । 
রাশিয়ার আবিচ্কারকদের মধ্যে প্রধান জি, ফ্লোরভ এবং তাঁর সহযোগীরা ৷ 
১০৬ এবং ১০৭ পরমাণ; ক্রমাণ্কের মৌলগনুলো বেশ ক্ষণস্থায়ী এবং এগুলো 
আবিষ্কৃত হয়েছে দুবনার গবেষণাগার থেকে । 

ভাঁবষ্যতে আরও অনেক কৃত্রিম মৌিকপদার্থ তৈরী হতে পারে। ৯০৬ 
থেকে ১১০ পর্যন্ত পরমাণু ব্রমাণ্কের মৌল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হবে এবং এদের 
আবিহ্কার করা হয়েছে বলে দাবা করা হয়েছে। ওদের অর্ধায়? সেকেন্ডের 
শত শত ভাগের ভাগ । 

বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন, পরের দিকে অর্থাৎ আরও উচ্চ পরমাণন 
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কলমাঞ্কের কিছ: কিছ: মৌলিক পদার্থের মধ্যে অত্যাশ্চর্য গুণ লক্ষ্য করা যাবে । 
ওদের অর্ধায়ন অনেক অনেক বেশী হবে । হয়ত ইউরেনিয়ামের চেয়েও বেশী । 
এমন কিছু কিছ; মৌলের দ্বীপ আছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা । এ 
বিষয়ে প্রথম ভাঁবদব্যবানী করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী সোয়াইন । তাঁর মতে 
ও দ্বীপগুলোর প্রমাণ; ক্রমাও্ক হবে যথাক্রমে ১১৪, ১২৬, ১৬৪, ১৮৪ বা 
তার কাছাকাছি ৷ বর্তমানে ১১৪ পরমাণয ব্রমাঙ্কের মৌলাট আবিষ্কৃত হয়েছে 
বলেও দাবী করা হয়েছে । তবে আন্তর্জাতিক দ্বাকাীত এখনও লাভ করেনি । 
তোমরা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থ আবি্কার করতে চাইলে ওঁ দ্বাঁপ 
গুলোকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে । 


পেট্রোলিয়াম 


ভূগর্ভ থেকে যত রকমের সম্পদ আহরণ করা হয় তাদের মধ্যে গেট্রো- 
লয়ামের স্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ৷ মানুষের ক্রমবর্ধমান শান্তির চাহিদা 
মেটাতে ওর জড়ি নেই । তাইতো ওকে বলা হয় তরল সোনা । কেউ কেউ 
আবার বলেন কলকারখানার রন্ত। ঠিক তাই । জীবনের পক্ষে রক্ত যেমন 
অপরিহার্য, তেমনই ষে কোন কলকারখানার পক্ষে অপরিহার্য তেল । বিদন্যৎ- 
চালিত ইঞ্জনেও পিচ্ছিলকারক তেল প্রয়োগ করতে হয় । 

প্রকার ভাণ্ডারে কোথা থেকে জমা পড়লো এত তেল? [বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা, আদম পাথবীর মৃত সামনদুক জীবদেহ থেকে এর উৎপান্ত। সেদিন 
সমনদ্রে জীব এসোঁছল অসংখ্য । পাথবী ছিল অশান্ত । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
দরুন কোন কোন জায়গায় এক একটা উপনিবেশ মাটি চাপা পড়ে যায়। 
দীর্ঘকাল ধরে মাটির তলায় অবস্থান করায় অক্সিজেনের অন:পাস্থিততে এবং 
একজাতীয় জীবাণ,র ক্রিয়ায় কালক্রমে তাদের দেহ থেকে তোর হয়েছে তেল। 
খনি থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে লবণজলের উপস্থিত লক্ষ্য করে 
বিজ্ঞানীরা অন:রূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রাকৃতিক গ্যাসেরও সৃষ্টি হয়েছে 
এইভাবে । 

পেপ্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণতঃ মাটির তলায় দি অপ্রবেশ্য 
শিলান্তরের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত সাঁছদুন্তরে সা্চিত হয়েছে৷ স্তরগুলো সবর 
অনুভূমিক নয়। কোথাও উষ্চু, আবার কোথাও নিচু । গ্ভরগুলোর নিয়াংশে 
অবতল বাঁকে প্রেক্রোলিয়াম থাকে এবং উপরের উত্তলবাঁকে পৃথকভাবে অবস্থান 
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কৱ্প প্রাকৃতিক গ্যাস ৷ 

পেস্ট্রোলয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে মানুয় উত্তোলন করেছে মান্র উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে । কিন্তু এদের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়োছল অনেক 
আগে সেই প্রাগোতহাসিক যুগে । তখন মানুষ ওর কদর বুঝোনি। দেখতো, 
ভূগর্ভের ফাটল থেকে কিংবা খানাখন্দ থেকে আপনিই মাঝে মাঝে নির্গত হয় 
কালো, আঠালো এবং দুগন্ধয;ুন্ত একজাতার তরলপদার্থ। ঘুণাভরেই ওদের 
কাছ থেকে দূরে সরে থাকতো মানুষ ৷ 

তবে কোন কোন দেশ ওদের কিছু কিছ; কাজেও লাগয়েছিল। প্রাচীন 
কালে পারস্য ভূগর্ভ'থেকে বেরিয়ে আসা চটচটে সেই বিশ্রী তরলটাকে আঠা 
হিসাবে ব্যবহার করতো । শোনা যায়, খনীম্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আছে, 
চাঁনদেশ নাক ভূগর্ভ থেকে প্রাকতিক গ্যাসকে উদ্ধার করতো এবং কাজেও 
লাগাতো ৷ 

উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পযন্ত ভূগভ“থেকে ফাটল দিয়ে বোরয়ে আসা 
বিদঘুটে গন্ধযুক্ত আঠালো এ তরলটার প্রতি কেউ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি 
প্রথম আকর্ষণ করে লর্ড প্লেফেয়ার নামে এক ইংরজ বিজ্ঞানীকে। তান ওকে 
নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন । একসময় বুঝতে পারলেন, এর 
মধ্যে এমন এক উপাদান আছে যাকে জবালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং 
আলো জৰালাবার কাজেও । 

প্লেফেয়ার দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালালেন ওকে পাঁরশদদ্ধ করতে । শেষে সফল ও 
হলেন । অবশেষে তানি এ দুগন্ধযুক্ত তরলটাকে কোন্‌ কোন. কাজে ব্যবহার 
করা যেতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে অবাঁহত করানোর জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ 


প্রকাশ করলেন । 
চারদিকে সাড়া পড়ে গেল । ১৮৫৯ খনীন্টাব্দে কার্নেল ড্রেক নামে এক 


উৎসাহী প্রযুন্তিবিদ তেলকে উত্তোলিত করার জন্য পেনসিলভেনিয়ায় একটি 

খনন করলেন । উত্তোলনের পর প্রেফেয়ারের পদ্ধাততেই পারশোধন 
করলেন এবং পৃথিবাঁকে প্রথম উপহার দিলেন খানজ তেল । 

প্লেফেয়ারের কথা সত্য হলো ৷ তান ওকে ব্যবহারের যে সব সম্ভাবনার 
কথা উল্লেখ করোছিলেন তার চেয়েও বেশী সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল । 

কর্নেল ড্রেক পেনাঁসলভেনিয়ার সেই তৈলকুপ থেকে প্রাতাঁদন গড়ে ৮৪০ 
গ্যালন করে তেল উত্তোলন করেছিলেন এবং উত্তোলন করেছিলেন প্রায় একবছর 
ধরে। সেই একবছর ওর চাঁহদা এত বদ্ধ পেয়েছিল যে, বছর ঘুরতে না 
ঘুরতে সব দেশেই তৈলকুপ খননের জন্য সাড়া পড়ে গিয়োছল ৷ এবং কোথায় 
কোথার পাওয়া যাবে সে নিয়ে খোঁজ খবর শুর? হয়ে গিয়োছল । 

সবচেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছিল আমোরকায়। মেক্সিকো, ' টেক্সাস, 
কালিফোনি'য়া এবং পেনাঁসলভেনিয়ায় প্রচুর কুপ খনন করা হলো । পাঁথবীর 
অন্যান্য জায়গায়ও চললো অনুসন্ধানের কাজ। পাওয়া গেল র:মানিয়া, 
রাশিয়া, ইরাক, ইরান, রক্গাদেশ এবং ভারতের গুজরাট ও আসামে । 
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ধারে ধারে উত্তোলন ব্যাব্থার উন্নাত হলো। উন্নতি হলো অননসন্ধান 
চালানোর কাজ । রগ বা খনন যন্্র আবিষ্কৃত হওয়ায় ভূগর্ভের হাজার হাজার 
ফুট গভীর থেকেও তেলকে উত্তোলন করা সম্ভব হলো । স্ভাজগৎ অল্পকালের 
মধ্যে খাঁনজ তেলের একেবারে মুখাপেক্ষী হয়ে গড়লো । যে দেশে খাঁনজতেল 
যত বেশী পাওয়া গেল সে দেশ ক্রমে তত ধনী হয়ে উঠলো এবং যেদেশে পাওয়া 
গেলনা বা অল্প পাওয়া গেল তাকে নির্ভর করতে হলো তৈলসমহ্ধ দেশের 
উপর ৷ কলকারখানায়, যানবাহনে, নিত্য প্রয়োজনীয় জবালানী ও আলো- 
জবালাবার উপাদান হিসেবে এবং সামারক প্রয়োজনে সর্বত্রই ব্যবহার চাল; 
হয়ে গেল। খানিজ পেষ্টরোলয়ামকে শোধন করে বাভন্ন কাজের উপযোগী লঘু, 
মধ্যম ও ভারী সবরকমের তেল পাওয়া গেল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ের ঘটনা ৷ জার্মানিকে খনিজ তেলের জন্য নিভ'র 
করতে হতো বিদেশের উপর, অথচ যুদ্ধের প্রধান হোতা ছিল জার্মানি । 
সামারক প্রয়োজনে তেলের যথেষ্ট প্রয়োজন হবে বলে জার্মান বিজ্ঞানীরা 
সংশ্লেষণ পদ্ধাততে লঘু তেল গ্যাসোলিনকে তোর করোছিলেন। দি পদ্ধাত 
আবিষ্কৃত হয়োছল ৷ বিজ্ঞানীদের নামান:যায়ী একটি পদ্ধাতির নাম বার্জয়াস 
পদ্ধীত এবং অপরাটর নাম ফিশার ট্রপৃশ পদ্ধতি । প্রথম পদ্ধাততে ফোঁরক 
অক্সইড অনুঘটকের উপস্থিতিতে ৪৫০” থেকে ৫০০” সেপ্টিগ্রেড তাপমান্রায় 
হাইড্রোজেনের উপাস্থাততে কয়লাচণ এবং ভারী তেলের লেইকে ৩০০ থেকে 
৭০০ বায়ুমণ্ডলীর চাপে পিষ্ট করা হয়। 

ফসারষ্রপস্‌ পদ্ধাতিতে ব্যবহার করা হয় ওয়াটার গ্যাস (উত্তপ্ত কোক 
কয়লার উপর স্টীম পারচালনার ফলে প্রস্তুত কারবন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন- 
গ্যাস) এবং স্টীম॥ প্রথমে ওয়াটার গ্যাসের একটি অংশকে ৪০০ সৌণ্টগেড 
তাপমাত্রায় এবং ফোঁরক অক্সাইড ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড অন:ঘটকের উপাস্থিতিতে 
স্টীমের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটয়ে কারবন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেনে পাঁরণত করা 
হয়। অতঃপর কারবন ডাই জ্লাইডকে সারিয়ে নিয়ে অবাঁশম্ট ওয়াটার গ্যাসের 
সঙ্গে মিশিয়ে সিনথোঁসস গ্যাস তোর করা হয়। এ সনথোঁসস গ্যাসকে 
কোবাল্ট বা আয়রন. অনুঘটকের উপাস্থিততে উপযুন্ত চাপ ও তাপমান্রায় প্রস্তুত 
করা হয় তরল হাইড্রোকারবনে ৷ এ হাইড্রোকারবন থেকেই বিশেষ উপায়ে তোর 
করা হয় গ্যাসোলিন এবং উন্নত মানের ডিজেল । 

সোঁদন সামারক প্রয়োজনে উন্ত পদ্ধাতগলো আবিষ্কার হয়োছল সত্য, 
তব; আজ শান্তির সংকটের দিনে এবং পেট্রোলিয়ামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির 


দিনে সেই পদ্ধতিই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । অভিশাপ আশীর্বাদর;পে ধরা 
দিয়েছে৷ 
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পৃথিবী থেকে সুর্যের দূরত্ব 


পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব স্বন্ধে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। 
শিক্ষার্থী মাত্রেই জেনে নিয়ে থাকে অতি. ছোটবেলায় । আঁত সাধারণ একটা 
ব্যাপার যেন। কিন্তু সাধারণ এই ব্যাপারটাকে নিয়ে প্রায় দহাজার বছর 
ধরে বিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করেছিলেন ৷ সে এক হীতহাস। 

সভ্যতার আঁদপর্কে মানুষ ভাবতো, পাঁথবী স্থির হয়ে অবস্থান করছে 
এবং পৃথিবী থেকে আঁত অষ্প দুরে থেকেই কিরণ দিচ্ছে সূর্য ৷ কিন্তু কতখানি 
দুরে সত্য? 

না, দূরত্বের কথা কেউ কিছু বলেনান ।: শুধু একটা আন্দাজ করেছিলেন 
মান্র। যেমন ভারতের আঁদ মহাকাব্য রামায়নের কথা ধরা যেতে পারে । 
রামায়ণে কাঁব বলেছেন, হনুমান শৈশবে টকটকে লাল জবাফুলের মত প্রভাত 
সূর্ধটাকে দেখে লাফ দিয়োছলেন পাকড়াও করতে ৷ লাফ মেরে একেবারে 
সূর্যের কাছেই পেশীছোছিলেন। তবে পাকড়াও করে আনতে পারেননি দেবরাজ 
ইন্দ্রের জন্য । আরও উল্লেখ আছে, সম্পাতি নামক পক্ষী উড়ে গিয়ে সূর্যের 
কাছাকাছি হওয়ায় তার ডানাজোড়া পড়ে গিয়েছিল ৷ মধ্যযুগের বাঙ্গালী 
কাঁৰ কৃত্তিবাসেরও অনুরুপ ধারণা ছিল।. সম্ভবতঃ সূর্যের বিশালত্ব সম্বন্ধে 
তাঁর ধারণা ছিল প্রাচীন । হয়ত ভেবেছিলেন গোটা চারেক ফুটবলকে জন্ডলে 
যা হয়, সূর্যের আয়তনও তাই । তা না. হলে সূর্যকে হনদমানের বঞলদাবা 
করার কপ্পনা করতে পারতেন না । 

কেবল ভারত নয়, সেকালের সবদেশের চিন্তাশীলরাই অনুরুপ ধারণা পোষণ 
করতেন ৷ মিশরাীয়রা মনে করতো, পৃঁধবীর একেবারে সীমান্তদেশে চারদিকে 
খুঁট পোঁতা আছে। সেই খংটিগনলোকে অবলম্বন করে উপরে পাতানো 
রয়েছে নীল চন্দ্রাতপখানা, তথা নীল আকাশটা । সূর্য ও চন্দ্র দেবতা সেই 
আকাশে উদয় অন্ত হচ্ছেন রথে আরোহণ করে । আকাশের ওপারে হচ্ছে স্বর্গ । 
দেবতাদের বাস সেখানে । চীন সম্রাট ওয়ানহ? তো মস্তবড় ঘাড় বানিয়ে এবং 
ঘ্যাঁড়র তলায় হাউই গধজে স্বর্গে যাওয়ার পারকজ্পনাও করোছিলেন। মোট 
কথা, সব দেশের মানৃষের ধারণা ছিল, স্য আদৌ বড় নয় এবং দ'রস্বটা 
এমন কিছ; বেশী নয়৷ 

গ্রীক আমলের প্রথম পর্বেও গ্রীকদের সেই একই ধারণা ছিল। তাঁদের 
ধারণা ছিল, আকাশে সুর্য" গ্রীক দেবতা জিউসের হাতের ঢাল অপেক্ষা ?কছন্টা 
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বড়। আর অলিম্পিক পাহাড়ের চূড়া থেকে মাত্র দ:-চার মাইল উপরে আছে 
সূর্য । 
" সেদিন পৃখিকা সম্বন্ধেও কারও তেমন ধারণা ছিল না। নিজ নিজ দেশ 
এবং পাশাপাশি যে জায়গাগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল কেবল সেইটুকু 
জায়গাকে পাঁথবী বলতো । পৃথবী যে একটা গোলক এ ধারণাও ছিল না। 
সমতল বলেই ভাবা হতো ৷ ব্যসটা আর কত হবে ! দ-একশ মাইল 
গ্রকদের সেই একই ধারণা ছিল। এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল আলেক- 
জাণ্ডারের 'দিগ্বিজয়ের ফলে। গ্রীক পণ্ডিতরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা যা 
আন্দাজ করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় এই পাঁথবী।  আলেকজাপ্ডারের 
মৃত্যুর পর তাঁরই অধিকৃত মিশরের আলেকজান্দিয়ায় যখন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা 
শুর; হলো, তখনই বিজ্ঞানের অপরাপর শাখা অপেক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে 
শুর; হলো ভাবনা চিন্তা। আকাশ আর পাথবীর রহস্য উদ্ঘাটনে সবাই 
হলেন যত্্বান। 
সে সময় আলেকজান্দ্িয়া় আবির্ভূত হয়েছিলেন হিপারকাস নামে এক 
অমিত প্রাতিভাধর জোতীর্ধজ্ঞানী ৷ তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, সূর্যের 
দূরদ্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী হবে৷ কত বেশী £ না, 
তার কোন হাঁদস দিলেন না হিপারকাস। 
হিপারকাসের পর আরও কেটে যায় প্রায় শ'খানেক বছর ৷ খনীষ্টপূব? 
প্রথম শতাব্দীতে সেই আলেকজানদুয়ায় আবির্ভূত হলেন আর এক প্রাতভাধর 
জ্যোতীর্বজ্ঞানী। নাম তাঁর ক্লাডয়াস টলোমসাস। সংক্ষেপে টলেমি ৷ 
যদিও টলোমি পাবা স্থির হয়ে অবস্থান করছে বলে মনে করতেন, তব: পৃঁথবীর 
একটা মানচিত্র তিনি একেছিলেন। ভ্রুটিপূ হলেও পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র 
অঙ্কনের কৃতিত্ব তাঁরই । অপরদিকে  গাঁণতে ন্রিকোনোমাতি শাখারও প্রবর্তক 
তিনি । তাই পাঁথবার ব্যাসার্ধটা নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়োছিলেন ৷ জানিয়ে- 
ছিলেন, পাঁথবার ব্যাসার্ধ দুহাজার মাইলের মত এবং সূর্য রয়েছে পৃথবীর 
ব্যাসার্ধের ১২০০ গুণ দুরে । 
টলেমির হিসেব আদৌ ঠিক ছিল না। তবুও তাঁর পাথবীকৌন্দ্রক 
বর্ধাণ্ডের পাঁরকষ্পনা, পাঁথবীর ব্যাসার্ধ, পৃথিবী থেকে সুর্যের দুরত্ব, 
ইত্যাদিকে পাঁথবার মানুষ দীর্ঘকাল অন্রান্ত বলে মেনে নিয়োছল । টলোমি 
নির্ধারিত সত্যের যাচাই করা হয় ইওরোপের নবজাগরণের দিনে । কোপার্নি 
কাস্‌ গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন, 
পৃথিবী স্থির নয়, এবং সে গোলাকার ৷ ভৌগোলিক আঁবঙ্কারক এবং সমুদ্রে 
' যেসব, নাবিক চলাফেরা করতেন তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও একদিন প্রমাণ 
করলো, পাঁথবাঁ একটি সুবৃহৎ গোলক ৷ এর ব্যাসার্ধ ও মান দু-হাজার মাইল 
নয়। আরও অনেক বেশী । 
এবার নতুন করে পাঁথবার মানচিত্র আঁকার প্রচেষ্টা শুরু হলো । সেই 
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সঙ্গে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ও। অপরদিকে পৃথিবী থেকে সর্ষের দুরত্ব 
নির্ণয় করতেও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। এবং সূর্য ও পাঁথবীর দুরত্বকে 
একক ধরে গ্রহ নক্ষতরদের দূরত্বের অনুপাত নির্ণয় করতেও বিজ্ঞানীরা সচেণ্ট 
হলেন। প্রচালত হলো জ্যোতার্বিজ্ঞানের একক আ্যাসষ্ট্রোনামক্যাল ইউনিট বা 
বা এ, ইউ ৷ 

এই বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব জার্মান জ্যোতাঁব জ্ঞানী জোহান কেপলারের ৷ 
কেপলার টলোমর ধারণাকে ভুল প্রাতপন্ন করালেন এবং জানালেন, সূর্য 
পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৩৫০০ গুণ দুরে হয়েছে। 

না, কেপলারের ধারণাও সত্য ছিল না । তাঁর পরীক্ষায় ভ্রুুটি ছিল যথেষ্ট । 
সেই ভটগুলোকে দুর করতে সচেষ্ট হলেন ক্রিশ্চিয়ান হাইঘেন্স ৷ মঙ্গলগ্রহের 
উপর পর্ধবেক্ষণ চালিয়ে মাইক্লোমিটার পদ্ধাততে তান পৃথিবী ও সমযের দুরত্ব 
তথা জ্যোতীর্বজ্ঞানের একক "স্থির করলেন তিন কোটি ্রিশ লক্ষ মাইল । 

হাইঘেন্‌স কিন্তু নিজের পদ্ধাততে নিজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর পরাক্ষা 
এবং যন্পের মধ্যে যে তুটি আছে একথা স্বীকারও করলেন এবং উল্লেখ করলেন, 
পাঁথবা থেকে সর্ষের দুরত্ব আরও বেশী হওয়া সম্ভব । 

হাইঘেন্সের পরে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন দুই ফরাসী বিজ্ঞানী 
গপকার্ড এবং কাসান। ততদিন পৃথিবীর অক্ষাংশ এবং দ্রাঘমা নির্ণয়ের 
নির্ভুল পন্ধাত আবিষ্কৃত হয়েছে । পাথিবার প্রচলিত মানচিত্রকে নিয়ে পজ্খানদ- 
পুজ্খভাবে পরীক্ষা করলেন । ব্যাসার্ধ নির্ণয় করলেন প্রায় চার হাজার 
মাইলের মত ৷ ১৬৭২ খীন্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ : পাঁথবাঁর কাছাকাছি এলে 
একদল ফরাসী বিজ্ঞানীসহ তাঁরা পাঁথবীর নানা জায়গায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ 
চালালেন। গাঁণাতক পদ্ধাততে নির্ণয় করলেন সেই জ্যোঁতাঁব'জ্ঞানের 
এককাঁট। এবার দেখা গেল সেই একক আট কোটি সত্তর লক্ষ মাইল । অর্থাৎ 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্ব স্থির হলো আটকোটি সত্তর লক্ষ মাইল | 

হাইঘেমূসের মত কা্সান নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারেন দি । তাই তিনিও 
উল্লেখ করলেন, তাঁর পরাক্ষার ব্রা আছে এবং দুরত্ব আরও বেশী । 

কাসানর পর ৯০ বছর কাল এই নিয়ে থেষ্ট তর্ক বিতর্ক হয় । নানাজনে 
নানাভাবে দূরত্বটা নির্ণয় করতে এগিয়ে আসেন । কিন্তু ব্যর্থ হন সবাই। 
পরিশেষে বিতর্কের অবসান ঘটাতে একদল জ্ঞানী ১৭৬১ খনীষ্টাব্দ থেকে 
১৭৬৯ খণীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংদীর্ঘ নয় বছর কাল গ্রহদের বিশেষ করে শংরুগ্রহের 
উপর প্ধবেক্ষণ চালালেন । ততাঁদনে গাঁণতের যথেষ্ট উন্নাত হয়েছে, আকাশ 
পর্যবেক্ষণেরও হাতিয়ার এসেছে । এবার তাই ভুল হলোনা, পৃথিবী থেকে 
সূের দুরত্ব স্থির করা হলো ৯ কোট ৩০ লক্ষ মাইল । 
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সাপের বিষের প্রতিষেধক 


প্রায় সব দেশেই কিছ; না কিছ বিষধর সাপ আছে এবং প্রতি বছর বেশ 
কিছ সংখ্যক মাননষ সর্প'দংশনে প্রাণ হারায় । বড় মমান্তিক সেই মৃত্যু । 
তাই মানুষ বোধ হয় বনে থাকার সময় থেকেই সর্প-বিষের প্রতিষেধক আবি- 
ঢ্কারেরজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছে । 

এককালে মানুষের ধারণা ছিল, প্রকৃতিতে গাছপালার রাজ্যেই সর্পাবষের 
প্রতিষেধক লুকিয়ে আছে । আযালকেমিস্টদের মতই এক শ্রেণীর মানুষ হন্যে 
হয়ে খবজেছিলেন সেই প্রাতষ্ধেক |. অমৃত কিংবা পরশপাথরের মত সাপের 
বিষের প্রতিষেধক বোধ হয় কেউ লাভ করতে পারেন নি শুধু কিংবদন্তীরুপে 
সমাজে প্রচলিত আছে নানা কাহিনী ৷ 

সর্প দংশনের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে এপর্যন্ত 
একদল সপ্পাবষ বিষেজ্ঞদের সদর্প পদচারণা লক্ষ্য করা যায় । যাঁদের ঝাড়-ফ+ক, 
তন্র-মন্্র এবং কিছু কিছ; -ভেষজই সম্বল ছিল ।..গুর; পরম্পরায় তাঁরা 
এগুলো লাভ করে আসছেন.। তাঁরা সাপে কাটা রোগকে বাঁচাতে পারেন 
বলে-দাবীও করে থাকেন । 

আজকের দিনে সাপ সম্বন্ধে গবেষণা. করতে গিয়ে জানা গেছে, বেশীর 
ভাগ সাপ কিন্তু বিষধর নয় । আবার কিছু কিছ; সাপের যে বিষ থাকে, সে 
বিষ মানুষের সহ্য সীমার ভেতরে ।. অর্থাৎ ওদের কামড়ে মানুষের মৃত্যু 
হয় না৷ যেমন জলচৌঁড়া, প্রজননকালে লাউডগা প্রভৃতি সাপ, কয়েক জাতের 
বোড়া, ইত্যাদি । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওরাই কামড়ায় । আর ওঝাদের 
কেরামতি ঠিক সেইখানেই । কিন্তু কোবরা জাতীয় সাপ বখা গোখরো, কেউটে, 
শঙ্খচড় প্রভৃতি কিংবা চন্ত্রবোড়া, :বঙ্করাজ, চিদ্বল প্রভৃতি আমাদের পরিচিত 
অতি বিষধর সাপ: কামড়ালে ওঝার কেরামতি শেষ । আর এ অবস্থায় ওঝারা 
বলেন “কালে কেটেছে ৷” 

সাপে কাটা রোগাঁকে নিরাময় করানোর প্রচেষ্টা বহযকালের হলেও বিষের 
প্রকাতি, স্বরূপ এবং শরীরে সপণীবষের প্রাতক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত 
বিষ তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি ৷ বিজ্ঞানের উন্নাত হলে এবং 
টিকাদানের পদ্ধাত আবিষ্কৃত হলে এ সম্বন্ধে কিছ; কিছ; বিজ্ঞানী চিন্তাভাবনা 
শর করেন । গবেষকদের গবেষণা থেকে ধরা পড়ে সাপের বিষ এক ধরণের 
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প্রোটিন তথা জাটল জৈব যৌগের সংমিশ্রণ ছাড়া কিছুই নয়। ওতে বিশেষ, 
বিশেষ কয়েকটা উপাদান থাকে। সেই উপাদানগুলো শরীরে নানা ধরণের 
বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া করে এবং রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ৷ 
কোবরা জাতীয় সাপের বিষে Cardiotoxin এবং Haemoxrhagin 
নামক দহাট উপাদান খুব বেশী পরিমাণে থাকে ৷ প্রথমটি হৃদযন্লের ক্রিয়া 
বন্ধ করায় । দ্বিতীয়টি রক্তের হিমোগ্রোবিনকে বিনষ্ট করে এবং রক্ত জালকের 
প্রাচীর ধৰংস করে রন্তপাত ঘটায় । ফলে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্মপাতিগনলো 
যেমন বিকল হয়ে যায় তেমনই: রন্তকাঁণকা অক্সিজেন পরিবহণে ব্যর্থ হয় বলে. 
রোগাঁর *বাসকল্ট উপস্থিত হয় । 
তাছাড়াও Neorocypotysin এবং Antibactericidam নামক দুটি, 
উপাদান সাপের বিষে থাকে । উপাদান দুটো মভ্ভিওক এবং সুষ,ম্লাকাণ্ডকে 
অসাড় করে দেয়। অপরদিকে মন্তিঙ্কে রন্তকরণও ঘটায় । তাই তাঁর বিষধর 
সাপের দংশনে রোগা অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আবার 
দংশনের ফলে শিরা যদি ফুটো হয়ে যায় তাহলে শিরার রক্তের মধ্যে বিষ সহজে 
অনৎপ্রবেশ করে । ফলে বিষযুন্ত রন্ত তাড়াতাড়ি হৃংপণ্ডে গিয়ে পেখছায় ৷ 
এতে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় । এবং অনেক সময় মাত্র পনের মিনিটের 
মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে যায়। | 
সর্পাবিষের প্রতিষেধক আবিচ্কারের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে। এই ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছলেন সিউয়েল নামে এক 
 জীববিজ্ঞানী॥ তিনি তাঁর পূ্ববত্ঁ গবেষকদের গবেষণাকে অবলম্বন করে 
জীবদেহে অল্প পরিমাণ বিষ ইনজেকশান করে জাবের দেহে ওর প্রতিষেধক 
আ্যান্টিবাড আপনা হতে জন্মায় কিনা পরাঁক্ষা করতে যক্্বান হন। প্রথমে 
তিনি সংগ্রহ করেন র্যাটেল সাপের বিষ। তারপর সীমিত পাঁরমাণে প্রয়োগ 
করেন কয়েকটা পায়রার উপর । 
পায়রাদের মৃত্যু হল না। আবার তিনি অল্প পরিমাণে সেই বিষ প্রয়োগ 
করলেন । এবারও পায়রাগ:লোর কোন ক্ষতি হল না। কয়েকদিন পরে এমন 
বিষ তান প্রয়োগ করলেন, যাতে পায়রাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত ৷ কিন্তু 
না, বেচে গেল পায়রাগুলো । 
সিওয়েলের পরাক্ষা থেকে চাকংসাবিজ্ঞানণরা উৎসাহিত হলেন । তাঁরা 
সর্পাবষের প্রতিষেধক আ্যান্টিবাঁড সৃষ্টি করে সেই আ্যাস্টিবডি প্রয়োগ করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা অশ্বের উপর প্রয়োগ করলেন 
বিষ। বেশ কয়েকবার সাঁমিত পরিমাণে বিষ প্রয়োগের পর নাদ্ট সময় অন্তে 
সেই অশ্বের দেহ থেকেই গ্রহণ করলেন রন্ত কনিকা এবং সেই রন্ত কণিকা থেকে 
তৈরি করলেন সপ্পাবষের প্রতিষেধক তথা আ্যান্টিভেনিন। 
, প্রয়োগ করতে গিয়ে একটা অসুবিধার সম্মুখীন হলেন চিকিৎসকরা । যে 
কোন সাপের বিষে একই জ্যাস্টিভেনিন ক্রিয়া করে না। তখনই প্রা তটি 


২৪৯ 


১4 
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ক আ্যাপ্টভৌনন তোঁরর জন্য চেষ্টা শুর? হলো 


\ 
বর্তমানে আরও উন্নত মানের আযাণ্টিভোঁনন টার হয়েছে এবং উচ্ভাবত 
উন্নত চাকৎসা প্রণালী ৷ এমন আ্যাণ্টিভোৌনন তৈরী হয়েছে যা এক 


করে খুব ভাল ভাবে 
বাঁধনকে একটু আলগা করে পুনরায় বেধে দিতে হয় ভালভাবে ৷ ওতে রন্ত 


রোগীকে ষতদূর সম্ভব তাড়াতাঁড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উাঁচত ৷ 
্রার্থীমক চাকৎসা কিংবা ওঝা কার জন্য অপেক্ষা করলে রোগীর মৃত্যু হতে 


পারে। ঠিক সময়ে তথা সর্পদংশনের দ:ীতন ঘণ্টার মধ্যে রো 
সম্ভাবনা নেই ৷ শতকরা ১০০টি 


আরও ভাল হয়, যাঁদ সাপাঁটকে চিনে রাখা হয় । তাতে চাকৎসকের 
স-বিধা হয় অনেকখানি ৷ নয়ত চাঁকৎসকে অপেক্ষা করতে হয় উপসর্গ লক্ষ্য 


